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প্রকাশকের নিবেদন 


ভূমিকা যে কোন গ্রন্থেরই অপরিহার্য অঙ্গ_বিশেষতঃ সীরিয়াস বইয়ের ক্ষেত্রে তো বটে । 
‘চেনা-অচেনা পাখি' সীরিয়াস বই না জনপ্রিয় বিজ্ঞান-গ্রস্থ সে বিচার পাঠকরাই করবেন। লক্ষ্মীর 
বাহন পেঁচাকে আমরা সবাই চিনি। হয়তো সন্ধ্যের অন্ধকারে পেঁচার চলা-ফেরা ও অস্ভুত 
ডাকও আমরা শুনেছি! পাখিদের মধ্যে পেঁচা যে অন্যতম মাংসভূক প্রাণী এবং মাটির উপর 
দিয়ে বেশ জোরেই দৌড়াতে পারে এ তথ্য হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। সাধারণ পাঠকদের 
কৌতূহল হয়তো বা এতেই মিটতে পারে। কিন্তু পক্ষি-প্রেমিক-গবেষকগণ হয়তো আরও তথ্য 
জানতে আগ্রহী হবেন। তাই পক্ষি-বিজ্ঞানী অজয় হোম শুধু লক্ষ্মী পেঁচার কথাই লেখেন নি। 
লিখেছেন ঘাসপেঁচা, ভূতুম পেঁচা, হৃতোম পেঁচা, কালপেঁচা, কেটিরে পেঁচা, কী পেঁচা ও 
আরও রকমারি পেঁচার কথা গল্পের মতোই শুনিয়েছেন চেনা-অচেনা পাখিতে। পেঁচার ক্ষেত্রে 
যেমন, হরিয়াল বা ঘুঘুর ক্ষেত্রেও তাই। গল্পের ঢংয়ে পরিবেশিত পক্ষিকুলের স্বভাব, চলাফেরা, 
ঘর-সংসারের কথা সাধারণ পাঠকদেরই শুধু নয়, পক্ষি-বিশেষজ্ঞগণেরও অনেক কৌতূহল 
নিরসন করবে। | 

বাংলার পাখিতে অজয় হোম শুধুমাত্র দণ্ডচারী পাখিদের কথাই বলেছেন। হয়তো দণ্ডচারী 
পাখিদের সংখ্যা বেশি বলেই তিনি একটি খণ্ডে সব দণ্ডচারী পাখিদের কথা বলেছেন। কিন্তু 
বাংলার পাখি প্রকাশের পর থেকেই লেখকের এই ধারণাই হয়েছিল যে, অন্যান্য বর্গের পাখিদের 
নিয়ে তিনি একটি বাংলার পাখি-র পরিপূরক গ্রন্থ লিখবেন। পক্ষি-প্রেমিক, বেশ কিছু পাঠক 
এবং অনেক লেখকও আমাকে এই মর্মে অজয় হোমকে অনুরোধ করতে বলেছিলেন । আমি 
সে কথা অজয়দাকে বলেও ছিলাম। নিজস্ব তাগিদেই হোক বা পাঠকদের অনুরোধে, অজয় 
হোম অন্যান্য বর্গের পাখিদের নিয়ে “চেনা-অচেনা পাখি’ লেখা শুরু করেছিলেন বেশ কয়েকবছর 
আগে। এই গ্রন্থের বেশ কিছু লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকায় । 
কিছুলেখা আজকাল পত্রিকাতেও বেরিয়েছিল। সেই সব লেখা গুছিয়ে গ্রস্থাকারে প্রকাশের 
উপযোগী করে আগাকে দিয়েছিলেন প্রকাশ করতে । এ বইয়ের ভূমিকা তিনি লিখে যান নি। 
কিম্বা হয়তো লেখার প্রয়োজন মনে করেন নি। তবে বাংলার পাখির ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন, 
'বাংলা ভাষায় কোনও আধুনিক বই বর্তমানে না থাকাতে সাধারণ মানুষ তার প্রতিবেশী অপর 
এক প্রাণীর সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না।' প্রয়াত অজয় হোমের এই বন্তবকেই তো সর্বজনীন 
ভূমিকা হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। যেখানে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নে আজ 
সবাই আমরা উদ্বিগ্ন । পাঙুলিপিটিকে আদ্যোপান্ত দেখেশুনে মুদ্রণ যোগ্য করে তোলার জন্য 
লেখক-কন্যা শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী ও অজয় হোমের অন্যতম সুহৃদ শ্রীঅধীর চকবততী 
প্রচুর শ্রম করেছেন। বিশেষ করে পাখির বর্ণানুক্রমিক নির্ঘন্ট প্রণয়ন করার ব্যাপারে শ্রীমতী 
সুতপা রায়চৌধুরী আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। 

আবার অজয় হোমের কথাতেই বলছি, যদি বইখানির সমাদর হয় .....।-ইতি প্রকাশক 
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মুগ 
ঠা 
১). / 
| কাষ্ঠকুট বর্গ 
Order Piciformes 

১। বশে 10118 ১-৮ 

কা)ঠোকরা-২, লাল কাঠঠোঝর|-৫, জর? কাঠ)কব/-৬, 

ছোটো কাঠঠোকরা-৬, সোনালী কাঠঠোবর|-৭, বন্চিম্ীব-৭। 
২। পিপল বংশ (81010011180 ৯-১৬ 

বসত্ত বউরি (বসন্ত বৈরী, বসস্ত ঝুড়ি, বড়ো বসপ্ত বৈরী)-৯, 

সেকর| পাখি (ছোট বসন্ত বউরি, ছোটে! বসন্ত রৈরী, ভগীরথ)-১১, 

রেখা বসন্ত-১৩, জোকারে পাখি-১৪, নীলকান বসন্ত বউটরি-১৬। 


নীলকণ্ঠ বর্গ 


Order Coraciiformes 


৩। মতস্যরঙ্গ যশে Alcedinidae ১৭-২৯ 
মাছরাঙ! (ছোটে মাছরাঙা)-১৭, গুড়িয়াল ((াসা)-২০, র 
কড়িকাটা (ফটক মাছরাঙা, চিতে মাছরাঙা)-২২, সাদাবুক মাছরাঙা-২৩, 
কঠী মাছরাঙা-২৫, কালোমাথা মাছরাঙা-২৭, লাল মাছরাঙা-২৭, 
নীলকান মাছরাঙ|-২৮ । 
৪। শার্গ্গ বশে Meropidae 


৩০--৩৪ | 
বাশপাতি (নেরুনচেরা)-৩০, লালমাথা বাশপাতি-৩২, i 
বড়ো বাঁশপাতি-৩৩, নীলদাড়ি বাশপাতি (বুকচেরা)-৩৪ 4 
| 
৫। নীলকণ্ঠ বশে Coraciidae ৩৫-৩৮ j 
নীলকঠ-৩৫। 
৬। প্রিয়া বংশ Bucerotidae ৩৯-৪৪ 4 | 


ধনেশ (বাগমা ধনেশ)-৩৯, পুট্টিয়াল ধনেশ-৪৩, | 
বুটি ধনেশ-৪৪। 
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৭। পুত্রপ্রিয় বংশ 10171011196 ৪8৫৫০ 
মোহনচুড়া (হুপো)-৪৫ 
লোহচটক বর্গ 
Order Apodiformes 
৮। লোহ বংশ Tragonidac ৫১-৫৩ 
সদাসোহাগী (পুরুষ) কুচ্কুচিয়া (্্র)-৫১। 


অপাদ বর্গ 


ও র Order Apodiformes 
:_ ৯৯। অপাদ বংশ Apodidae ৫৬-৫৮ 
বাতাসী-৫৪, তালচড়াই-৫৭। 
ছিপ্নক বর্গ 
Order Caprimulgitormes 
৬৪./ছিপ্লক বংশ Caprimulgidae ৫৯-৬৪ 
ছেপকা-৬১, ঠুকঠকিয়া (রাতচরা, টঙ্কপাখি)-৬৩ । 
উলুক বর্গ 
Order Strigiformes 
৬৫-৭৯ 


উলুক বংশ Strigidae 

লক্ষ্মী পেঁচা-৬৬, ঘাস-পেঁচা-৬৭, ভূতুম পেঁচা-৬৮, 

হুতোম পেঁচা-৭০, কাল পেঁচা-৭৩, কোটরে পেঁচা-৭৫, কণ্ঠী পেঁচা-৭৭, 
ছোট কাল পেঁচা-৭৮, বনপেঁচা-৭৮, ছোটকান পেঁচা-৭৮ 


পরভূত বর্গ 


Order Cuculiformes 


১২। পরভৃত বংশ Cuculidae 
কোকিল (পুরুষ) ছিট কোকিল (স্ত্রী)-৮০, পাপিয়া (চোখগেল)-৮৩, 


বৌ-কথা কও (কইফল-পাকা)-৮৫, কুকো (কুবো, কানাকুয়া)-৮৭, 
চাতক (কোলা বুলবুল, গোলা কোকিল)-৮৯, লাল কোকিল-৯১, পীক-৯১, 
বেগুনি পীক-৯২, ফিঙে কোকিল-৯২, বনকোকিল-৯২, জংলি তোতা-৯৩ 


(ছ) 


৮০-৯৩ 


শুক বর্গ 


Order Psittaciformes 
58-23% 


১৩। তোতা বংশ 
কাকাতুয়া-৯৪ | 
8৭ Eee YL) 


১৪। শুক বংশ Psittacidae 
চন্দনা-৯৭, টিয়া-৯৯, মদনা (পুরুষ) কাজলা (স্তরী)-১০১, 
ফুলটুসী (ফরিয়াদি, টুই)-১০৪, পাহাড়ী মদনা (পাহাড়ী তোতা, 


গাগী)-১০৬, মদনগৌর তোতা (বাবাবুদান তোতা)-১০৭, বন্তরীকা-১১০, 
লটকন (ভোরা)-১১১। 


পারাবত বর্গ 


Order Columbiformes 


১৫। কৃকল বংশ Pteroclididae 
ভাট তিতির-১১৫ |. 


৬৬৬! কপোত বংশ Columbidae Ml 
গোলাপায়রা (কেলে গোলা, জালালী গোলা পায়রা)-১১৭, তিলে ঘুঘু 

(ছিটে ঘুঘ)-১১৯, হরিয়াল-১২১, সোনা কবুতর (বড় হরিয়াল)-১২৩, 
' মোটাচগ্ হরিয়াল-১২৫, ছোটো হরিয়াল-১২৬, কমলাবুক হরিয়াল-১২৬, 
বেগুনি বনপায়রা-১২৬, রাম ঘুখু-১২৭, পাড় ঘুঘু-১২৭, কষ্ঠী ঘুঘু-১২৭, 


ছোটো ঘুঘু-১২৮, রাজ ঘুঘু-১২৮। 
সৈকত বর্গ 


Order Charadriiformes 
্র্দ। টিটিভ বংশ Charadriidae ১২৯-১৪০ 
, মিশুকে টিট্রি-১৩২, 


হাট্িমা (টিটি, টিটি পাখি)-১২৯, সাদালেজা টিট্ি-১৩১ 
সবুজ টিট্রি-১৩২, সালাং-১৩৩, কাঁটা টিট্ি-১৩৩, জিরদি-১৩৪, সোনালি বাটান 


(সোনা বাটান)-১৩৪, বড়ো বাটান-১৩৬, ছোটো সোনা বাটান-১৩৭, 
জিরিয়া-১৩৭, বিলিতি জিরিয়া-১৩৯। 


৬৮ জলকোপি বংশ Jasanidae 
জলপিপি (দলপিপি)-১৪১, জলমযুর-১৪৩ | 


(জ) 


৯১৪--১১৬ 


১১৯৭--১২৮ 


১৪১-১৪৫ 


ৰ আরামুখ বংশ ৬০০1০1১808৫ ১৪৬--১৭৪ 
'* ছোটো গুলিন্দা (সরলা বাটান)-১৪৬, চোগ্লা (সাদা কাঠচুডা)-১৪৮, 

জৌরালি-১৫০, বাটান-১৫২, গোত্রা-১৫৪, বালুবাটান-১৫৬, 
বিলের বালুকাটান (ছোটো গোত্রা)-১৫৮, কুঁশিয়া বালুবাটান 
(টেরেক বালুবাটান)-১৫৯, ছোট বালুবাটান-১৬০, কাদাখোচা (চেগগা)-১৬২, 
বনচাহা-১৬৪, চেন্গা-১৬৫, বড়ো কাদাখোঠা-১৬৬, ছোটো চাহা-১৬৭, 
গুলিন্দা-বাটান-১৬৭, ডাননিল-বাটান-১৬৯, পানলৌয়।-১৭০, 
ছোটো পানলোয়া-১৭০, ছোটো জৌরালি-১৭০, আঙুলহারা বাটান-১৭১, 


চামচুটো-বালুবাটান-১৭১, গেওয়ালা-১৭২ । 
২০। কৃষিকানী বংশ Recurvi-rostridac ১৭৫--১৭৭ 
লাল ঠেঙ্গি (লোল-গোরি)-১৭৫ । 
৬৯৭ কুনাল বংশ [২9919001109 ১৭৮-১৮০ 
কুনাল পাখি (বাগ্গার্জি)-১৭৮ । 
২ পানবিক বংশ Burhinidae ১৮১-১৮৪ 
শিলাবাটান (খরমা)-১৮১, বড়ো শিলাবাটান-১৮৩ | 
এ. ২৩। সৈকত বংশ 01976011096 ১৮৫-১৮৮ 
বাবুইবাটান-১৮৫, বড়ো বাবুইবাটান-১৮৭ | 
২৪। বীচীকাক বংশ Laridae ১৮৮-১৯৫ 
গাঙচিল(কালোমাথা গাঙচিল)-১৮৮, হেরিং গাঙচিল-১৮৯ 
কালোপিঠ গাঙচিল-১৯০, পানপায়রা (বাদার পানপায়রা)-১৯০, 
গাঙচযা-৩৯৩ | 
ক্ৌণ্ট বর্গ 
Order 01011011165 
এর বংশ Turnicidae ১৯৬-২০০ 
বটের-১৯৭, গুলু-১৯৯। 
২৬। করৌঞ্চ বংশ 07109 ২০০-২০৫ 
কৌ্-২০০, সারস-২০৩। 
বংশ Rallidae ২০৫-২১৯ 


অন্ুকুকূট-২০৫, খয়রি(গুড়গুডি খয়রি, আলতি)-২০৭, লাল খয়রি-২০৯, 
ডাহুক (ডাকপাখি, পানপায়রা)-২১০, কোরা (জলমোরগ)-২১২, 
জলমুরগি-২১৩, কামপাখি (কায়েম)-২১৫, কারওব (জলকৃক্কুট)-২১৭ । 


চক) 


| 


টি ০3 


কিনি বংশ ১০০101৮8010 ১৪৬--১৭৪ 
‘ছোটো গুলিন্দা (সরলা বাটান)-১৪৬, চোগ্লা। (সাদা কা্ঠুডা)-১৪৮, 
জৌরালি-১৫০, বাটান-১৫২, গোত্রা-১৫৪, বালুবাটান-১৫৬, 


বিলের বালুকাটান (ছোটো গোত্রা)-১৫৮, কুঁশিয়া বালুবাটান 

(টেরেক বালুবাটান)-১৫৯, ছোট বালুবাটান-১৬০, কাদাখোচা (চেগগা)-১৬২, 
বনচাহা-১৬৪, চেগ্গা-১৬৫, বড়ো কাদাখোচা-১৬৬, ছোটো চাহা-১৬৭, 
গুলিন্দা-বাটান-১৬৭, ডাননিল-বাটান-১৬৯, পানলৌয়া-১৭০, 

ছোটো পানলোয়া-১৭০, ছোটো জৌরালি-১৭০, আঙুলহারা বাটান-১৭১, 


চামচুঁটো-বালুবাটান-১৭১, গেওয়ালা-১৭২। 
২০। কৃষিকানী বংশ Recurvi-rostridac ১৭৫-১৭৭ 
লাল ঠেঙ্গি (লাল-গোরি)-১৭৫ । 
৬৯৭ কুনাল বংশ Rostratulidae ১৭৮-১৮০ 
কুনাল পাখি (বাগ্গাজি)-১৭৮ । 
১৮১-১৮৪ 


৬৮৭ পানবিক বংশ Burhinidae 
শিলাবাটান (খরমা)-১৮১, বড়ো শিলাবাটান-১৮৩। 


২৩। সৈকত বংশ 01976011096 ১৮৫--১৮৮ 
বাবুইবাটান-১৮৫, বড়ো বাবুইবাটান-১৮৭ | 
২৪। বীচীকাক বংশ Laridae ১৮৮-১৯৫ 
গাঙচিল(কালোমাথা গাঙচিল)-১৮৮, হেরিং গাঙচিল-১৮৯ 
কালোপিঠ গাঙচিল-১৯০, পানপায়রা (বাদার পানপায়রা)-১৯০, 
গাঙচযা-৩৯৩ | 
কৌণ্ট বর্গ 
Order 01011011065 
১৯৬-২০০ 


*/1 লব বংশ Turnicidae 
বটের-১৯৭, গুলু-১৯৯। 
২৬। ক্রোন্ট বংশ Gruidae ২০০-২০৫ 
কৌণ্-২০০, সারস-২০৩। 
৬৯ অনুকুকূট বংশ Rallidae ২০৫--২১৯ 
অন্বুকক্ধুট-২০৫, খয়রি(গুড়গুডি খয়রি, আলতি)-২০৭, লাল খয়রি-২০৯, 
ডাহুক (ডাকপাখি, পানপায়রা)-২১০, কোরা (জলমোরগ)-২১২, 
জলমুরগি-২১৩, কামপাখি (কায়েম)-২১৫, কারগুব (জলকুকুট)-২১৭। 


(ঝ) 


১৮। সারঙ্গ বাশ Otididae ২১৯-২২১ 
লীখ (ছোট ডাহর)-২১৯ । 


কর্ষক বর্গ 


Order Galliformes 
২৯! বি্কির বংশে Phasianidae ২২২-২৩১ 
কালো তিতির-২২২, তিতির (বৈর)-২২৪, ভাটরি-১২৬, গুরু 
(চিনে বটের)-২২৮, হুকের-২৩০, লাওয়া (লৌয়া)-২৩০, কটের-১০০, 
ছোট বটের-২৩১, কিয়া (কইজা, করার)-২৩১, বনমুরগি 
(লাল বনমুরগি)-২৩৩, রুর-২৩৬। 


শ্যেন বর্গ 


Order Falconiformes 

বাজ বাশ Accipitridae ২৪০-২৮০ 
শিকরে-২৪০, বাশা-২৪৩, বেসরা-২৪৩, বাজ (স্টর), জুররা (পুরুব)-২৪৫, 
চিল (গোদা চিল, গো চিল)-২৪৭, শঙ্র্চিল (শক্কর চিল)-২ ৫০. কাপাসী-২৫২ 
ঢুহানারা-*+৫৪, পরপন বাদ-২৫৬, ওকাব তোনাটে ঈগল)-২৫৯, নাঠচিল-২০১, 
পাহেটাই-২৬৩, পানচিল (টিকা কউরি)-২৬৫, সাপনারিল-১ ৬৭, ভিলান্ত বান্ড 
(সব চড়, সাপনার চিল)-২৬৯, কো্ডাল (অচ্ছল)-২৭১, নাছুহৌরল 
(কুডারি, উতক্লোশ)-২৭৪) শকুন-২৭৫, গিরি শকুন (গৃরধিনী, শ্বেত-শকুন)-২ ৭৭, 
রাঙ্গ শকুন (কালো শকুন) ২৭৬ । 

04 শ্যেন বাশ Falconidae ২৮০-২৯৫ 
তুরুমতি (হী), চেতোওযরা (পুরুব)-২৮০, 
ঝহেরি (বান বর্টরি), কহেরি বাচা (পুরুষ) ২৮৩, লগ্গর [্) ভক্গর পরুব)-২৮৫, 
ধৃতার (বর) ধুতি (পুরুষ)-২৮৭, (পোকামারা-২৮৮, পার্টিকিলে গিরর্গটি বাজ-২১০ 
কালোবু্টি গিরগি্টি-বাড-২৯০, নৌৰাৰি বাছ-২৯০, টিকা-২৯১, সাদাল-২৯২ 
দূুস-১৯০, গুর্টিবার ২১৪, কালো ঈগল-২৪৪ 


সম্ভরক বর্গ 
Order Anseriformes 
£1 হাসে ৰাণ Anatidat ২9-৩২% 
পার্টি ad | AG ৮৯ ৫৫ Iz 27 কাছে TAA )-52 রণ ৮ ৫ চা 670 
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শ্লীলশির-৩০৪, মেটে হাস-৩০৬, 


৬. দিগহাস (বড়ো দিগর, শোলবড়)-৩০২, এ 
শরাল (সারল)-৩০৭, বালিহাস-৩০৯, তুলসীবিগরি (নারৈব্‌, পাতারিহাস)-৩১১, 


চি রাঙামুড়ি (লালমুড়ি)-৩১২, ভূতিহাস-৩১৪, হেরো হাস (পুরুষ) ছোবড়া হাস 
রর (স্ত্রী-৩১৬, কালীহীস-৩১৮, নাকটা-৩২০, বেটে রাজহাস-৩২১, চই-৩২২, 
বৈকাল টিল-৩২৩, বড়ো ভূতিহাস-৩২৩, নিকেনে-৩২৪। 


দীর্ঘজঙ্ঘ বর্গ 


~ Order Ciconiiformes 


২৪৪কক বংশ Ardeidae 


কাক (সাদা কাক, অঞ্জন, কম্ক)-৩২৫, গো-ব+-৩২৭, 
ছোট কর্চে-বক-৩২৯, বলকো বংশ ঃ বাচকা-৩৩১। 


৩ দ্ৰ্ঘজজ্ঘ বংশ Ciconiidae ৩৩৩-৩৪৪ 


জাংঘিল-৩৩৩, শামুক-খোল-৩৩৪, মানিকজোড-৩৩৬, 


৩২৫--৩৩২ 


ডুবুরি (ড্ুবডুবি, পানডুবি)-৩৫১। 
বর্ণানুক্রমিক সূচী ৩৫৩-৩৫৫ 


EE কালো-কাক-৩৩৭, রাম-শালিক (লোহাজঙ্ঘা)-৩৩৯, 
গরুড় পাখি (হাড়গিলে)-৩৪১, গগনভেড়-৩৪৩, গোলাপী গগনভেড়-৩৪৪ । 
EE ৬৮৫ শররাটা বংশ Threskiornithidae ৩৪৪-৩৪৮ 
i কান্তেচরা (সাদা দোচরা)-৩৪৪, খুস্তে-বক (চিন্তা)-৩৪৬ | 
EL Le বংশ Phalacrocoracidae ৩৪১-৩৫০ 
> পানকৌডি-৩৪৯। 
i বজ্জুল বর্গ 
TF * Order Podicipediformes 
| ৬৬৭ বুজ্জুল বংশ Podicipedidae ৩৫১-৩৫২ 
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কাষ্ঠকুট্ট বর্গ 


পৃথিবীর সমস্ত পাখিকে 27টি বর্গে বা গোত্রে (অর্ডার) ভাগ করা হয়েছে। এই 2টি বর্গে 159টি 
বংশ (ফ্যামিলি) আছে। প্রতিটি বংশের মধ্যে নানাগণ (জিনাস)। 155টি বংশ 859 প্রজাতিতে 
(স্পিসিস) বিভন্ত। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ নিয়ে প্রায় 70টি বংশে 1209 প্রজাতির পাখি 
দেখা যায়। জগতে পাখির যত প্রজাতি (স্পিসিস) আছে তার অর্ধেকের বেশিই দণচারী বর্গের 

(অর্ডার পাস্সেরিফরমেস) মধ্যে পড়ে।! 
ূ কাষ্ঠকু্ট বর্গে (অর্ডার পাইকিফরমেস) মাত্র তিনটি বংশ-কাঠঠকুট্ট (পাইকিদি),মধুমাক্ষিক 
398) ইলভিকি) এবং পিয়ল (কপিটোনিদি)। এম মধুমাক্ষিক কোনো বঙ্গে সমতলের পাখি 
নয়। খুবই দুস্রাপা পাহাড়ী পাখি। হিমালয়ের বানু, হাজারা, মারি থেকে নেপাল, ভূটান, সিকিম. 
) আসামের নাগা পাহাড়, মার্গারিটা এবং উত্তর ব্রহ্মদেশে মিচিনা জেলায় এদের দেখা যায়। ভারতের 
মধ্মাক্ষিকরা আফ্রিকার পাখির তো মানুষ এবং মধুভূক-কে (র্যাটেল ; মেল্লিভোরা কাপেনসিস) 
এ) নানারকম ডাক ডেকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে মৌচাকের কাছে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় কিনা তা এখনও 
জানা যায় নি। আসামে একবার মাত্র আমার চোখে পড়েছে। হয়তো কোনো কারণে নেমে এসেছিল। 
তখন চিনতে পারি নি, চেহারা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম, পরে বই মিলিয়ে জানি ওটা মধুমাক্ষিক ৷> 


) কাষ্টকু্ট বংশ 


কাষ্টকুট্ট বংশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই বংশের পাখিদের দুটো আঙুল সামনে, দুটো পিছনে এবং 
প্রথম ও চতুর্থ আঙুলের নখরের মুখ পিছন দিকে। পরভৃত, শুক ইত্যাদি বংশের মতো কাষ্ঠকুট্ 
বৃহৎ যুস্ধাঙ্গুল গোষ্ঠীর (জাইগোড্যাকটাইলাস) অস্ততৃত্ত হলেও উপরোস্ত দুই বিশিষ্টতার জন্যে পৃথক ৷ 

এই বংশের পাখিদের জিত লম্বা লিকলিকে এবং আঠাযুক্ত । জিভের ডগা করাতের মতো কাঁটাযুক্ত ৷ 
লেজের পালকের সংখ্যা || লেজের বাইরের এক জোড়া পালক খুব ছোটো। চু সুদৃঢ় ; অনেক 
প্রজাতির কীলকাকার। 

াষঠকূটু বংশে 5টি গণ (জিনাস)-_ বা (ডাইনোপিয়াম), লখুপণিক (মাইকপটেরনাস), কঃ 
(পাইকয়েডস্‌), ক্ুডপৃচ্ছ (হেখিকিরকাস), কাষ্ঠকূট্ট (পাইকাস), সাচিত্রীব (জাইংকস্‌), কাঠ 
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পাইকামনাস), কীচকি সৌরসিয়া), রি (গেকিন্যুলাস), তন্িশিপর (ম্যুললেরিপহিকাস), 
৮৮৭ কোপাস) বিচুড় (হাইপোপাইকাস), কৃষ্ণ পাট (পিকয়িডেস), রস্তপা্ট (ঠাহর্িপাঠিকাস) 
এবং (ক্রাইসোকোলাপটে স)। 

এই 15টি গণের মধ্যে একমাত্র ব্যঙ্গি গণের প্রজাতিই পশ্চিমবঙ্গের সমতলে সবচেয়ে বেশি লোকচক্ষে 
পড়ে। আর দু-ভিনটিকে সমতলে দেখা গেলেও বাকি সবই হিমালয়ের পাদদেশ দার্জিলিঙ দ্রেলা 
ও তরাই অণ্লবাসী। 
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ছুটির দিনে কলকাতা ছেড়ে কিছু দূরে কোথাও যখন আর পাখি দেখতে যাবার জায়গা থাকে 
না. তখন হয় যাই আলিপুরের চিড়িয়াখানায়, না হয় শিবপুরের বটানিক্যাল গার্ডেনে । 
সেদিন বেশ সকালে বটানিকস্্‌ পৌছেছি। গেটে ঢুকেই ডানহাতি রাস্তা দিয়ে চলেছি। শীতের 
রসূম নয় তাই দর্শক আর চড়ুইভাতির ভিড় নেই। লোকজনের মধ্যে বাগানের মালিরাই বা কিছু 
কাজ করছে! রাস্তাটা বেশ নির্জন । 
হঠাৎ নির্জনতা ভঙ্গ করে উচ্চগ্রামে কর্কশ গলায় কি-কি-কি-খি-খি-' ভূতুড়ে হাসি। অন্যমনস্ক 
ছিলাম ভাই ভূতুড়ে হাসিতে চমকে উঠে লক্ষ্য করতে লাগলাম শব্দটা কোথা থেকে আসছে। কয়েক 
হাসি উড়িয়ে উড়ে গেল একটা পাখি। 
ওড়ার কায়দাতে নতুনত্ব আছে। পাখাজোড়া খুব জোরে কয়েক দফা চালিয়েই বন্ধ করে ফেলে । 
সেই গতিবেগে খানিকটা সোজা গিয়েই নিজের ভারে শূন্য পথে ডুব দেয়; সঙ্গে সঙ্গে আবার 
নত পাখা সপ্টালনে নিজেকে উত্তোলন তারপর আবার ডুব। সমস্ত ওড়াটাই কিরকম যেন স্বচ্ছন্দের 
নয় বলে মনে হল। মনে হল উড়তে এদের বেশ ‘কষ্ট হচ্ছে। 
এভাবে উত্থান-পতন ওড়ার মাধ্যমে রাস্তা পার হয়ে এক মাঝারি সাইজের গাছের প্রায় গোড়া 
ঘেঁষে আঁকড়ে ধরল কাওটাকে। মাটি থেকে বড়জোর চার-পাঁচ ফুট উচু হবে। দু'পা আর দেহের 
অনুপাতে ছোটো লেজের উপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে এদিক-ওদিক তাকাল। মাথায় লাল ঝুঁটি। 
কর্কশ স্বরে আবার ডেকে উঠল কি-কি-কি- খি-খি-খি-।" তারপরেই লম্বা চণু দিয়ে গাছের 
গায়ে হাতুড়ির মতো ঠকতে লাগল । কখনও সরসর করে কাঠবেড়ালির মতো ওপরে ওঠে, কখনওবা 
পিছ হঠে নেমে আসে। ওঠা-নামা দুই-ই দুত এবং ঝাঁকি দেওয়া। 
চু-হাতুড়ি ঠোকার বিরাম নেই। ডাইনে-বাঁয়ে সামনে ঠুকেই চলেছে। এই করতে করতে কাটার 
উপরে উঠতে লাগল। দেখলাম, চণুর আঘাতে ছোটো ঘুণপোকা বেরিয়ে আসছে আর সেগুলো 
জিভের আগায় ধরে উদরে চালান দেওয়াতেই পাখিটা ব্যস্ত। থেকে থেকে ওই ভূতুড়ে হাসির 
ডাক। হঠাৎ ডাকের জবাব দিয়ে আর একটা পাখি কোথা থেকে উড়ে এসে গাছের কাওটার উল্টো 
দিকে আমার চোখের আড়ালে বসল। উড়ে আসার সময় মাথাটা কালো দেখলাম । ওরই সঙ্গিনী। 
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পাইক্য্নাস), কীচকি সৌর্সিয়া), য় গেকিন্যুলাস). নিশাত পার নুলোন্ি্পাকয)- 
পা কোপাস) কিচু (হাইপোপাইকাস), কৃষ্ণপাট (পাই-ায়িভেন). র্াপপাটি (3ারিন্বিপাইকাস 
এবাং দু ক্রাইসোকোলাপাটে স) 

এই 15টি গণের মধ্যে একঘাত ব্যঙ্গি গণের প্রজাতিই পশ্চিযবঙ্ের পুলে সেরে বেশি লোন 
গে । আর দু-তিনটিকে সমতলে দেখা গেলেও বাকি সবই হিষালের পাদলেশ বার্ন জেলা 
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ছুটির দিনে কলকাতা ছেড়ে কিছু দূরে কোথাও যখন আর পাবি দেখাতে হানার জারা বাকে 
না. তখন হয় যাই আলিপুরের চিড়িয়াখানায়, না হয় শিবপুরের বটান্িকাল পার্চেদে। 

সেদিন বেশ সকালে বটানিকস্্‌ পৌছেছি। গেটে ঢুকেই ভানহাতি রাস্তা দিযে চলেছি তের 
রসূষ নয় তাই দর্শক আর চড়্ইভাতির ভিড় নেই। লোকজনের মহ্যে বাগান্রে নল্দ্রিই বা কি 
কাজ করছে। রাস্তাটা বেশ নির্জন। 


হঠাৎ নির্জনতা ভঙ্গ করে উচ্চগ্রামে কর্কশ গলায় কি-কি-কি-ব-বি__ হুতৃতে হাসি জ্র্যলস্ক 
ছিলাম ভাই ভূতুড়ে হাসিতে চমকে উঠে লক্ষ্য করতে লাগলাম শব্দটা কোথ্য থেকে ভাসছে: কতক 
হাসি উড়িয়ে উড়ে গেল একটা পাবি। 
ওড়ার কায়দাতে নতুনত্ব আছে। পাখাজোড়া খুব জোরে কয়েক দফা চালিয়েই বন্ধ করে ফেলে 
সেই গতিবেগে খানিকটা সোজা গিয়েই নিজের ভারে শূন্য পথে ভুব দেয়: সক্রে সক্ষে জাবাত 
হত পাখা সণ্যালনে নিজেকে উত্তোলন তারপর আবার ডূব। সমস্ত ওভাটাই কিরকম ফেন স্বচ্ছন্দ্ত 
নয় বলে মনে হল। মনে হল উড়তে এদের বেশ কষ্ট হচ্ছে। 
এভাবে উত্থান-পতন ওড়ার মাধ্যমে রাস্তা পার হয়ে এক মাঝারি সাইজের গাছের হায় খ্যোভা 
ঘেঁষে আঁকড়ে ধরল কাওটাকে ৷ মাটি থেকে বড়জোর চার-পীচ ফুট উচু হবে: দু'পা আত জেতে 
অনুপাতে ছোটো লেজের উপর ভর দিয়ে মাথা উচু করে এদিক-ওদিক তাকাল ৷ মাঞ্চায় লাল সু 
কর্কশ স্বরে আবার ডেকে উঠল- কি-কি-কি- বি-খি-খি-- 1" তারপরেই লম্বা চু করিয়ে স্বাছেই 
গায়ে হাতুড়ির মতো ঠকতে লাগল । কখনও সরসর করে কাঠবেড়ালির মতো ওপরে ওঠে. কনক 
পিছু হঠে নেমে আসে। ওঠা-নামা দুই-ই ভূত এবং বাকি দেওয়া 
চু-হাতুড়ি ঠোকার বিরাম নেই। ডাইনে-বীয়ে সামনে ঠুকেই চলেছে। এই করতে করতে কাউ 
উপরে উঠতে লাগল। দেখলাম, চস্টুর আঘাতে ছোটো ঘুণপোকা বেরিয়ে আসছে আর সেগুলো 
আগায় ধরে উদরে চালান দেওয়াতেই পাখিটা ব্যস্ত । থেকে থেকে ওই ভুতুড়ে হাসির 
ডাক। হঠাৎ ডাকের জবাব দিয়ে আর একটা পাখি কোথা থেকে উড়ে এসে গাছের কাওসার উল্টো 
আমার চোখের আড়ালে বসল। উড়ে আসার সময় মাথাটা কালো দেখলাম ওই সক্ষনী 
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পাখি দুটি কাষ্টকুট্ট বর্গের অন্তর্গত কাষ্ঠকুটট বংশে ব্যঙ্গি 
গণের (ডাইনোপিয়াম) এক প্রজাতি ; নাম_ কাঠঠোকরা 
(ডাইনোপিয়াম বেংঘলেনস্)। হিন্দি কাঠফোড়া। ইংরেজি 
গোন্ডেনব্যাকড় উডগেকার । বাঙ্গি গণে 3টি প্রজাতি । 

কাঠঠোকরা লম্বায় 29 সেমি (11 1/2 ইণ্টি)। পুরুষ- 
পাখির মাথার উপর এবং ঝুটি উজ্জ্বল টুকটুকে লাল: 
ওই লালের উপর কয়েকটি কালো ছিট। মাখ| ও খাড়ের 
দু'পাশ সাদা। নাকের উপর থেকে চোখ পার হয়ে কালো 
চওড়া রেখা ঘাড় পর্যস্ত। ঘাড়, পিঠের শেষাংশ ও লেজ 
কালো। উপরের পিঠ ও কাধ গাঢ় সোনালি-হলুদ। ডানার 
আচ্ছাদক ঘাড়ের দিকে কালো, ক্রমে সোনালি জলপাই- 
হলুদ ৷ ওড়ার পালক পাটকিলে-কালো, তার উপর সাদা |. 
ছোপ, বাকি ডানার পালক সোনালি জলপাই-হলুদ । 
চিবুক, গলা ও ঘাড়ের দু'পাশ কালো, তার উপর অসংখ্য 
ছিট! এইভাবে নেমে এসেছে বুকের উপর দিয়ে। পেট |. [৪১ 
ও তলপেটে সাদার উপর কালো কাটাকুটি দাগ, ক্রমে 
তলপেটের শেষে এসে প্রায় সাদা। স্ত্রী-পাখির কেবল 
মাথার সামনেটা কালো এবং প্রতিটি পালকে ত্রিকোণাকার 


চি।. কাঠঠোকরা 
সাদা রেখা । কনীনিকা লালচে-পাটকিলে, চোখের গোল পাতা সবুজাভ-সীসে। চণু প্লেট-সীসে। 


পা গাঢ় সবুজাভ-সীসে, নখর ছাই-রঙা। 
বাসস্থান_ পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ,নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা। 6টি উপজাতি । প্রথম “ডি 


yg 


বেং বেংঘলেনস্‌*_ পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, নেপাল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আসাম ; দা 
মধ্য ভারত এবং ওড়িশায় এক হাজার মিটারের ভিতর দ্বিতীয়- “সিন্দ গোল্ডেনব্যাকর্ড' (ডি বেং 
ডাইল্যুটাম)__ পাকিস্তান, বেলুচিস্তান, রাজস্থান, সৌরাষ্টর ও নিম্ন পাঞ্জাব । তৃতীয়- “সাদার্ন গোল্ডেনব্যাকড্‌’ 
(ডি বেং পাংকটিকোললে)_ গোদাবরী নদীর পূর্ব এবং দক্ষিণাংশে। চতুর্থ_ ‘কেরালা গোল্ডেনব্যাকড' 
(ডি বেং তেহমিনি)_ ভারতের পশ্চিম উপকূল ধরে কেরালায়। পণ্ণম-_ ‘সিলোন গোল্ডেনব্যাকড' 
(ডি বেং জ্যাফনেনসে)_ উত্তর শ্রীলঙ্কা; দক্ষিণে ত্রিণকোমালী এবং পৃট্টালামে। ষষ্ট 'সিলোন 
রেডব্যাকড্‌' (ডি বেং প্সারোডেস)-_ শ্রীলঙ্কার মধ্য ও দক্ষিণাংশে 1700 মিটারের ভিতর । 

বাদ্য গাছের গায়ে এবং বন্কলের অন্ত্যস্থ যাবতীয় ছোটবড়ো কীট, শৃক, উই এবং কাঠ বা 
ডেঞে, পিঁপড়ে । এ ছাড়া পাকা ফলের শাঁস এবং ফুলের মধু। 

স্বভাব- কাঠঠোকরা গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ পাখি। কলকাতার উপকণ্ঠে যে কোনও বাগানে এদের 
আগমন ঘটে । আম, নারকেল অথবা বুড়ো গাছ এবং কিছুটা ঝোপঝাড় যে বাগানে আছে, সেখানে একটি 
বা দুটি সোনালি-পিঠ কাঠঠোকরাকে দেখা যাবেই এবং এদের কর্কশ ডাকও কানে আসবে। এদের ডাকের সঙ্গে 
মাছরাঙার ডাকের খুবই সাদৃশ্য । এরা ঘন জঙ্গল পছন্দ করে না বরং এড়িয়ে চলে। 


চেনা-অচেনা পাখি 
|) 


শা্ঠকূট বংশের মধ্যে পল্লীবাংলার এই কাঠঠোকরার যেমন রঙ তেমন আর কোনও প্রজাতিতে 
৷ সাহসও এদের বেশ। লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু করে না। বাগান কাঁপিয়ে ডেকে, রঙের ছটা 
রে প্রাণীর সামনেই সে তার খাদ্যান্বেষণ করে চলে। কোনও জুক্ষেপ করে না। নিজের 


উড়িয়ে অন্য 
এলাকাতেই বসবাস করে। দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে এরা মোটেই ভালোবাসে না। 


কাঠঠোকরার শিকার বা খাদ্যান্বেষণ প্রণালীটি বড়োই কৌতৃহলোদ্দীপক। যে গাছটিকে তার খাদ্যভূমি 
বলে বাছে, সেগাছে প্রায় গুঁড়ি থেকে খাবার খোঁজা শুরু করে। 

অন্যান্য পাখিরা সচরাচর যেভাবে আড়াআড়িভাবে গাছের ডালে বসে সেভাবে এরা কখনই বসে 
না। কা বা ডাল যাই হোক না কেন, এরা বসে লম্বালশ্বিভাবে নখরের সাহায্যে কীলকাকার লেজের 
উপর সম্পূর্ণ ভর দিয়ে আঁকড়ে ধরে। তারপর লম্বা গলাসমেত মাথা উঁচু করে ঝাঁকানি দিয়ে 
দিয়েও ওপরে ওঠে, ঘুরে ঘুরে পাশে যায়; আবার কখনওবা মোটরগাড়ির ব্যাকাগয়ারের মতো 
ওই অবস্থায় ঝাঁকানি দিয়ে পিছনে নেমে আসে, কোথাও একটা শিকার ছেড়ে গেছে তার অবস্থান 
যখন বুঝতে পারে । নখর দিয়ে গাছ আকড়ানো মানে গাছের ছালে চুর আঘাতে চাকলা উঠিয়ে 
কীট অকগ্নেষণ বা আওয়াজে কীট বার হয়ে আসার অপেক্ষা। সামান্যতম ফাঁকের মধ্যে লুকিয়ে 
থাকলেও এদের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। আগায় বুরুশের মতো কাঁটাওয়াল! আঠামাখাশো লকলকে 
লম্বা জিভ দিয়ে ঠিক গেঁথে বের করে আনবে । গাছের গায়ে ঝুঁটিসমেত চণ্টুর আঘাত দেখলে 
মনে হয়, ছোট গ্রাইতি দিয়ে কে যেন গাছের গায়ে মেরেই চলেছে_ ঠকাঠক্‌ ঠকাঠক....। এই 
আওয়াজ বেশ জোরেই হয় এবং দিনের বেলা বাংলার পল্লীকাননে প্রায়ই শোনা যায়। ১, 

কাঠঠোকরাকে ষাঝে মাঝে মাটিতে নেমেও খাদ্যসংগ্রহ করতে দেখা যায়। এটা ঘটে বড়ো লাল 
ডেঞে বা কাঠপিঁপড়ের বেলায়। কাঠঠোকরাদের দেহের গঠন, নখর, আঙুল সবই গাছের উপর 
থাকা বা.গাছকে আঁকড়ে ধরার উপযোগী। তা সত্বেও তারা মাটিতে নামে । কোনও কারণে তাদের 
এই বিবর্তন ঘটছে। হয়তো একদিন সম্পূর্ণ ভূমিকীটভোজী হয়ে যাবে। অবশ্য তা হতে কয়েকশ' 
বছর নিশ্চয়ই লাগবে। এই স্বভাব প্রথম লক্ষ করেন ইংল্যান্ডের সাফোক অগুলের ই. সেলাস 1900 
ব্রিস্টাব্দে, কাষ্ঠকুষ্ট গণের (পাইকাস) বড়ো সবুজ কাঠঠোকরার ভিতর । 
গ্রজননকাল- মার্চ থেকে আগস্ট । গাছের কাণ্ডে বা ডালের গায়ে 3 থেকে 10 মিটারের মধ্যে 
কাঠঠোকরা- দম্পতি চণ্ুকে কুড়ুলর মতো ব্যবহার ক'রে বারবার আঘাত ক'রে অতি পরিপাটি 
শুগোল প্রায় 7- 8 সেমি ব্যাসের এক প্রবেশ দ্বার বানিয়ে খুঁড়ে চলে । গোলাকার গর্তমুখটি এমন 
নিখুঁত যে মনে হয় কোনও দক্ষ ছুতোর বানিয়েছে। গর্তমুখ থেকে ভিতরে বেশ কয়েক সেমি 
সোজা খোঁড়ে, তারপর কিছুটা নিচের দিকে নামে । সেই নিচে 5 সেমি ব্যাসের ডিম্বাকৃতি ডিম 
পাড়ার ঘর তৈরি করে। অন্যান্য পাখিরা যেমন কোনও কিছু বিছিয়ে শয্যা রচনা করে, ওরা 
কিছু কিছুই বিছায় না। ওরই উপর 3টি খুব চকচকে-ধবধবে সাদা উপরদিকটা কিছু সুঁচলো ডিম 
শড়ে। ঘর-গেরস্তালীর সকল কাজে স্ত্ী-পুরুষ দু'জনেই পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিমের গড় 
মাপ 28.1 ৯209 সিমি । 


কাষ্ঠকুট্ট বংশ : লাল কাঠঠোকরা 


ধা এ ফি))। হিন্দি কাঠফোড়া ৷ সব কাঠঠোকরারহ 
(মাইক্র পটেরনাস) প্রজাতি ৷ এই 


। লাল কাঠঠোকরা-_ (মাইক 
হিন্দি নাম এই ৷ ইংরেজি রুফাস উডপেকার। লঘুপর্ণিক গণের 


গণে একটি মাত্র এজাতি ৷ 

ল্বায় 25 সেমি (10 ইপসি))। দেহের সমস্ত পালক বাদামী- 
পাটকিলে, নিন্নাংশ নিষ্প্রভ এবং গাড়। এই বাদামী- 
পাটকিলের উপর মাথায় ছাই- রঙের আভা, প্রতিটি পালকের 
ধার খুব অল্প ফিকে, পিঠে, ডানায়, লেজে এবং তলা 
পালকে আড়াআড়ি কালো ছোটো ছোটো টানা দাগ। ঠিক 
চোখের তলায় কিছুটা পালক টুকটুকে লাল। চিবুক ও গলার 
পালকের ধার জরদাত। কেবল স্ত্রী-পাখির চোখের তলায় 
লাল ছোপটা নেই। কনীনিকা পাটকিলে-লাল। চু কালচে" 
পাটকিলে ; তলার চণ্ঠুর গোড়া সীসে-রঙা, পা এবং নখর 
ধূসরাভ-পাটকিলে। 
: বাসস্থান হিমালয় থেকে দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত ; 3টি 
উপজাতি যেটিকে (মা ব্রা ফাইওকেপস্) দেখি তার বাসস্থান 
নেপাল থেকে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, 
ওড়িশা এবং অন্ত্রের বিশাখাপত্তনম। 

স্ভাক_ লাল কাঠঠোকরা গভীর জঙ্গলের পাখি নয়। তা 
সত্বেও সুন্দরবনের বুড়ির ভাবরির জঙ্গলে দেখা যায়। পছন্দ 
করে কলাবাগান, চা-বাগান, খোলামেলা চাষের জমি যার 
পাশে ঝোপঝাড় এবং বাশবন। সাধারণত একাই বিচরণ করে 
বেশি। খুব বড়ো দলে সংঘবদ্ধ হয়ে কখনও বিচরণ করে না। গাছের খুব উঁচুতে কখনও শিকার করে 
না। খুব নিচের কাঙেই খাদ্য অন্বেষণ করে, সময়ে সময়ে মাটিতে নেমেই পিঁপড়ে ধরে । এদের ডাকটা 
উচ্চগ্রামে_ ‘কি-ই-ইঙ্ক..... কি-ই-ক্ক.... কি-ই-ইঙ্ক'। অনেকটা শালিকের ডাকের মতন। 

প্রজননকাল- ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল। কাঠপিপড়ের বাসায় চণু দিয়ে গর্ত করে বাসা বানায় । 
খাদা-খাদক সম্বন্ধ হলেও ওই জ্যান্ত যারা একবার কামড়ে ধরলে আর সহজে ছাড়ে না সেই ভীষণ 
হিংস্র পিঁপড়ের সঙ্গে কি করে যে বাস করে, ভাবলে এটাই খুব আশ্চর্য লাগে। এমনকি ডিম 
বা সদ্যোজাত ছানারও কোনো অনিষ্ট করে না। ডিম পাড়ে 2-3টি ধবধবে সাদা কিন্তু চকচকে 
নয়। ডিমের গড় মাপ_ 28.1 % 20.1 মিমি। 


৬ (00০০১ (৫০০1 ১০০৫+০৫০০ রা 
. 2.জরদ কাঠঠোকরা-_ (পাইকয়েডস্‌ মাসেই) ৷ হিন্দি কাঠফোড়া । ইংরেজি ফালভাস-বেস্টেড- 

পায়েডে উডপেকার। দারকুট্ট গণের (পাইকয়েডস্‌) একটি প্রজাতি। এই গণে 12টি প্রজাতি । 

লম্বায় 19 সেমি (71/2 ইপ্ি)। মাথার চাঁদি ও ঝুঁটি টুকটুকে লাল, ঘাড় ও পিঠের উপরের 
অংশ এবং লেজের আচ্ছাদক কালো, বাকি উপরের পালক চওড়া সাদা ও কালোর ডোরা কাটা । 
ডানা কালো, তার উপর সাদা ছিট। লেজ কালো, তার উপরে সাদা ছিট, কয়েকটি পালকে সাদা- 
কালোর ডোরা। চোখের চারপাশ, গাল এবং ঘাড়ের দু'পাশ জরদাভ-সাদা। চোখের উপর দিয়ে 
কালো টান কানের উপর পর্যস্ত। চিবুক ও গলা ফিকে-জরদাভ থেকে ক্রমে বুকের উপরাধশে গাঢ় । 
বুকের নিশ্লাংশ, উদর ও তলপেটে জরদাভর উপর কালো-পাটকিলে ও ধূসরের সরু দাগ। লেজের 
তলা টুকটুকে লাল। কনীনিকা পাটকিলে। চণু সীসে-রঙা। পা ও নখর নিম্প্রভ সবুজাভ । 
স্রপাখির মাথা ও ঝুটি সব কালো। 

বাসস্থান_ ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ ও ব্রহ্মদেশ। 2টি উপজাতি । যেটিকে দেখতে পাই (পা 
মা মাকেই) পশ্চিম হিমালয়ের মারী থেকে পূর্বে নেপাল হয়ে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আসাম, ভূটান 
এবং উত্তর ব্ৰহ্মদেশ ; দক্ষিণে মাদ্রাজের পূর্বঘাটে। অপরটি আন্দামানের (পা মা আন্দামানেনসিস), 
'্পটে৬-ব্রেস্টেড পায়েড-উডপেকার'। 

স্বভাব জরদ কাঠঠোকরা একটু চুপচাপ থাকতে ভালবাসে । পছন্দ বড়ো বাঁশঝাড়। আমার 
নজরে পড়ে বর্ধমান জেলায় শত্তিগড় ও মসাগ্রামের মাঝে। ডাকে অদ্ভূত “চিক্চিক" স্বরে, যার 
তুলনা হতে পারে একমাত্র ইঁদুরের সঙ্গে । পিঁপড়েই প্রধান খাদ্য এবং তা সংগ্রহ করে মাটি ও 
গাছ দু'জায়গা থেকেই। 

প্রজননকাল-_ এপ্রিল থেকে জুলাই। পুরুষ-পাখি প্রায় সারাদিন ডিমে তা দেয়। মনে হয় স্তরী- 


পাখির ডিউটিটা রাত্রিতেই। ডিম পাড়ে 3 থেকে 5টি সাদা। 


3. ছোটো কাঠঠোকরা-_ পোইকয়েডস্‌ নানুস)। হিন্দি_ ১ পৃ ০ 


রুকু গণের একটি প্রজাতি। (৮০০৪) 
লম্বায় 13 সেমি (5 ইণ্টি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে । মাথা 'ফিকে হলুদ- । উপরের পালক 


ফিকে_ পাটকিলে, সাদার ভাবটা একটু বেশি বিশেষত উপরের লেজের আচ্ছাদকে, যার উপর 
কালো ডোরা দাগ। চিবুক ও গলায় একটু কালো ভাব, বাকি তলার পালক সাদাটে তার উপর 
ফিকে কালচে-পাটকিলের ডোরা দাগ। কনীনিকা ফিকে হলুদ ; চোখের পাতা লালচে। চণ্ু, পা 
ও আঙুল সীসে-রঙা। 
বাসস্থান_ পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। 4টি উপজাতি । যেটিকে দেখতে পাই 
তার বাসস্থান (পা না নানুস)- পাকিস্তান থেকে নেপাল, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ 
এবং বাংলাদেশে । 
বভাক- ছোটো কাঠঠোকরা খুব চটপটে এবং সাধারণত জোড়ায় বিচরণ করে। গাছের উঁচু 
মায় । বড়জাতের কাঠঠোকরাদের মতো সরসর করে উপরে 


ঈতে বা পিছু হটতে পারে না। ওড়াটা অবশ্য বংশানুযাযী। কিছু এরা খাদ্ান্বেষণের সময় এক 


টে mime eae Sanat ee “ EOI Br 


কাষ্ঠকুট বংশ 


ডাল থেকে অন্য ডালে ঘনঘন যাওয়া- | 
“টিপ... চিপ্‌'। জুদিনীপুর এবং হীরভূমে একটু বেশি দেখা যায় ! বিহারে সবচেয়ে বেশি। হাজারিবাগ 
রর | বাসা বাধতে দেখেছি। রোজ সকালে উড়ে এসে বসত আমগাছ 
হ্যাদাটা করেছিল প্রায় 5মি. উঁচুতে, একটা সরু ডাল ভেঙে 


গিয়েছিল সেখানে যে দাগ ছিল ভাই ছ্াদা করে। কারণ, এর 


ন গর্ভ করার ধ। ্ট্যাদার মুখটা ছিল 3সেমি-র মতো। 
৮৮০ ৮ কু জুলাই। বাসা বানায় 2- থেকে |?মি-র ভিতর | ডিম পাড়ে 


3-4টি ধবধবে সাদা।. ৪ 
| ৮ জে সস ভাল) হিন্দি কাঠফোড়া ৷ ইংরেজি 
লার্জার গোল্ডেনব্যাকড্‌ উডপেকার । দৃঢ়পাদ গণের (ক্রাইসোকোলাপটেস) এক প্রজাতি । এই গণে 


2টি প্রজাতি । 
লালে (13. ইকি)। কপালের ধার ও চোখের পাশ পাটকিলে; মাথা ও বর ইলে 


লাল ধারে কালো একটা টান, চোখের কোণ থেকে কানের পালকের উপর দিয়ে চওড়া লি 
এক টান। পিঠ ও ডানার বেশ কিছু অংশ সোনালি-জলপাই-হলুদ, পালকের ধার ধাতব-সোনালি, 
এক 'পাকিলে। বত্তিপ্রদেশ টকটকে লাল। লেজ কালো। গাল, চিবুক এবং গলা সাদা, তার উপর 
পাঁচটি সরু কালো টান পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে ঘাড়ে। বাকি তলার পালক মা 
প্রতিটি পালকের ধার কালো যা বুকের কাছে চওড়া আর পেটের দিকে খুব সু । স্্রী-পাখির কেবন 
মাথা ও ঝুঁটির কালোর উপর সাদা ফুটকি। কনীনিকা হলুদ । চু নীলচে-পাটকিলে। পা সবুঙ্গ ৩. 
পাটকিলে। 

বাসস্থান ভারত, বাংলাদেশ থেকে পূর্বে ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া থেকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ । 
এটি উপজাতি। যেটিকে দেখতে পাই (ক্রা ল্য গু্টাক্িস্টাটাস)_- নেপাল থেকে আসাম, বাংলাদেশ, 
পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ; অন্ধে বিশাখাপত্তনম এবং মধ্যপ্রদেশের বস্তার অ্টিলে। 

স্বভাব সোনালি কাঠঠোকরা গভীর জঙ্গলের পাখি। কখনও কখনও অতটা জঙ্গল না হলেও 
যেখানে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বাশবন আছে সেরকম সাধারণ জঙ্গলেও জোড়ায় বিচরণ করতে দেখা 
যায়। গাছে গাছেই শিকার ধরে বেড়ায়। তবে মাটিতে নেমেও পিঁপড়ে আর উই খায়। গলার 
স্বর কর্কশ। এক গাছ থেকে অপর গাছে উড়ে যেতেও যেমন ডাকে, তেমনি গাছ আঁকড়ে বসেও 
ডাকতে ডাকতে চলাফেরা করে। 

প্রজননকাল- মার্চ থেকে জুলাই। বাসা বানাবার জন্যে 5 থেকে 11 মিটারের মধ্যেই গাছের 
ররর রাও pri ora": sunlit tid Btn MLA 

পাড়ে 5টি সাদা রঙের । ( Ewcosion 47588) 

5. বঙ্কিমগ্রীব_ (জাইংকস টরকিললা)। নামটি i 
গদার্ন আঁয়ধা। ইংরেজি NPIL 0 ae Sia MA 
গদান আয়ধা। হং রাইনেক। সাচিগ্রীব গণে (জাইংকস্) একটি প্রজাতি । 


| 5 ব্রন ফী | 
en Gupta, P. K., Birds around Santniketan, Visvabharati News, Vol. XXHL No. 12, June 1955, P. 15 


চেনা আচনা পাখে 


লব্বায় 19 সেমি (7 ইণ্চি)। শ্ত্র-পুরুষ 
একই দেখতে । লেজসমেত উপরের পালক 
ধূপর-পাটকলে, কিছু পালকে সাদা ছিট ও 
কালো সরু টান। ঘাড়ের কাছ থেকে পিঠের 
নিচে তিনটে ভাঙা লম্বা কালো টান,ভাঙা 
জায়গায় উপরের অন্যান্য পালকের চেয়ে একটু 
লালচে ভাব বেশি। পিঠের মতো ডানার 
৯ আচ্ছাদকে ছিট কিছু বেশি এবং প্রকট ! মাথার 
বা দু'পাশ, চিবুক, গলা এবং বুকের উপরাংশ ফিকে 

5% বাদামী, তার উপর খুব সরু কালো ডোরা । বাকি 
তলার পালক ফিকে-হলুদাভ সাদাটে, তার উপর 
তীরের ফলার মতো কালো দাগ। কনীনিকা 
পাটকিলে ৷ মাঝারি আকারের সরু চাপা চু, পা এবং আঙুল ফিকে পাটকিলে-সীসে। 

বাসস্থান ইউরোপ থেকে এশিয়া, জাপান। ভারতে 2টি উপজাতি। যেটিকে শীতকালে পরিযায়ী 
হয়ে আসতে দেখা যায় তার বাসস্থান (জা ট চাইনেনসিস)__ বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
থেকে কাশ্মীর । শীতে পরিযায়ী হয় ভারতের পূর্বাংশ বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং আসামে । 

স্বভাব বঙ্কিমগ্জীব অন্যান্য কাঠঠোকরার মতো একই ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে এবং মাটিতে নামে । 
প্রধান খাদ্য পিঁপড়ে এবং উই। সবচেয়ে আশ্চর্য এর ঘাড়-গলা ফেরানোর ভঙ্গিমা। যার জন্যে 
এদের চিনতে কখনও ভুল হয় না। বঙ্কিমগ্রীবের সঠিক পরিচয় দিয়েছেন ভারতীয় পক্ষিতত্ব 
প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এডওয়ার্ড ব্রাইথ। ভিন্নিবলেছেন, 'প্রকৃতিগতভাবে নিজের দেহবর্ণের সঙ্গে 
যতদূর মিল সম্ভব সেই রকম স্থানে নেমে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে শুয়ে থাকে । ভাবটা যেন খুব অসুস্থ। 
সে সময়ে যদি কেউ হাতে তুলে নেয় তাহলেও কিছু বলে না, যেন অস্তিমকাল উপস্থিত । এরকম 
অবস্থায় অন্তুতভাবে চোখ উলটে ঘাড় ঘোরাতে-ফেরাতে থাকে, গলা এবং মাথার পালক খাড়া 
করে মাঝে মাঝে লেজ তুলে এমন হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে যে মানুষ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। 
আর সেই অবসরে তীরের বেগে হঠাৎ উড়ে চম্পট মারে। 


MAL ০০০০... 


বি ৯ ০৪১৫০৪৯০৬০৪ ক. ০. 
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পিপ্লল বংশ 


কাষ্ঠকুট্ট বর্গের (অর্ডার পাইকিফরমেস) অন্তর্গত পিপ্রল বংশের (কাপিটোনিদি) পাখিদের 


২ ভুতু সুদৃঢ়, মোটা এবং ঈষৎ বাকা। উপরের চণ্ুর আগা সূঁচলো এবং তলার চু ছান্পিয়ে 


ঈফত বার করা। উপরের চণ্চুর গোড়ায় লম্বা সরু খোঁচা খোচা গোফ কয়েকটি যেল থাকে, 


* তেমনই থাকে চিবুক ও তলার চুর সন্ধিস্থলে অনুরূপ কয়েকটি বেশ বড়ো খোঁচা দাড়ি: 


প্রাচ্যের প্রায় সব স্থানেই এই বংশের পাখির বসবাস ৷ এমনকি দক্ষিণ আনেরিকাতেও এর 


নিকটতম দুই জ্ঞাতিকে দেখা যায়। 
এই বংশে একটিমাত্র গণ পিপ্লল (মেগালাইমা) এবং প্রজাতি 10টি ৷ তার মধ্যে 4টি পশ্চিনবঙ্ষের 


সমতলে দেখা যায়। 
বসন্ত বউরি (8, ০০০২২ ৮৯) 


গ্রীস্মের ভরা দুপুর ৷ ঝাঁ বাঁ করছে রোদ্দুর। 
রিষড়ার গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ন রোড থেকে হাটা দিয়েছি রেল স্টেশনের দিকে । কোনো কারনে বাস 


চলাচল বন্ধ । 

পথ চলেছি। কয়েকটা আমগাছ ইতস্তত হড়িয়ে 
দাড়িয়ে আছে। গাছগুলির দূরত্ব খুব বেশি না হলেও 
ঠিক আমবাগানও বলা যায় না। একটা গাছের তলা 
দিয়ে আসছি, কানে এল সামনের গাছের উপর পাতার 
আড়াল থেকে কে যেন একমনে ডেকে যাচ্ছে_ “তি- 
গ-রু-ক.... ত-গ-রু-ক...ত-গ-রু-ক। 

সেই গাছটার তলায় এসে দাড়ালাম। দেখব পাখিটা 
কোথা থেকে ডাক দিচ্ছে । আমার আগমন টের পেয়ে 
কয়েক মুহুর্ত চুপ করে রইল। তারপর আবার- ‘ত- 
গ-রু-ক'... করে ডেকে চলল। আমি এদিক-ওদিক 
উকিঝুঁকি মারতে থাকি। সেটা তার পছন্দ হল না, সবুজ 
কালো-নীল ও টুকটুকে লালের ছটা উড়িয়ে দূরের একটা | 
গাছের ভিতর পাতার আড়ালে নুকালো। ওড়ার 


EEE আপা 


অ-চে-পা ২ 


চেনা-অচেনা পাখি 


কয়েকটা দ্রুত পাখার ঝাপট, একটু থামা, একটু নামা, আবার পাখার ঝাপট। 
পাখিটা পিপ্লল বংশের এক প্রজাতি, নাম-- বসন্ত বউরি, বসস্তবৈরী, বসন্ত বুড়ী, বড়ো বসস্তবৈরী 
এশিয়াটিকা)। হিন্দি নীলকন/ বসনত্‌ । ইংরেজি- ব্লর-ধোটেড বারবেট। 
(মেগালাইিমা 
আমাদের দেশে পাখিদের নামের অর্থ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। এরা বসন্তের বৈরী 
বা শু যে কিসে তা বুঝি না.।*সন্তেক্স, বুড়ী, যাকে বলে ‘দি ওল্ড ওম্যান অফ দি স্প্রিং তাই 
বা কেন, তারও মানে খুঁজে পাই না। বসস্ত বউরিরই বা অর্থ কি। এক হতে পারে বসস্ত বাউরা 
অর্থাৎ “বসন্ত পাগল' এবং তারই অপত্রংশ বসন্ত বউরি। বসন্তের আগমন বার্তা যে জানায় সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। সরস্বতী পূজোর সময় থেকেই এদের ডাকটা কানে আসতে শুরু করে। 
বসন্ত বউরি লম্বায় 23 সেমি (9 ইণ্টি)। স্ত্র-পূরুষ একই দেখতে । কপাল, মাথার চাঁদি ও ঘাড় 
টুকটুকে লাল; কপাল ও চাদির মাঝে আড়াআড়িভাবে সরু হলুদের এক টান । চোখের উপর দিয়ে 
একটা কালো পটি, মাথার লালের ধার ঘেঁষে পটিটার টান। বাকি উপরের সব পালক ঘাস-সবুজ । 
* গলা ও বুকের উপরাংশ এবং ঘাড়ের পাশ ফিকে সবজেটে-নীল। “চণুর গোড়ার দু'পাশে এবং 
ঘাড়ের দু'পাশে দুটো লাল ফোটা এবং চণ্ুর গোড়ার উপরে ও নিচে খোঁচা খোঁচা কালো পালক ৷ 
বাকি তলার পালক হলদেটে-সবুজ। কনীনিকা পাটকিলে, চোখের গোল পাতা কমলা । চু মোটা 
ত্রিকোণাকার সবুজাভ-হলুদ, উপরটা কালচে। পা ময়লা-সবুজ, নখর কালচে। 
বাসস্থান_ ভারত থেকে ইন্দোচীন হয়ে দক্ষিণ চীন, উত্তর বোর্ণিও। ভারতে একটি উপজাতি 
(মে এ এশিয়াটিকা)_ কাশ্মীর থেকে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে 2000মি. ভিতর। 
থাদ্য_ নানা ধরনের ফল-পাকুড়, তার মধ্যে বট-পাকুড়ই প্রিয় এবং উড়ন্ত উই বা পিঁপড়ে ৷ 
ডাক_ তগরুক-তগরুক-তগরুক, শেষ করে “কুর্-র-র-র' দিয়ে। 
ধতাব_ বসন্ত বউরি খুব ঘন জঙ্গলে বসবাস করে না। খেত-খামার, মানুষের বসতির কাছে 
গানা ধরনের ফল-পাকুড়ের গাছ যেখানে বেশি সেখানেই এদের দেখা যায়। গাছেই বাস করে, 
ছুলেও মাটিতে নামে না। গায়ের রঙ এমন যে ঘন পাতার আড়ালে বেশ মানিয়ে যায়, নজরে 
পড়ে না। কেবল ডাকই শোনা যায়, বিশেষত বসন্তকালে এবং শ্রীম্মে। সীওতালদের দেখেছি এদের 
মাংস পুড়িয়ে খেতে। | 
বসন্ত বউরি কখনও দলবদ্ধ হয়ে বাস করে না। 
এজপণকাল- মার্চ থেকে জুলাই। জ্ঞাতি কাঠঠোকরার মতোই 3 থেকে 8 মিটারের মধ্যে গাছের 
| ৭ বা কাওসংলগ্ন মোটা ডালে গর্ত করে বাসা বানায়। সাধারণত গর্তের সৃবিধের জন্য গাছের 
গা স্থানই বাছে। সবসময়ে অবশ্য ফাঁপা জায়গা পায় না। তখন গর্তের মুখ থেকে বাসা পর্যন্ত 
 একফুট লম্বা সুড়ঙ্গটা ব্রিকোণাকার মোটা চণুর আঘাতে বেশ নিপুণ ছুতোরের মতো অতি 
পাটি করে খোঁড়ে। বাসা তৈরি করার একটা বিশেষত্ব দেখতে পাই যে, এরা কখনও ডালের 
. ঘর অংশে গর্ত করে না। বাসার প্রবেশপথ থাকে ডালের তলদেশে । বড়ো বড়ো গাছের মাঝারি 
*নগুলোর নিচের দিকে যে ফুটোগুলো আমাদের চোখে পড়ে তা সবই বসন্ত বউরির বাসা। বাষ্টির 
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জল যাতে বাসার মধ্যে না ঢোকে সেইজন্যে এরা ডালের তলার দিকে কোটরে ঢোকার পথ তৈরি 
করে। অনেক সময় দেখা যায় একই কোটরে প্রতি বছর বাসা বাঁধতে | কাঠখোদাইয়ের পরিশ্রম 
প্রতি বছর কে আর করে ৷ ছানারা বড়ো হয়ে বাসা ত্যাগ করলেও বসন্ত-দণ্পতি কোটর পরিত্যাগ 
করে না। ওখানেই রাত কাটায়। 
গর্ভের শেষে বাসায় সাধারণত আবর্জনাই বিছায়। কখনও দেখা যায় গাছের আঁশ, ঘাস বা 
অন্যান্য কিছু ডিমের তলায় দিতে। ডিম পাড়ে 34টি অমসূণ সাদা রঙের। স্্ী-পুরুষ দু'জনেই 
ঘম সংসারের সব কাজে পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিমের গড় মাপ 278 ১205 মিমি। 


সেকরা-পাখি (৫০1৮৮ Bobet) 


মে মাসের দুপুর। কড়া রোদ। গরমে চারিদিকে কেমন একটা যেন ঝিমঝিমভাব। আমাদের 
চস GE UCT CTE 
মাথার উপরে উঁচু একটা আমগাছের উপর থেকে | 
আওয়াজ পেলাম_ “ুক-ঠুক্‌-ঠৃক'। সেকরা হাতুড়ি | 
ঠুকছে। গাছের উপর সেকরা? এদিক-ওদিক তাকাই, 
কিছুই দেখতে পাই নে। তার উপর প্রচণ্ড রোদের ঝাঁঝ। 
তিষ্ঠতে দিচ্ছে না। আবার কানে সেকরার হাতুড়ির 
আওয়াজ এল। মনে হল, দু'জন সেকরা একজনের পর 
আর একজন একটা নেহাইয়ের উপর ছোট হাতুড়ি ঠুকে 
চলেছে। 

অনেক চেষ্টায় পাতার ফাকে একটা সবুজ ছোটো পাখি 
চোখে পড়ল। ঠুক্‌ ঠক করে সেকরার হাতুড়ির আওয়াজ 
মুখ দিয়ে বার করছে আর মাথা দোলাচ্ছে বেশ একটা 
তালেমানে। মাথাটা এদিক-ওদিক করাতে মনে হচ্ছে 
দু'জন সেকরা বুঝি একটা নেহাইতে হাতুড়ি ঠুকছে। 
পাখিটা একেবারে পাকা “ভেনট্রিলোকুইস্ট'। অদ্ভুত ধাতব 
শব্দ মুখে। কার সাধ্য বোঝে পাখি না সেকরা ৷... 

পাখিটা পিপ্লল বংশের ঞ প্রজাতি ; নাম_ সেকরা- 
পাখি, ছোটো বসন্ত বউরি, ছোটো বসন্তবৈরী, ভগীরথ 
(মেগালাইমা হিমাকেফালা)। হিন্দি ছোটা বসনত্‌। ইংরেজি চি 5. সেকরা-পাখি 
ক্রিমসনবেস্টেড বারবেট, কপারস্মিথ! 

সেকরা-পাখি লম্বায় 17 সেমি (সাড়ে 6 ই) । স্ত্রীপুরুষ একই দেখতে । কপাল ও বুক টুকটুকে 
লাল। চোখের দু'পাশ, চিবুক ও গলা উজ্বল হলুদ । চোখের পাতা ফিকে লাল, কনীনিকা পিঙ্গল। 


রঃ চেনা-অচেনা পাখি 
নাকের গর্তের পাশ থেকে চোখের উপর পর্যন্ত কালো একটা পটি, মোটা ব্রিকোণাকার চণ্যুর গোড়া 
থেকে গালের উপর দিয়ে ঘুরে মাথায় উঠে গেছে আর একটা কালো টান। চণু কালো. চণ্ুর গোড়ায় 
খুব সরু শক্ত খোঁচা লোম কয়েকটা খাড়া, আর কয়েকটা ঝাল চণুর পাশ দিয়ে নিচে নেমেছে। ঘাড়ের 
পাশ ও পিঠ জলপাই-সবুজের উপর ধূসর ছাপ, অল্প কয়েকটা হলুদ টানও পিঠে। ওড়ার পালকের 
অংশ কালচে । বুকে টুকটুকে লালের পরেই সোনালি-হলুদের একটা পটি। এই পার্টির পর 

থেবে ৬গাগ পাগণ। ফিগে হণুদ, তার উপর গলগাই- সনের সনু সু টান । লে চৌকো, (4৫1 
সবৃজাভ-নীল। পা প্রবাল-লাল, নখর কালো। | 

বাসস্থ/৭_ পাকিপ্তান, আরও, সিংহল, ইন্দোচীন ও মালয়েশিয়া থেকে ইউনান এবং ফিলিপাইন 
হীপপূঞ্জ । একটি উপজাতি (মে হি ইণ্ডিকা)_ পাঞ্জাব ও কচ্ছ (কিং), নেপাল, বাংলাদেশ, সিংহল 
এবং সমগ্র ভারতে 6 হাজার ফুটের ভিতর । 

থাদ_ নানাবিধ ফল-পাকুড় ; মথ, ডানা-ওঠা পিঁপড়ে বা উই এবং অন্যান্য উড়ন্ত পোকা । 

সভাক_ বেঁটে-বাটো, গাঁট্টা-গোট্টা, সেকরা-পাখিকে চোখে দেখতে পাওয়ার চেয়ে ডাকের সঙ্গে 
পরিচয় হয় মানুষের অনেক বেশি। যেখানেই বড়ো বড়ো গাছ সেখানেই এদের আস্তানা। গাছ থেকে 
মাটিতে নামে না। এমনকি ছোটখাটো ঝোপেও নয়। সদা উচ্চে আসীন । ঘন পাতার আডালেহ 
শয়নং, ভোজনং ইত্যাদি। 

সেকরা-পাখি গুড়ে সোজাসুজি । ওড়ার সময় ডানার উত্থান-পতন দ্রুত এবং তালে পড়ে। এক 
গাছ থেকে অপর গাছের দূরত্ব খুব বেশি হলেও উড়তে আপত্তি নেই। ডাকটাই এদের অদ্ভুত ধাতব ৷ 
গাছের উপর দ্বিকে বসেই ডাকে। কখনও দেখেছি সরু! ডাল ধরে ঝুঁকে পড়ে ডাকছে। সকালেও 
ডাকে কিন্তু দুগুরে যত গরম পড়ে এদের ডাকও তত বাড়ে। যখন কাছাকাছি চার-পীঁচটি পাখি 
একসঙ্গে ডাকতে.থাকে তখন খুব খারাপ শোনায় না। মনে হয়, কোথায় যেন ঘণ্টা বাজছে। সাধারণত 
সন্ধে হলেই আর ডাক শোনা যায় না। কিন্তু প্রজননকালে জ্যোত্য়ারাতে এদের ডাক দু'একবার শুনেছি 

এজননকাল-_ জানুয়ারি থেকে জুন। মাঝে মাঝে একই বছরে দু'বার পরপর ডিম ফুটিয়ে ছানা 
প্রতিপালন করে। বাসার জন্যে জায়গা খুঁজতে গাছের কাগ বা ডাল আঁকড়ে বসে ঠিক কাঠঠোকরার 
মতো, তার চৌকো ছোট্ট লেজের উপর ভর দিয়ে। আবার কাঠঠোকরার মতোই গাছের কাণ্ডে বা 
ঙালে কোথায় নরম অংশ আছে তাই দেখতে ঠুকতে ঠুকতে বেয়ে ওঠে। 

বাসার উচ্চতা হয় 2 থেকে 13 মিটারের মধ্যে। কাণ্ড অপেক্ষা গাছের মোটা ডালের তলায় 15 
থেকে 20 সেমি সুড়ঙ্গ করে বাসা বানায়। পাতার আড়ালে সুড়ঙ্গের মুখটা 2 ইণ্টি গোলাকার ব্যাসের ৷ 
প্রতি বছর সুড়ঙ্গ বাড়িয়ে চলে। 2 মিটার পর্যন্ত সুড়ঙ্গ লম্বা হতে দেখা যায়। সুড়ঙ্গ যখন বেশি বড়ো 
‘য়ে যায়, তখন সুড়ঙ্গের শেষে ডিম পাড়ার জায়গাটার কাছে যাবার জন্যে যতটা কাছে হয় ততটা 
“ত গর্ত বাইরে থেকে আবার নতুন করে বানিয়ে আসে। ডিমের শয্যায় থাকে খড়কুটো। এছাড়া 
“রব কোনও উপকরণ ব্যবহার করে না। স্ত্ী-পুরুষ দু'জনেই গাছের গায়ে গর্ত করে সুড়ঙ্গ তৈরি 
“ক ডিমে ভা" এবং ছানা প্রতিপালন করে থাকে। ডিম পাড়ে 2-4টি অমসৃণ ভঙ্গুর ছোপহীন সাদা । 
“মর মাপ- 252 % 17.5 মিমি অর্থাৎ লম্বায় 0.99. চওড়ায় 0.69 ইণি। 
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শিবপুরের বটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরছি শীতের শেষে । পিকনিকের মরপুম আর নেহ বললেই 
হয়। সুতরাং ভিড়টা বেশ কম। বড়ো বটগাছটার তলা থেকে ফিরছি বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে। নার্সারি 
পার হয়েছি। বেশ বড়ো বড়ো গাছ। নির্জন পরিবেশ। রাস্তা ছেড়ে গাছের তলা দিয়ে চলেছি । 
হঠাৎ কানে এল-- 'কটুর-কটুর-কটুর-কটুর... পাকড়াও-পাকড়াও' ডাক। কর্কশ নয় কিন্তু কোনো 
পাখি যেন এফনাগাড়ে বেশ (য়ে (রে ডেকে চলেছে। মাঝে মাঝে অথশ) থামছে। 


ডাক শুনে পাখিটাকে চিনলাম । হাতিবাগান বাজারের পাখির 
হাট থেকে কিনে এনে একবার পুষেছিলাম। “কটুর-কটুর' ডাক 
ছাড়াও কোনো কিছুতে অপছন্দ হলে রাগ প্রকাশ করতো পালক 
ফুলিয়ে, ডানা নামিয়ে, চট ফীক করে 'ফ্যাচ ফ্যাচ' শব্দে। 

পাখিটা পিপ্লল বংশের অপর এক প্রজাতি ; নাম_ রেখা 
বসপ্ত (মেগালাইমা লিনিয়েটা) । বাংলায় কোনো নাম না থাকাতে 
এই নামকরণ করি । নেপালী-__ খোটুর। কাছাড়ি_ দাও টাকরা। 
হিন্দি কোটার, বড়া বসনত্‌ । ইংরেজি_ লিনিয়েটেড বারবেট। 

রেখা বসন্ত লম্বায় 28 সেমি (11 ইপ্ডি)। স্ত্রী-পুরুষ একই 
দেখতে ৷ মাথা, ঘাড় ও বুক পাটকিলে কিন্তু প্রতিটি পালকের 
উপর ছোটো ছোটো ফিরে সাদা রেখা । উপরের বাকি পালক 
ডানা সহ ঘাস-সবুজ। ডানার ওড়ার পালকে একটু পাটকিলের 
ছাপ ৷ বুকের শেষের অংশ ও তলার সব পালক ফিকে সবুজ । 
লেজের পালকের ভিতরের অংশ নীলাভ কনীনিকা পাটকিলে, ০ 
চোখের পাতা ও তার পাশের পালকহীন অংশ হলুদ। চু | 
শিঙে-হলুদ । পা ও আঙুল ফিকে কমলা-হলুদ। 

বাসস্থান হিমালয়ের পাদদেশ ধরে পুবে নেপাল, পূর্ব ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোচীন থেকে মালয়, 
জাভা. বলিদ্বীপ। ভারতে 2টি উপজাতি। প্রথম (মে লি হজসনি)_ পশ্চিম-মধ্য নেপাল থেকে 
উত্তর বিহার, সিকিম, আসাম, পশ্চিমবঙ্গে তরাই-ডুয়ার্স থেকে দক্ষিণে ওড়িশায়। দ্বিতীয় (মে লি 
রানা) পশ্চিম এবং পশ্চিম-মধ্য নেপালে। 

খাদ্য বট-পাকুড় জাতীয় ফল, কীটপতঙ্গ ও তাদের শৃক, ছোটো গিরগিটি-টিকটিকি, গেছো 
ব্যাঙ এবং বাসা থেকে পড়ে যাওয়া অন্য পাখির ছানা। 

স্বভাব রেখা বসন্ত পিপ্লল বংশের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। এদের জঙ্গলে যেমন দেখা যায়, 
তেমন দেখা যায় যে কোনো বাগানে, শহরের পাশে বা বুকেরবট-পিপুল কিংবা আমগাছে। রেখা 
বসন্ত কট্রর-কটুর ডাক আরম্ভ করার আগে অনেক সময় একটা কর্কশ আওয়াজ করে নেয়! গলাটা 
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a চেনা-অচেনা পাখি 


যেন সাফ করে নিল, এমন ভাব। ডাক মধ্যাহ্নের সবচেয়ে গরম সময়ে যেমন, তেমনি ডাকে 
জোত্রায্লাবিত রাব্রে। খুশি হলে তারা ভাব প্রকাশ করে গাছের ডাল থেকে শূন্যে অল্প লাফিয়ে 
গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বার করে। এছাড়াও আর একটা জোর শিস্‌ দেয় সুরে যা পিপ্লল 
বংশের অন্য কোনো পাখির গলায় শোনা যায় না। এই শিস্‌-এর মতো ডাকটা বার করে যর্থন 
পরিবারের অপর পাঁচজন ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, তাদের এক জায়গায় জড়ো করতে হবে তখন । 

্রজননকাল-_ মার্চ থেকে জুলাই। গাছের ডালেই সুড়ঙ্গ করে ডিমপর বানায় অন্যান্য বসন্ত বউরির 
মতো। উচ্চতা হয় 3 থেকে 12 মিটারের মধ্যে, গর্তের মুখের ব্যাস ৪ সেমি, লম্বায় 50 সেনি ৷ 
তারপর ডিমঘর। ডিম পাড়ে অন্যান্যদের মতো 2 থেকে 4টি সাদা, একটু লম্বাটে । ডিমের ্াপ-. 
32৯23 মিমি. অর্থাৎ লম্বায় 1.20, চওড়ায় 0.87 ইন্টি। 


জোকারে পাখি ( ৬০ ho 0dsd (০, 


পাখি - দেখতে বেরিয়েছি। মার্টিন কোম্পানির ছোটো ট্রেন তখনও চালু। পাতিপৃকুর স্টেশন 
ছাড়িয়ে লাইন ধরে চলেছি। পাশের পিচঢালা রাস্তাটা বাঁদিকে বাক খেয়ে চলে গেল দমদম-নাগের 
বাজারের দিকে। নন্দীগ্রাম স্টেশন পার হয়েছি। চারিদিকে ঘন গাছপালা । আম, জাম, লিচু, জামরুল, 
বট, অশ্বথ, পাকুড় এবং আরও নানা গাছের সমাবেশ । গাছের উপর দিকে রোদ, মাঝে বা তলায় 
রী নেই। সঙ্গে আছে পাখি ধরা বেদে সতীশ আর চারু। তাদের 
পাতিপুকুরের ঝোপড়ি থেকে ডেকে নিয়েছি। 
হঠাৎ একটা গাছ থেকে কর্কশ গলায় একটি পাখি ডাক 
| শুরু করল “কর্-র-র....কর্-র-র", তারপরেই একঘেয়ে উত্থান- 
পতনহীন “কাট্রু-কাট্রু.... কাটরাক-_ কাটরাক-কাটরাক'। ওর 
দেখাদেখি আর-একটা ওই ভাবে ডেকে উঠল, তারপর আরও 
একটা । এমনি করে পরপর কম করে 15-16টা হবে, তার 
বেশিও হতে পারে। ওদের ওই এঁকতানে কারুর সঙ্গে কারুর 
মিল নেই। অদ্ভুত ধ্বনিতে বনানী মুখর হয়ে উঠল। এভাবে 
কোনো পাখির ছন্দতালহীন কান ঝালাপালা ডাক কখনও 
শুনি নি। 
|| এ কোন্‌ পাখিরে বাবা । আমার অবস্থা দেখে সতীশ আর 
_ চারু দু'জনেই হেসে অস্থির । চারু হাসতে হাসতে বলল, দেখছেন 
চি? জোকারে পাখি না কেমন জোকার দিচ্ছে। এর নাম 'জোকারে পাখি'_ বসন্ত 
বউরির জাতভাই। 
সতীশই একটা পাখিকে দেখাল বটগাছের উঁচু ডালে বসে ডেকে চলেছে। সবুজ দেখতে, মাথাটা 
ক্লে, চু একটু ফোলা আর বড়ো। অনেকটা রেখা বসন্তের মতো দেখতে । 
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পিপ্লল বংশ : জোকারে পাখি ১৫ 


নাম- জোকারে পাখি (মেগালাইমা জেইলানিকা)। 


পাখিটা পিপ্লল বংশের একটি প্রজাতি ; 
। ইংরেজি- গ্রীন বারবেট। ভারত ও সিংহলে 


হিন্দি বড়া বসনত্‌। বিহারে বলে_ সাণ্টেরার 
ওটি উপজাতি । 

জোকারে পাখি লম্বায় 27 সেমি (সাড়ে 10 ইণ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে । মাথা গলা ও বৃ 
দাটকিলের উপর বিবর্ণ লম্বাটে টান উপর থেকে নিচে। উপরের পালক উজ্দ্বল সবুজের টপর 
বিবর্ণ লম্বাটে টান শেষ হয়েছে সাদা ফুটকিতে। ডানা ছোটো এবং গোলাকার । ওড়ার না, 
পাটকিলে ধারের দিকটা ফিকে। লেজ উজ্জ্বল সবুজ, নিচের দিক অর্থাৎ লেজের তলা ফিকে পীন। 
নাক উন্মু্ত, কোনো পালক নেই। খোঁচা খোচা গৌফ ও দাড়ি বংশের যা বৈশিষ্ট্য তা আছে! 
ক্ীনিকা লালচে-পাটকিলে, চোখের চারপাশ পালকহীন ত্বক, চণ্ুর গোড়া পর্যন্ত কমলা । চু ফিকে 
কমলা-পাটকিলে। পা ও আঙুল হালকা হলদেটে-পাটকিলে, নখর ধূসর । | 

বাসস্থান প্রথম উপজাতি (মে জে কানিসেপস্ট পশ্চিম হিমালয়ের 800 মিটারের ভিতর হিমাচল | 
প্রদেশের কাংড়া থেক কুষায়ুন; -পক্ষিমনেগার রাই বত প্র গল, আৰ 


গোয়া, মহীশূর ও কুর্গ্‌ জেলায় । তৃতীয় (মে জে জেইলানিকা)_ কেরালা, দক্ষিণ তামিলনাডু ও 
শ্রীলঙ্কায় । 

বাদ্য বট-পাকুড়, জলপাই জাতীয় আঁটিযুত্ত শীসাল ফল, বৈচিজাতীয় যে-কোনো ছোটো সরস 
ফল, কীট-পতঙ্গ, উড়ন্ত পিঁপড়ে বা উই, কখন-সখন টিকটিকি-গিরগিটি । বাড়ির পিছনে লাগানে৷ 
সব্জি-বাগান অর্থাৎ কিচেন গার্ডেনের টমাটো ধ্বংস করতেও দেখা যায়। 

্ভাব_ জোকারে পাখি গাছের বেশ উঁচু ডালে বাস করে। গাছের পাতার আড়ালে থাকে 
বালে সহজে নজরে পড়ে না, তবে ডাকের সঙ্গে মানুষের পরিচয় বেশি। ফল-পাকুড়ই প্রিয় খাদ্য। 
সাধারণত একাই বিচরণ করে। বট-অশ্বখ গাছের যেখানে ঘন সমাবেশ সেখানে খাদ্যান্বেষণে 20 
কি তারও বেশি পাখি জমায়েত হয়। বুলবুল, হরিয়াল ইত্যাদি ফলাশী পাখির সঙ্গেও বিচরণ 
করতে দেখা যায়। শীতে চুপচাপই থাকে। বসন্তের আগমনে এদের সরব ছন্দহীন একতান শুরু 
হয় এবং গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারাদিনই জোকার দিয়ে চলে। মাঝে মাঝে রাতেও ডাকে । ওড়াটা 
অবশ্য বসন্ত বউরিরই মতো-_ ডানার ঝাপট, ভেসে নিচে নামা, আবার ডানার ঝাপটে ওঠা। 

প্রজননকাল-_ ফেব্রুয়ারি থেকে জুন, মার্চ থেকে মে মাসই প্রশস্ত সময়। 3 থেকে 15 মিটারের 
মধ্যে নরম কাঠের গাছের মোটা ডালে সুন্দর করে গোলাকার প্রবেশ-মুখ তৈরি করে সুডর্গ বানায় ৷ 
বাসা বানাতে স্ত্রী-পুরুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যতক্ষণ না শেষ হয়। ডিম-ঘরে কোনো আস্তরণ 
বিছায় না। সুড়ঙ্গ খোঁড়া বাবদ কাঠের টুকরো কয়েকটা দেখা যায়। 

ডিম পাড়ে সাধারণত 3টি, তবে 2 বা 4টি ডিমও দেখা গেছে। সাদা লম্বাটে অল্প মসৃণ গোলাকার 
ভঙ্গুর ডিম। স্ত্ী-পুরুষ দু'জনেই ডিমে তা' দেয় এবং সন্তান প্রতিপালন করে। ডিমের গড় মাপ 
29.3 ৮ 22.3 মিমি. অর্থাৎ লম্বায় 1.20, চওড়ায় 0.82 ইণ্চি। 
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অপর প্রজাতি 

পিপ্রল বংশের অপর একটি প্রজাতি একবার মাত্র আমার চোখে পড়েছিল দার্জিলিঙ যাবার 
পথে। সুক্নার জঙ্গলে গাড়ি খারাপ হয়ে যাবার জন্যে সারাইয়ের অপেক্ষায় জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করতে 
করতে পাখিটাকে দেখি । 'কুউ-টার ....কুউ-টার টুউ-রুক.... টু... 1% এই ডাকই আমায় আকর্ষণ 
কারে। গাছের প্রায় মগডালে বসে ডাকছে। ডাক অনেকক্ষণ ধরে চলে প্রায় জোকারে পাখির মতন । 


পিঠে অনা কোনও সঙ্গী-সাগ্ী ছিল না। আকারে (সবনা-পা ০. 
কাদে-পিঠে [সা ইল | বরে সেরা-পাখিত মতন। নাম 


নীলকান বসত্ত বউরি-- (মেগালাইমা অস্ট্রালিস)। কাছাডি_ দাও টাকরা কাশিবা। ইংরেজি 
বৃ-ইয়ার্ড বারবেট । 
লম্বায় 17 সেমি (সাড়ে 6 ই্ি)। ঘাম-সবুজ দেহ, মাথায় অনেক রঙের সন্গাবেশ। খোঁচা খোঁচা 
দাড়ি চুর ডগা ছাড়িয়ে। এই দাড়ি দেখে খুব মজা লেগেছিল। কপাল ও মাথার সামনের অংশ 
কালো,তার মাঝে মাঝে ফিকে নীল পালক ; মাথার পিছনের অংশ চকচকে নীল। কানের দৃ' পাশ 
তামাটে-নীল, উপরে ও নিচে একটি করে টুকটুকে লালের রেখা । চিবুক ও গলা তামাটে-নীল। 
চোখের ঠিক নিচে হলুদ আর উজ্জ্বল লাল, তারপরেই লম্বা কালো দাড়ি যা চিবুকের রডকে আলাদা 
করে রেখেছে । | 
বাসস্থান_ দক্ষিণ ব্রন্মদেশ থেকে টেনাসেরিয়াম, থাই ও ইন্দোচীন। ভারতে পূর্বে নেপাল, 
সিকিম, উত্তরবঙ্গ, ভূটান, আসাম, অরুণাচল, মণিপুর, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে । 
বাদ্য প্রধানত ফল-পাকুড় ; কখনও কখনও পোকামাকড় । | 
ক্ভাব গভীর জঙ্গলের পাখি। আচার-ব্যবহার সেকরা-পাখির মতোই। ডাকটা ধাতব এবং 
থানিকটা জোকারে পাখির মতো একঘেয়ে 'কুউ-টারর্‌ কুউ-টারর্‌ .... টুউ-রুক টুউ-রুক'। 
এজননকাল-_ এপ্রিল থেকে জুনের প্রথমার্ধ। অন্যান্য বসন্ত বউরির মতো গভীর জঙ্গলে গাছের 
ডালে সুড়ঙ্গ করে বাসা বানায়। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ডিমে তা" দেওয়া থেকে সন্তান প্রতিপালনে 
পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিম পাড়ে 2-4টি সাদা রঙের ৷ ডিমের গড় মাপ- 24.5 ৮ 18.3 
মিমি. অর্থাৎ লম্বায় 096. চওড়ায় 072 ইন্ি। 


নীলকণ্ঠ বর্গ 


নীলকণ্ঠ বর্গে (অর্ডার কোরাসিয়িফার্মস) পৃথিবীতে 10টি বংশ এবং 12টি প্রজ্ঞাতি আছে। তার 
মধ্যে ভারত ও তৎসংলগ্ন হানে দেখা যায় 5টি খংশ_ মৎস্যরঙ্গ (আলসেডিনিদি), শাঙ্গ (মেরোপিদি), 
নীলকণ্ঠ (কোরাসিয়িদি), প্রিয়াত্বজ (বুসেরোটিদি) ও পুত্রপ্রিয় (উদুপিদি) এবং 60টি প্রজ্াতিকে । 
এরা সবাই যুস্তাঙ্গুল গোষ্ঠীর (সিনড্যাকটাইলাস) পাখি। 


মৎস্যরঙ্গ বংশ 


নীলকণ্ঠ বর্গের অন্তর্গত মৎস্যরঙ্গ বংশের (আলসেডিনিদি) গঠনবৈশিষ্ট্য হল চণু লম্বা, মোটা এবং 
সুঁচাল। উপরের চু হয় গোল, না হয় কিন্টিৎ চ্যাপটা। লম্বা চু সোজা ; শার্দ বংশীয়দের মতো 
বাকা নয়। পা দুর্বল। চতুর্থ বা বাইরের আঙুল তৃতীয়ের সঙ্গে অর্ধেকের বেশি জোড়া এবং দ্বিতীয় 
ও তৃতীয়ের মধ্যে কেবল তলার দিকটা যুত্ত ন্‌ 

ভারতে মৎস্যরঙ্গ বংশে 5টি গণ_ মণিচক্‌ (আলসেডো), বকতুওী (পেলারগপসিস), কপদিক 
(কেরাহঁল), কিকীদিবি (হালসিওন) এবং দিদিবি (কেয়িকস্)। 


মাছরাঙা (common ৩৮০) 


পাখি চেনা, তাদের জানা, তাদের লক্ষ্য করার প্রথম যুগে শিকারের সঙ্গে মাছ ধরার 
নেশাও ছিল। 

শেয়ালদা-ডানকুনি লাইনে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মাটি কেটে উঁচু করা হয়েছে, লাইনও পাতা 
হয়েছে। যাত্রী চলাচল অর্থাৎ লোকাল তখনও চালু হয় নি। এই লাইনের দু'দিকে ছিল বড়ো বড়ো জলা । 
বলা হতো সি সি আর কাটিং। এখন বসতি হয়ে চেনা যায় না। ছিটেফৌটা দু-একটা পুকুর হয়ে আছে। 
বেশির ভাগই ভরাট হয়ে গেছে। ওই সব জলায় মাছ ধরার জন্য পাস দিত চার আনায় (পঁচিশ পয়সা) 
একটা হুইল আর একটা হাত ছিপ। কোথাও যাবার না থাকলে বাসে করে দক্ষিণেশ্বর ও বরানগরের ডানলপ 
ব্রিজের কাছে নেমে যেতাম সেই বিরাট বিরাট জলায়। মাছও উঠত মন্দ নয়। মাছ না উঠলেও জলার 
ধারে হোগলা ও নলখাগড়ার বনের পাশে বসে প্রকৃতির নিস্তন্ধতার বানীতে আর তার মাঝে যে সংগীত 
উঠত তাতেই মন ভরে যেত। সেই আকর্ষণও টেনে নিয়ে যেত বারে বারে সেই পরিবেশে । 


অ-চে-পা ৩ 


চেনা-অচেনা পাখি 
|  চার-টার করে বেশ গুছিয়ে বসেছি । ফাতনার দিকে 
দৃষ্টি । মনে হচ্ছে চারে মিরগেল এসেছে । বিজকুড়ি কাটছে 
বড়ো বড়ো বাঁকে। 
পরিষ্কার দিন। আকাশে সাদা মেঘের সঙ্গে কিছু 
ধূসর মেঘের মেলামেশা । দু'পাশেই নলখাগড়ার ঝোপ 
কিন্তু খুব ঘন নয়। ঝিমে টোপ ফেলে বসে আছি। 
বেলা এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা হবে, হঠাৎ পিছনে 
একটা “চি-টিই....টি-চি চিচিচি ই-ই’ শব্দ শুনছি । কে 
যেন ঝড়ের বেগে আসছে। আমার বাঁ-পাশে হাত ছয়- 
সাত দূরে নলখাগড়ার একটা ডাল জলের দিকে হেলে 
আছে, তার উপর এসে বসল একটা পাখি । আহা, কি 
তার রঙ। সবুজ, নীল, বাদামী । শরীরের চেয়ে চণুটাই 
বড়ো। বেঁটেসোটা গড়ন, মাথাটা নিচু করে চুপ করে 
একদৃষ্টে জলের দিকে তাকিয়ে আছে, ঠিক আমি যেমন 
ফাতনার দিকে। মাথাটা থেকে থেকে ঝাঁকি দিয়ে উপর- 
নিচ, এপাশ-ওপাশ করছে। সেই সঙ্গে চলছে বেঁড়ে 

লেজটির নাচন এবং মুখে আওয়াজ ‘ক্লিক'। দুই মৎস্য শিকারী বসে আছে। একজনের জলের 
দিকে দৃষ্টি, অপর জনের ফাতনায়। ১... CO 

আমার ফাতনা না উপর দিকে উঠছে, না চাপ পড়ে অল্প নামছে, না কীপছে, একেবারে নট 
নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু। হঠাৎ পাখিটা ঝপ্‌ করে সোজা ডাইভ দিয়ে জলের মধ্যে পড়ে জল ছিটিয়ে 
দিল ডুব। মুহূর্ত মধ্যে উঠে এল চুর ফাঁকে ধরা আড়াআড়িভাবে একটা ছোটো মাছ। ঝড়ের 
বেগে উড়ে গিয়ে বসল একটু দূরে আর একটি শরের উপর। মাছটা ঝটপট করছে। পাখিটার 
হৃক্ষেপ নেই। ডালের উপর গোটা কয়েক ঠোকা দিয়ে কাবু করে মাথাটা গলার মধ্যে আগে নিয়ে 
গিলে ফেলল একগ্রাসে। তারপরেই জল ঘেঁসে প্রায় ছুঁয়ে উড়ে গেল_ 'চিচি-চিচি ই-ই" করতে 
ক্রতে। ব্যর্থ শিকারী আমিই কেবল ফাতনার দিকে চেয়ে বসে রইলাম। 

সার্থক-শিকারী পাখিটা মৎসরঙ্গ বংশের মণিচকগণের (আলসেডো) এক প্রজাতি ; নাম মাছরাঙা, 
টো মাছরাঙা (আলসেডো ত্যাটথিস্‌)। হিন্দি ছোটা কিলকিলা, নিকা কিলকিলা। ইংরেজি 
“মন কিংফিশার, ইতিয়ান স্মল বু কিংফিশার । 
মাছরাঙা লম্বায় 18 সেমি (7 ইন্টি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে । মাথার উপর সরু কালো-নীলের 
(টানা দাগ। লম্বা ভারী সূচল চুর গোড়া থেকে চোখের নিচ হয়ে ঘাড়ের দু'পাশে উজ্জ্বল 
="! টান, তার শেষে সাদা ছোপ। চোখের সামনে কালো দাগ, চওড়া গৌঁফের মতো টানা 
স্থল শীল। উপরের পালক উজ্জ্বল নীল, ধারে এবং ডানায় সবুজ ভাব। ডানার লুকায়িত অংশ 


মংসারঙ্গ বংশ মাছবাগ। ১৯ 


ও লেজের তলা পাটকিলে। চণু কালো; স্ত্রী এবং অপরিণত পুরুষের তলার চণুর গোড়া কমলা- 
লাল। পা প্রবাল-লাল, দুর্বল তৃতীয় ও চতুর্থ আঙুলের কিছু অংশ জোড়া । নখর ছাই-রঙা। 
বাসস্থান মেরু অণল ছাড়া সমগ্র ইওরোপ ও এশিয়া; দক্ষিণে মালয়েসিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া, 
সলোমন দ্বীপপুঞ্জে পর্যন্ত । ভারতের 3টি প্রজাতির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের যে প্রধান প্রজাতি তার 3টি 
উপজাতি । প্রথম (আ আয বেঙ্গলেনসিস)_ পাকিস্তান, নেপাল, সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, আন্দামান 
ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে 1800 মিটারের ভিতর। দ্বিতীয় ‘সেট্রাল এশিয়ান স্মল বু’ (আ জ্যা 
পাললাসিয়ি)_ পাকিস্তান, কাশ্মীর ও পাঞ্াবে। শীতে বা খরার সম্যা দক্ষিণে নেমে আসে রাজস্থান, 
৬ উত্তর মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের সমতলে । শ্রীশ্মে 1850 মিটারেও দেখা যায়। তৃতীয়_ 
& 
১ 


'সিলোন স্মল বু’ (আ জ্যা টাপ্রবানা)_ দক্ষিণ ভারত, মধ্য বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশের ভূপাল, রাজস্থানের 
চি ওড়িশা এবং শ্রীলঙ্কায়। এদের নীল অংশ আরও গাঢ় । দ্বিতীয় প্রজাতি (আ মেনিনটিংগ) (3০! 
ই নপক, টন আসাম, বালান, পি, ওড়িশা, পচা “du Kk; 
, কেরালা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও শ্রীলঙ্কায় : ঘন জঙ্গলের বাসিন্দা । তৃতীয় প্রজাতি (আ 
হস 'বুড়ো নীল মাছরাঙা" । সিকিম, ভূটান, পুবে অরুণাচল, আসামের কাছাড় ও 
gt শীহট, পাগাণ্যাও, বাজে বাংলাদেশ থেকে ব্রন্দেশ, উত্তর ভিয়েতনাম ও হাইনান দ্বীপপুঞ্জে গাঢ় 
চিরসবুজ জঙ্গলে গাছে ঢাকা শ্রোতস্বতীর ধারে। লম্বায় 20 সেমি (৪ ইণ্চি)। 
খাদ ছোটো মাছ, ব্যাঙাচি এবং জলজ কীট ও তাদের শৃক। 
স্বভাব_ ছোটো মাছরাঙা বা মাছরাঙা বাংলার অতি পরিচিত. জলের ধারের পাখি । যেখানেই 
পুকুর, বিল, খাল, নালা, জলাশয় সেখানেই মাছরাঙা । সময়ে সময়ে সমুদ্রের বা খাঁড়ির কাছেও 
এদের দেখা যায়। সাধারণত খাদ্য সংগ্রহ করে জলের উপর ঝুলে থাকা গাছের ডাল, জলে পোতা 
বাশ বা নলখাগড়ার শর. ইত্যাদির. উপর বসে। বসে থাকে চুপ করে শিকারের আশায় কখন জলের 
উপর কিছু ভেসে উঠবে। কখনও কখনও 2 বা 3 মি. উচু থেকে জলের উপর খাড়া দাঁড়ায়, 
ঘনঘন ডানা সণ্টালন করে এবং সেখান থেকে মাথা নিচু করে ডাইভ দিয়ে শিকার ধরে। 
মাছরাঙার ওড়া খুব দ্রুত এবং সোজাসুজি | 'চি-চি....চি-চি-ই' ডাকতে ডাকতে জল ঘেঁষে ওড়ে । 
এই সময় ওদের রঙের বাহার চোখে পড়ে। ভয়ঙ্কর ঝগড়াটে পাখি। যে-জলের ধারে যে-জোড়া 
খাদ্য সংগ্রহের স্থান বেছে নেয় তার ধারে-কাছে অপর কোনও জাতভাইকে একদম ঘেঁষতে দেয় 
না। নিজের চৌহদ্দি সম্বন্ধে এরা খুব সচেতন। 
প্রজননকাল-_ প্রধানত মার্চ থেকে জুন হলেও অনেক সময় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডিম পাড়তে দেখা 
গেছে। বাসা বাঁধে সাধারণত জলের ধারে খাড়া পাড়ের মধ্যে গর্ত করে। সেই সুড়ঙ্গ বাসার মুখের 
ব্যাস 5 সেমি. লম্বায় 25 থেকে 100 সেমি. তার পরে 13-16 সেমি., চওড়া ডিম-ঘর। 
ডিম পাড়ে 5 থেকে 7 টি চকচকে সাদা। স্ত্রী-পূরুষ দু'জনেই সুড়ঙ্গ কাটে, ডিমে তা' দেয়। 
সন্তান প্রতিপালন করে । মনে হয় 19-21 দিনেই ডিম ফোটে। ডিমের গড় মাপ 20.১৯17.6 মিমি । 


চেনা-অচেনা পাখি 
গুড়িয়াল (৮৮৭০1৬৭10৫0) 


বর্ষাকালে ছুটির দিনে পাখি লক্ষ্য করতে শিবপুরে বটানিকসেই বেশি যাই। সেদিন সকালে 
বাস থেকে নেমে ধরেছি গঙ্গাকে বায়ে রেখে যে রাস্তা গেছে সেটাকে খুবই নির্জন। এসময় 
লোকজন প্রায় থাকে না বললেই চলে। চলেছি। দু'দিকে গাছের বেশ ঘন সমাবেশ। ডানদিকে 
ভোবা। হঠাৎ বা পাশে গাছাপালার ভিতর থেকে কর্কশস্বরে 'কেএ- 


কে-কে-কে...' আওয়াজে চমকে উঠে রাস্তার উপর 
দাড়িয়ে পড়লাম। প্রথম 'কে-এ'-টা হঠাৎ এত 
জোরে যে এই নির্জন পরিবেশে গাটা ছমছম করে 
উঠল মৃহূর্তের মধ্যে। তারপরেই দেখলাম চোখের 
উপর দিয়ে উড়ে গেল রক্তরাঙা বড় চণুওয়ালা নীল 
গা ফিকে বাদামী মাথা এক পাখি 'কেএ-কে- 
কে... ডাকতে ডাকতে । বসল গিয়ে ডোবার 
কিবারার পাতার আড়ালে একটা গাছে। 

পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না। আমি চুপ করে 
দাড়িয়ে দেখছি পাখিটা কি করে। আরও কাছে 
যাবার ইচ্ছে থাকলেও সেটা সম্ভবপর নয়, কারণ 
পাখিটা ডোবার ওপারে পাতার আড়ালে । পাখিটা 
ওখান থেকে উড়ে অন্য কোথাও. যায়, না মাছ 
ধরে, তাই লক্ষ্য করার জন্যে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে 
চললাম। আধ ঘণ্টাটাক হবে নিশ্চয়ই, বেশিও 
হতে পারে, জলের উপর ঝুঁকে পড়া ডাল থেকে 
ঝপ্‌ করে জলে পড়ে পাশের আর-একটা গাছের 
পাতার আড়ালে চলে গেল। তড়িৎগতিতে ঘটনাটা 
(ঘটল। মাছ ধরল কিনা বুঝতে পারলাম না। অল্প পরেই পাখিটা 'কেএ-কে-কে..." ডাকাতে 
ডাকতে চলে গেল সম্পূর্ণ উলটো দিকে। ূ 

পাখিটা মৎস্যরঙ্গ বংশের অন্তর্গত বকতুণ্ডী গণের (পেলারগপসিস্‌) এক প্রজাতি ; নাম-_ গুড়িয়াল, 
ঢোসা (পেলারগপসিস্‌ ক্যাপেনসিস্), হিন্দি_ বড়া কিলকিলা, বাদামী কৌরিলা, ইংরেজি-- স্টর্কবিলড় 
জিফিশার, ব্াউনহেডেড স্টকর্বিল্‌্ড কিংফিশার । ৬ 

ড়িয়াল বা টোসা চু সমেত লম্বায় 38 সেমি (15 ইন্টি)। স্ত্র-পূরুষ একই দেখতে ৷ মাথা, 
উ ও মাথার দৃ' পাশ গাঢ় পাটকিলে ; পিঠ, ডানা ও লেজ সবজেটে-নীল, সবুজের ভাগটাই 
বশি। চিবুক ও গলা সাদাটে, বাকি তলার পালক পাটকিলে-হলুদ। কনীনিকা গাড় পিঙ্গল; চণু 


চি 9. গুড়িয়াল 
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সূলা দ্বীপপুঞ্জ । ভারতে 2টি জাতি ৷ প্রথম এজাতির 3টি উপজাতি । প্রথম ( (পে ক্যা ক্যাপেনসিস্‌ ) 
নিম্নাংশ ধরে নেপাল, আসাম, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ, 
মধ্যপ্রদেশ থেকে খান্দেশ, দক্ষিণে মহীশূর, মাদ্রাজ, কেরালা এবং শ্রীলঙ্কায় । দ্বিতীয় (পে ক্যা 
হাপ্রদেশ ৫ আনামান ্ীপপুজে। তৃতীয় (পে ব্যা ইন্টারমিডিয়া)_ নিকোবর ছীপপুঞ্ে। বি 
প্রজাতি (পে আমাউরোপটেরা) 'বাদামী-ডানা ঢোসা,' ব্রাউন-উইংগড্‌ স্টর্কবিলড্‌ কিংফিশার- দক্ষিণ 
পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আসাম থেকে দক্ষিণে সমুদ্রতীরবর্তী আরাকান, টেনাসেরিয়াম, মালয় 
উপদ্বীপ থেকে লাংগকায়ি দ্বীপপুঞ্জে । লায় 36 সেমি. (14 ইণ্ডি)। যারা সমুদ্র উপকূলের বাসিন্দা 
তাদের লোনাজলই পছন্দ । এদের লাল চণুটা একটু বেশি বড়ো। 
হভাক- গৃড়িয়াল বা ঢোসা জল এবং ঘন গাছপালার সমন্বয় এমন যে জায়গা তার অধিবাসী 
জঙ্গলের মধ্যে গাছে ঢাকা ছোটো নদী, জঙ্গলের মাঝে ডোবা বা পুকুর এমনকি জলা বা কাদা 
ধার পছন্দ করে বেশি। সেইজন্য মরুভূমি সদৃশ অপ্চলে এদের কখনও দেখা যায় না। বুনে 
ধারে খাঁড়ির আশেপাশেও দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণত জোড়েই থাকে কিনতু দু'জনে বেশ তফাতে 
বিচরণ করে। কেউ কারুর শিকারভূমির বিশেষ জায়গায় পদার্পণ করে না। একমাত্র এক স্থান 
থেকে অপর স্থানে যাবার সময় দেখা যায় দু'জনে উড়ে চলেছে। 
গড়িয়ালকে দেখা যায় কম, ডাকই শোনা যায় বেশি। কর্কশ প্রথম 'কেএর উপর জোরটা 
দেয় বেশি, তারপর চলে “কে-কে-কে.... । আপন মনে কোনও জায়গায় বসে যখন গলা ভাজতে 
থাকে_ পি-ই-র... পিইর... পার, তখন সেটা শুনতে মধুরই লাগে। 
জলের ধারে ঝুলেপড়া গাছের ডালে বা জলের কাছেই কোনও ঘন পাতা সমৃদ্ধ গাছের ভালে 
লুকিয়ে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখন একটা মাছ জলের উপরে আসবে! দেখতে পেলেই 
হল, ঝাঁপিয়ে পড়বেই, তার জন্যে জলের মধ্যে ডুবে যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু ফিরবে যখন, 
তখন মুখে একটা মাছ থাকবেই। ছোটো মাছরাঙা বা অন্যান্য মাছরাঙাদের মতো এরা জলের 
উপর উঁচুতে খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে তারপর সোজা ডাইভ দিয়ে কখনও শিকার ধরে না। পশ্চিমবঙ্গ 
ও আসামে এদের টেলিগ্রাফ তারের উপরও বসে থাকতে দেখা যায়। 
গড়িয়ালের ওড়াটা সোজাসুজি এবং ড্রুত। সময়ে সময়ে দেখা যায় এরা খুব লাজুক। মানুষ 
দেখলেই সরে পড়ে। আবার কখনও কখনও তাদের লক্ষ্য করছে দেখলেও জুক্ষেপ করে না। 
প্রজননকাল-_ জানুয়ারি থেকে জুলাই। কোথাও কোথাও আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গড়ায়। 
কখনও কখনও দু'বার ডিম পাড়ে। নদীর ধারে খাড়া পাড়ে গর্ভ খোঁড়ে 10 সেমি. চওড়া এবং 
1-2 মিটার লক্বা। গর্তের শেষে আস্তরণহীন ডিম-ঘর। ডিম পাড়ে 45টি গোলাকার চকচকে সাদা। 


্বী-পুরুষ ঘরগেরস্তালীর কাজে পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিমের গড় মাপ 36.6 % 31.2 মিমি. 
(লম্বায় 1.45, চওড়ায় 1.23 ইণ্টি) ৷ 


চেনা-অচেনা পাখি 
কড়িকাটা (৩4 1১11) 


সেদিনও সি সি আর কাটিং-এর সবচেয়ে বড়ো যে ঝিল তাতে মাছ ধরতে বসেছি। পিছনে 

লাইনের উঁচু পাড়। এই ঝিলটা খুব পরিষ্কার, কোথাও হোগলা বা নলখাগড়ার ঝাড় নেই । 
রও বেশ বড়ো বড়ো ধরা পড়ে। তারই অন্তত একটির আশায় চার করে খুব ঝিমে টোপ ফেলে 
পে আছি। দুপুর গড়িয়ে গেছে। চায়ে মাছ আছে, টোগের আশে পাশে ঘুরছে, অল্প ঢাপ দিয়েই 
(৷ [ছপটি চেপে ধরে ফাজনার দিকে সময দৃটি-মন লাগিয়ে বসে আছি। এমন সয় 
কানে এল “চির্রুক... চির্রুক...' ডাক। কর্কশ নয়, বেশ জীবস্ত ৷ 
যেখানে ঝিমে টোপ তার থেকে কিছু দূরে একটা কালো-সাদা 
জেব্রা-পাখ উড়ে এসে লেজটাকে নিচু করে গণাঢা বের করে 
নিচুদিকে ঝুঁকে দুই ডানা সজোরে ঝাপটে শূন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে 
পড়লো । প্রায় 8-10 মি. উঁচুতে কালো-সাদা ডোরাকাটা পাখিটা 
লেজের উপর ভর দিয়ে শূন্যে খাড়া হয়ে দাড়িয়ে আছে। ফাতনা 
ছেড়ে দৃষ্টি ওর দিকেই গেল। হঠাৎ মাথা নিচু করে ওই অত 
উপর থেকে ডানা বন্ধ করে সোজা ডাইভ। ঝপাৎ করে জলে 
শব্দ, মুহূর্তমধ্যে জল থেকে উঠল, মুখে মাছ। 
তলায়। উত্তেজিত হয়ে সজোরে মারি টান।.... হুইলের মিষ্টি 
কড়ড়র শব্দ তুলে মাছ ছুটতে থাকে । পাখির দিকে নজর দেবার 
আর সময় নেই। শিকার ধরে উড়ে চলে যাচ্ছে সে। আমিও 
ৃ শিকার ধরেছি কিন্তু করায়ত্ত করার অনেক বাকি। শুধু কানে 

০০ আসছে স্ফূর্তির তীব্র ডাক- 'চির্রুক...চির্রুক...।” ডাকটা কিন্তু 

কর্কশ নয়, প্রাণের স্পর্শ আছে। | 

কালো-সাদা ডোরাকাটা পাখিটা মতস্যরঙ্গ বংশের অন্তগর্ত কপর্দিক গণের (কেরাইল) এক প্রজাতি ; 
নাম কড়িকাটা, ফটকা মাছরাঙা, চিতে মাছরাঙা! (কেরাইল রুডিস্), হিন্দি কড়িয়ালা, কিলকিলা । 
ইংরেজি-- পায়েড কিংফিশার । ভারতে 2 টি প্রজাতি । 

কড়িকাটা বা ফটকা মাছরাঙা লম্বায় 31সেমি. (12 ইণ্টি)। পুরুষ পাখির মাথায় ঝুটি কালো, 
তার উপর সাদা ছিট। ঝুঁটির ঠিক নিচে চোখের উপরভাগ দিয়ে সাদা একটা টানা লাইন। ছোরা- 
আকারে কালো মোটা চণ্ুর গোড়া থেকে চোখের উপর দিয়ে একটা কালো লাইন ঘাড়ের উপর 
দিয়ে এসে বুকে মালার আকার নিয়েছে। এই কালো চওড়া মালাটার একটু নীচে আর একটি 
উপেক্ষাকৃত সরু কালো লাইন মালার মতো। পিঠের উপরের পালক কালো-সাদায় মেশানো। ওড়ার 
০৩৪ উজ 


ডে দি 


৷ চিতে মাছরাঙা-- নামকরণ-_ SenGu pta,P. K,Brids around Santiniketan 6, VisvabharatiNews, August 1957,p |3. 


বি EES 


সঙ্গে অনেকটা জোড়া। 
বাসহান- সমগ্র ভারত, একমাত্র ফেয়ালা ছাড়া, মেগাল, সিকিন, ভূটান, গাকিস্তান, বাংলাদেশ ৷ 


দেখ। যা যে কোনও অণের ঘাণে। ৬রতের বাইরে পশ্চিমে আফগানিস্তানের পুবে ডিয়েতনাম, , 


বর্সা থেকে টেনাসেরিয়াম, থাইদেশ। 


দলে। বেশি দেখা যায় জলের উপরে বা ধারে পাথর বা ব ৰ 
নিচ করে নাড়াচ্ছে। শান্ত নদীর বুক, জলা, কাদা, দীঘি ইত্যাদির উপর 8-10মি. উঁচুতে ভা 


নিচ করেছে: চুকে নিচের দিকে করে বাতাসের বিরুদ্ধে ভুত ডানা বাপটিয়ে' আর ধরতে 
বোঝে জলের ওই গভীরে শিকার ধরতে 


এননকাল- সারা বছরই, মনে হয়, একমাত্র ঘোরতর বর্ষাকাল ছাড়া, তবে ফেব্রুয়ারি খে 
এলেই বেশি ডিম পাড়ে। নদী বা শ্রোতবতীর খাড়া পাড়ে 1-8 সেমি, ব্যাসের 1 থে 
এটার লবা গর্ভ ডে খরী-পরুষ দু'জনেই, তার শেষে ডিম-ঘর। কোনো আস্তরণ বায় * 
< সাদা চকচকে ডিম পাড়ে। সী-পরুষ দু'জনেই ঘর-গেরস্তলি কাজ করে। ডিমের গড় মগ 


উপর একটি পাখির দিকে নজর পড়ল। মোটা লম্বা চু ; বুকটা সাদা। সুটপরা কোটের বো 
লাগানো লোকের শুধু গলা ও বুকে সাদা সা্টটা যেমন দেখা যায় ঠিক তেমন। ওই শা 
ঘিরে আছে বাদামী-লাল রঙ | পাখিটাকে মাছখেকো বলেই জানি এবং পুকুরপাড়ে গাছের উপরও 


(০-৭০৩০৬৭ ১৮৬1৬, 


চেনা-অচেনা পাখি 


দেখেছি। বংশের ধরায় মাছই প্রধান খাদ্য বলে জানি । কিন্তু ধারে- 
কাছে পুকুর নেই, তেমন কিছু জলের জায়গাও দেখছি না, অথচ 
বসে আছে নীলকণ্ঠ পাখির মতো টেলিগ্রাফের তারে । দাড়িয়ে 
1 পড়ে দেখতে থাকি। 

পাখিটা থেকে থেকে ঝুলন্ত লেজটাকে দোলাচ্ছে। সেই ছন্দে 
মাথাটাকেও উপর-নিচ সামনে-পেছনে করছে ।... দোলানি বন্ধ 
করছে। দেখি স্থির হয়ে মুখটাকে নিচু করে মাটির দিকে কি যেন 
দেখছে। খানিক বাদেই ঝপ্‌ করে মাটিতে নেমে এসে ধরলো একটা . 
বড়ো- গোছের ঘাসফড়িং। ধরেই উড়ে গিয়ে বসলো কাছেই একটা 
গাছে। 
দেখলাম স্বভাবে নীলকণ্ঠ পাখির সঙ্গে খুবই মিল। বংশগত 
বৈশিষ্ট্য ছেড়ে ফড়িং খাচ্ছে দেখে প্রথমটা খুবই অবাক লেগেছে। তারপর মনে পড়লো, আরে ৷ 
এ তো নীলক্-বর্গের পাখি, গোত্রের স্বভাব তো কিছু থাকবেই। 

ঘাসফড়িং খেতে দেখলাম যে পাখিকে, সে হল মৎস্যরঙ্গ বংশের অন্তত কিকীদিবি গণের 
(হালসিওন) এক প্রজাতি ; নাম_ সাদাবুক মাছরাঙা (হালসিওন স্মাইরনেনসিস্)। হিন্দি কিলকিলা, 
কৌড়িলা। ইংরেজি_ হোয়াইট ব্রেস্টেড কিংফিশার । ভারতে 4টি প্রজাতি । 

সাদাবৃক মাছরাঙা লম্বায় 28 সেমি (11 ইন্টি)। মাথা, ঘাড় এবং পেট গাঢ় বাদামী-পাটকিলে। 
চিবুক, গলা ও বুকের মাঝ বরাবর ধবধবে ষাদা। বাকি উপরের পালক গাঢ় উজ্জ্বল নীল, তার 
উপর সবুজের আভা । একটা কালচে পট্টি ডানার পাশে। ওড়ার পালক কালো, গোড়ার দিকের 
উপর সাদা ছোপ। কশীনিরা পাটকিলে ; লম্বা ভারী সূঁচলো চু গাঢ় নিম্প্রভ লাল ; পা প্রবাল- 
লাল, নখর ধূসর। পায়ের দ্বিতীয়-তৃতীয় আঙুল অংশত জোড়া । 

বাসস্থান_ মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইন্দোচীন, হাইনান দ্বীপ, ফরমোজা এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ । ভারতে 
4টি উপজাতি । প্রথম (হা স্মা পেরপান্দ্রা)_ পূর্ব মধ্যপ্রদেশ থেকে অন্ধ, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম 
এবং বাংলাদেশে, 6 হাজার ফুটের ভিতর । দ্বিতীয় (হা স্মা স্মাইরনেনসিস্)-- পাকিস্তান থেকে 
উত্তরপশ্চিম ভারতের কাছে, সৌরাষ্টর, পূর্বে উত্তরপ্রদেশ, নেপাল ; দক্ষিণে বোস্বাই, মধ্যপ্রদেশ এবং 


অন্ধ৷ তৃতীয় (হা স্মা ফুসকা)_ মহীশূর, গোয়া, পশ্চিম মাদ্রাজ, কেরালা এবং শ্রীলঙ্কায় । চতুর্থ 


হা স্মা সাট্রাটিওর)_ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে । 

ঝাণ্য- ঘাসফড়িং, বিবি পোকা, গঙ্গাফড়িং, পিঁপড়ে, উই ইত্যাদি কীটপতঙ্গ, কীকড়াবিছে 

তেতুলেবিছে, কেনো, কাঁকড়া, ব্যাঙ, ব্যাঙাচি, টিকটিকি-গিরগিটি, ইঁদুর এবং ছোটখাটো অসুস্থ দুর্বল 

ও ছানা পাখি। মাছ প্রধান তালিকায় পড়ে না। 

বায় ৯৭ সাদাবুক মাছরাঙা অন্যান্য মাছরাঙাদের মতো জলের ধারে থেকে কেবল মাছ মেরেই 

রশ ইাএদের খাদ্যতালিকায় মাছটা গৌণ। এমনকি উড়ন্ত অবস্থাতেও কীটপতঙ্গ ধরে থাকে। 
২ও মাঝে মাঝে ধরে অন্যান্য মাছরাঙাদের মতো জলের মধ্যে পড়ে। কাঁকড়া জলের 
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মধ্যে পেলে ছাড়ে না। ডাঙ্গায় এনে ঠুকে ক তে পারে গিলে খায়। 

সাছাবৃক মাছরাজাকে মানুখের বাসস্থানের কাছে অথবা দূরে একা রা জোড়ায় দেখা যায়, জলে? 
ডোবা ধানখেত, পুকুর, ডোবা বা কাঁচা ফুয়োর আশেপাশে এবং সমুদ্রের বালুষ্ডীরে। আর দেখা 
হায় জল খেকে অনেক দুরে জঙ্গল খেদে অথবা অন্যানা দ্বানে পোকামাকড় পা চছোট-খাটো সরীপূপ 
ইত্যাদি ধরে খেতে । 

শ্ুক্তোকটি সাদাবকের খাদাসংগ্রহের নিজস্ব এলাকা থাকে। সেখানে অপর কোনও নাছরা্ার 
একদম প্রবেশাধিকার নেই। কোনও রকম চেষ্টা করা সেখানে চলে না। নি এলাকা সপ্ন্ধে অত্যন্ত 
সচেতন । | 
ডাক ককশ- কা... ক্যা... ক্যা' খানিকটা ভূতুড়ে হাসির মতো । কিছু প্রজজননকালে সাধারণত 
শ্রাভিটি সকালে তার পছন্দ মতো গাছের মাথায় খসে, যেখান থেকে তাকে স্পষ্ট দেখা যায়! পুরুষ 
পাখি সেখানে বসে গান গায় মিষ্টি করে-- 'কিলিলিলি...'। বারবার একই গান গায়। প্রায়ই দেখা 
যায় ভার অজ কিছু দূরে বসে আর-একটি অমন পুরুষ অমন সুরে গেয়ে চলেছে। কিলিলিলি 
চালাবার পর একটা 'ফ্যাচ' করে আওয়াজ করে, তারপর আবার শুরু করে গান। গাইবার সময় 
নিজেকে টান করে বসে, লেজটাকে যে সরু ডালে বসেছে তার তলায় যতদূর যায় বেঁকিয়ে রাখে, 
আর দু-এক সেকেগডের জন্য দুই ডানা ঈষৎ ফাঁক করে কাঁপাতে থাকে। এই সময় ডানার উপর 
সাদা ছোপটাকে দেখাতে থাকে, যদি কোনও স্ত্রী-পাখি তার সৌন্দর্যে এবং সংগীতে আকৃষ্ট হয়। 
মিলিত হবার জনো স্ত্রী-পাখি একটু দূরত্ব রেখে এসে দুই ডানা ফাঁক করে কাঁপায় আর মুখে 
আওয়াজ করে -কিট-কিট-কিট কিট... অর্থাৎ আমি এসেছি। এই ডাক বা আওয়াজটার সঙ্গে বিরত্ত- 
হওয়া কালো বুলবুলের আওয়াজের সাদৃশ্য দেখা যায়। 

প্রজননকাল-_ জানুয়ারি থেকে আগস্ট, তবে মার্চ থেকে জুলাই প্রশস্ত সময় । বাসা বানায় শুকনো 
নালার খাড়া পাড়ে, রাস্তা বানাবার জন্যে খাড়া পাড়ের গায়ে, খানা বা খ্োঁদলের পাশে অথবা 
কাচা কুয়োর ভিতর সুড়ঙ্গ করে। সুড়ঙ্গ-মুখের ব্যাস প্রায় 3 ইণ্ি, লম্বায় 6-7 ফুট, সুড়ঙ্গ শেষে 
ভিম-ঘর 8-9 ইণ্চি চওড়া । ডিম-ঘরে কোনও আস্তরণ নেই, কিন্তু দুর্গন্ধময় কাটা-কৌটা ও উদগারে 
পূর্ণ ৷ ডিম পাড়ে 4 থেকে 7টি চকচকে__ ধবধবে সাদা প্রায় গোলাকার শত্ত খোলার ৷ বাসা বানানো 
থেকে সম্তানপালনের সব দায়িত্ব স্ত্রী-পুরুষ সমানভাবে পালন করে। ডিমের গড় মাপ- 29 ৯ 


26 সেমি. (লম্বায় 1.15, চওড়ায়, 1.05 ইণ্চি)। 


অন্যান্য মাছরাঙা 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে লোকের চোখে খুব কম পড়লেও আরও কয়েকটি মাছরাঙাকে 
দেখা যায়। তারা হল- 
“adie ০৮0৬, 


৪৮০) ১৯ |. কষ্টী মাছরাঙা (হালসিও ক্লোরিস)। বাংলা- হিন্দি কোনো নামকরণ কখনও হয় নি। 


ইংরেজি হোয়াইট কলাড কিংফিশার । কিকীদিবি গণের (হালসিওন) দ্বিতীয় প্রজাতি । 
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০০ লগ্বায় 24 সেমি, ( সাড়ে 9 ইি)। স্রী-পরুষ একই 
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রকম (দেখতে । মাপা, ঘাড় ও টপরের সব পালক 
সবুজাত আকাশী- নীল, চিবুক ও গলার দাঝে সাদা কী । 
এক চোখ থেকে অপর চোখে মাথা পুরে কালো এক 
EE 3 ' | পঢ়ি । চোখের ঠিক নিচে সাদা ছোপ । গলার তলা থেকে 
| এটি: ১ | বাকি তলার পালক সাদা। কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল : চণু 
Hc: রি & "| সবূজাভ-কালো। পা ও আঙুল প্লেট-কালো বা গীসে। 
বাসস্থান-- ভারতে 4টি উপজাতি । প্রথম (হা করো 
হিউমিআই)_ সুন্দরবন, পশ্চিমবঙ্গের সন্ুদ্রতীরবর্তী 
ছালমমূহ ও 24 পরগনার কিছু অংশ 9 বাংলাদেশে । 
দ্বিতীয় (হা ক্লো ভিডালি) - মহারাষ্ট্রের সমুদ্রতীরবর্তী 
রত্বাগিরি জেলায়। তৃতীয় (হা ক্লো ডেভিডসনি)_ 
আন্দামান ও কোকো দ্বীপপুঞ্জে । চতুর্থ হো ক্লো 
অকসিপিটালিস)_ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে । 
খাদ্য. কাকড়া, মনুমাছ (মাডস্কিপার, পেরিও কথালমাস), 
ঘাসফড়িং, বিঁঝিপোকা, গিরগিটি, বিছে এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গ । 
স্বভাব সাদাবুক মাছরাঙার মতন। জেলেদের মাছধরার পর জাল ছাড়াবার সময় এদের ধারে- 

কাছে উড়তে দেখা যায়। ডাক দেয় কর্কশ-_ 'ক্রেরক্‌ ক্রেরক্-ক্রেরক ক্রেরক্‌’ । প্রজননকালে ডাকাডাকিটা 
বেশি করে। পরস্পরের পিছনে তাড়া করে বেড়ায় এগাছ থেকে সেগাছে, আর মুখে এই কর্কশ 
ডাক দেয়। | 

: মাঝে মাঝে কলকাতার শিবপুরে বটানিক্যাল গার্ডেনে এদের দেখা যায়। 1967 সালে 
বর্গত প্রদ্যেৎকুমার সেনগুপ্ত ও লেখক বড়ো বটগাছটার কাছে ঝিলের ধারে গাছের ফোকরে 
এদের বাসা করতে দেখেছেন। সুন্দরবনে এদের দেখা যায় বেশ। কাকদ্বীপ থেকে নৌকোয় 
কঢুবেড়িয়া, সেখান থেকে বাসে 19 মাইল বেগুয়াখালি বা গঙ্গাসাগরে গিয়েছি কয়েকজন 
সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে। পৌছেছি সন্ধ্যেবেলায়। ঝড় এবং স্টীমার উল্টে যাবার দিন কয়েক 
পরে। পরের দিন 24 জানুয়ারি 1969 সকাল বেলায় সাগরসঙ্গমে কপিলমুনির আশ্রম দেখতে 
বেরিয়েছি কজনে ।॥ পথে ডানপাশে রাস্তা থেকে নেমে হেতালঝোপের মাঝে দাড়িয়ে আছে 
“ে চাল উড়ে-যাওয়া, ভেঙেপড়া মাটির দেওয়ালের এক অংশ। সেই দেওয়াল থেকে 
বেরিয়ে আছে উপরে-নিচে দুটি বাঁশের খ। উপরেরটায় বসে আছে কী মাছরাঙা 
রনি বাশে বসেছিল অপর একটি মাছরাঙা, যার আলোচনা এরপরেই করব। এত 
“ এই দুই প্রজাতির দেখা পাওয়া খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার । সকালের আলোয় এদের 
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চি 12 কাগী মাছরাঙা 


। "লের বাহার ছিল দেখবার মতো । 


| সহী নন্দগ়াসাল ৯ | 
“গোপাল সেনগুপ্ত, শুদ্ধসত্ব বস, সপ্তোষকুমার অধিকারী ও দেবকুমার বসু। 


কা।লাম। এ মাভর161/লাল মাছরাঙা ২৭ 


করে, গেছো গিঁপড়ের মেটে বাসার ভিতর, 
প্রায় গোলাকার সাদা । ডিমের গড় 


মঞ্গ/রগ শশা 


প্রঞননকাল _ মা থেকে গস | গাছের গায়ে CH 
কখনওবা উষ্নটিপির ভিতর বাসা বানায়। ডিম পাড়ে 74 টি 
মাপ. 29 ৯24 মিমি. (লঙ্গায় 011, চওড়ায় 0.09 ই/)। 
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2 কালোমাথা মাছরাঙা (হা পাইলেয়াটা)। বাংলা নামকরণ হয় নি। হিন্দি আবলক টিক, 
কৌড়িলা (সাধারণত সব মাছরাঙারই এই নাম)। ইংরেঞ্জি- বা/ক-ক্যাপড কিংফিশার । কিক্টাদিবি 
গণের তৃতীয় প্রজাতি। একেই দেখেছিলাম কঠী মাছরাঙার সঙ্গে । 

লম্বায় 30 সেমি. (12 ইপি)। স্ত্রীপুরুধ একই দেখতে । মাথার £দি ভেলভেট-কালো, ঘাড়ে সাদা 
কলার, বাকি উপরের পালক উজ্জ্বল বেগুনি-নীল, কেবল ডানায় সাদা ছোপ। নিচের সমস্ত পালক 
ফিকে লালচে-হলুদ । কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল, চণ প্রবাল লাল, পা ও আঙুল গাঢ় লাল 

বাসস্থান সমুদ্রতীরবরতী স্থান, বোগ্াই থেকে পশ্চিমঘাট |... 
ধরে দক্ষিণে, পুবে পূর্বঘাট ধরে সুন্দরবন পর্যন্ত, 62 
বাংলাদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে । সমুদ্রের 
ধার, খাঁড়ি ইত্যাদি ছাড়াও বড়ো বড়ে। নদী ও তার 
উপনদীর তীর ধরে উত্তরপ্রদেশ (বিশেষত গোন্দা 
জেলায়), বিহারের মুঙ্গের, মধুবাণী, ত্রিহৃত, অন্ধ, 
রাজস্থানের ভরতপুর, আসামের উত্তর লখিমপুর, নাগা 
পর্বত এবং মণিপুরের উত্তরাংশে। 

খাদ্য_ প্রধানত মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া ; কীটপতঙ্গ 
টিকিটিকি-গিরগিটি এবং ছোটো প্রাণী। 

স্বভাব-_ প্রায় সাদাবুক মাছরাঙার মতন । কর্কশ ডাক 
ক্যা-ক্যা' অনেকটা সাদাবুকের মতো হলেও আওয়াজের 
জোর কম, একটু তীক্ষ। সাধারণত ওড়ে নিঃশব্দে। 
একাই বিচরণ করে । নিজ এলাকার শিকার-ভূমির মধ্যে 
কয়েকটা বিশেষ খুঁটি বা ডাঙা থাকে। সেগুলিতেই 
দিনের পর দিন এসে বসে। চি 13. কালোমাথা মাছরাঙা 

প্রজননকাল --মে থেকে জুলাই ৷ জঙ্গলের মধ্যে নদীর 
খাড়া পাড়ে সুড়ঙ্গ করে বাসা বানায়। ডিম পাড়ে 4-5 টি, প্রায় গোলাকার সাদা। ডিমের গড় 
মাপ 29.6 ৮ 26.3 মিমি. (লম্বায় 1:26, চওড়ায় 1.03 ইি)। 
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3. লাল মাছরাঙা- (হা কোরোমাগ্ডা)। বাংলা- হিন্দি নামকরণ হয় নি। কাছাড়ি_ দাও-নাঢু- 
গাজাও, ইংরেজি_ রাডি ফিংফিশার | কিকীদিবি গণের চতুর্থ প্রজাতি । 

লম্বায় 26 সেমি. (সাড়ে 10 ইণ্ি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে ৷ মাথা, ঘাড়, পিঠের উপরের অংশ 


০ সপ এক ৩ 


চেনা-অচেনা পাখি 
নালচে-বাদামী ৷ পিঠের মাঝখান থেকে বস্তিপ্রদেশ ফিকে নীলচে-বেগুনি, বস্তিপ্রদেশ সাদা। 


নিচের সব পালক ফিকে লালচে। কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল, চ? ও পা উজ্বল লাল। 
নেপাল, সিকিম, ভূটান, আসাম, নাগাভূমি, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং 


আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ৷ 

ধাঁদা- মাছ, কীকড়া, ঘাসফড়িং ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ, ছোটখাটো প্রাণী। 

ভাব লাল মাছরাঙা স্বভাবত লাজুক। প্রধানত উত্তরবঙ্গের জঙ্গলের বাসিন্দা। জঙ্গলের মধ্যে 
দুত লাল পাখি উড়ে যেতে । দেখার চেয়ে এদের ডাক শোনা যায় বেশি। ডাকে সাদাবুকের 
অনেক জোরে, কিন্তু কর্কশ নয়, মোটামুটি 'মিঠে। 
আসামে উত্তর কাছাড়ের জাতিঙ্গা গ্রামের যে পাখির জহরব্রতর কথা জানা যায়, সেইসব পাখির 


এই ঘটনা ঘটে। শুধু জাতিয়ায় নয়, ভার ও- অনেক স্থানে জঙ্গরের মধ্যে বাংলোর শে সের 
ভালো দেখে এবং প্রায়ই লাইটহাউস ও আলোকময় জাহাজে (বিশেষত মালাকা প্রণালীতে) অক্টোবর 
থেকে এ২৩ ত দেখা যায়। কেন যে আলো ৰা আগুন দে 
এরা আকৃষ্ট হয়ে খেয়ে পড়ে, তার সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনও স্থির হয় নি। কারো 
মতে ঘন বর্ষার রাতে এরা পরিযায়ী হয় এবং আলো দেখে দিগৃত্রম হয়ে এই কাওটি করে। আমার 
মনে হয়, হরমোন গ্রন্থির কোনো স্ফুরণ বা ক্ষরণের ফলে এটা ঘটে থাকে। কেননা এরা একটা 
ঘোরের মধ্যে এই কাটা করে। সবই পরীক্ষাসাপেক্ষ। 
ননকালি-- মাৰ্চ-এপ্ৰিল । চিরহরিৎ জঙ্গলে, জঙ্গলাকীর্ণ গিরিখাতের গায়ে সুড়ঙ্গ করেই বাসা 
বানায়],কঁরীনিও দেখা য়ায় জঙ্গলের মধ্যে গাছের বেশ উঁচুত্বে-কাণের মধ্যে গর্ত করে বাসা বানাতে । 
5 টি র্চকে সাদা । ডিমের গড় মাপ_ 27.33% 23:2 মিমি. (লম্বায় 1.07, চওড়ায় 
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4. নীলকান মাছরাঙা (আলসেডো মেনিনটিং)। বাংলা-হিন্দি নাম নেই। ইংরেজী_ বু-ইয়ার্ড 
কিংফিশার । যনিচক গণের (আলসেডো) এক প্রজাতি । 

লন্বায় 16 সেমি (6 ইন্ডি)। মোটামুটি ছোটো মাছরাঙার মতো দেখতে, তবে আকারে ছোটো 
সেইজন্য সাধারণ লোকে তফাৎ ধরতে না পারায় নামকরণ হয় নি। চোখের নিচে কানের উপর 


, ছোটো মাছরাঙার বাদামী টানের জায়গায় এদের নীল। কনীনিকা পাটকিলে, উপরের চু শিঙে- 


পাটকিলে, নিচের চণু পাটকিলে, মুখের ভিতর কমলা-প্রবাল, পা ও নখর কমলা-প্রবাল 
বাসস্থান নেপাল, সিকিম, ভূটান, আসাম, নাগাভূমি, মণিপুর, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ; 


পশ্চিমঘাট অঞ্চলে গোয়া, মহীশূর, নীলগিরি পর্বত। কেরালা; শ্রীলঙ্কা ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ । 


খাদ্য মাছ ও জলজ কীট। 
 ঈভাব- মোটামুটি ছোটো মাছরাঙার মতন। একেবারে 
“াহাড়ী নদীর কিনারে ঝুলেপড়া ঝোপের উপর বসে থেকে মাথা ও লেঞ্জ 


জঙ্গলের বাসিন্দা। একাই বিচরণ করে। 
নাড়ায়। শিকার দেখতে 


মৎস্যরক্লর বংশ : নীলক।ন মাছরাঙা ২৯ 
পেলেই জলের উপর সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে । সময়ে সময়ে জলের তলায় গভীরে চলে যায় এবং 
ছোটো একটি মাছ মুখে করে উঠে পাশের একটা ঝোপের ভিতরে চলে যায়। ডাকও ছোটো মাছরাঙার 
মতো, তবে কিছুটা জোর। 

প্রজননকাল- এপ্রিল থেকে আগস্ট, কিন্তু মে-জুন মাসেই বেশি। নদীর পাড়ে গর্ত করে বাসা 
বানায় । ডিম পাড়ে 5-7টি প্রায় গোলাকার চকচকে সাদা। ডিমের গড় মাপ 20.3 % 17.6 মিমি. 
(লম্বায় 0.80, চওড়ায় 0.70 ইণ্চি) ৷ 


শার্গ বংশ 


নীলকণ্ঠ বর্গের অনাতম বংশ শার্গের (মেরপদি) অন্তর্গত পাখিদের ৮% লম্বা, সরু. গোড়া থেকে 
৷ বাঁকা এবং উপর-নিচ দুয়েরই অগ্রভাগ মৃঁচলো। পা এবং আঙুল দুর্বল। বাইরের এবং মাঝের আঙুলের 
: গোড়া ঝিল্লী দিয়ে জোড়া ; মাঝের ও ভিতরের আঙুলের গোড়ার অংশ যুস্ত। ভারতে শার্গ বংশে 
! 6 গণ- শার্গ (মেরপস্‌) ও নীলশ্বত্ু (নাইকটাইঅরনিস)। 


ৰ বাশপাতি (০০৮ ৯৭ ০৭৬) 


শরতের শেষ, হেমন্তের গোড়া। পাখি লক্ষ্য করতে বার হয়েছি গোবরডাঙ্গা থেকে চাঁদপাড়ার 


~~ EE - ৯১ ৯ ২২১৬ ১. ৯২ আহি 
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৮ | রোদ পড়ে ঝিকমিক করছে। চারিদিকে সবুজের 
ই সুষমা। ৰ 

টেলিগ্রাফের তারের উপর লক্ষ্য করলাম একটা 
| পাখি। কচি ঘাসের রঙ তার গায়ে। রোগা 
১ ছিপছিপে । কালো চু থেকে কালো কাজল টান 
| চোখের উপর দিয়ে গেছে। উড়লো শূন্যে ডানা 


| মেলে । আহা ! ডানার তলায় কি রঙ ! যেন সোনা 
| ঝরে পড়ছে। লেজের মাঝখান দিয়ে দুটো পালক 


ৃ | 7 পে ৯ ধরলো একটা পতঙ্গ । ফড়িং বলেই মনে হলো। গা 
| বিন: ভাসিয়ে উড়ে এসে বসলো নিজের জায়গায়। অর্থাৎ 
ওই টেলিগ্রাফের তারের উপর । ধরা ফড়িংটাকে 

তারের উপর মারলো ঝাঁকানি বার দুই, তারপরেই 
70 শিস ৭ % পাখিটা শার্গ বংশের (মেরপদি) অন্তর্গত এই 
চি 14. বাশপাতি নামের এক গণের (মেরপস্) প্রজাতি ; নাম_ বীশপাতি, 

“বুনচেরা (মেরপস্‌ ওরিয়েন্টালিস) হিন্দি পরিষ্গা : ইংরেজি-_ গ্রীন বী-ঈটার। ভারতে 5টি প্রজাতি । 


॥ 
| 
| 
॥ 
|! 


শার্ বংশ : বাশপাতি 
০1748110164 1d bo a ender ) 
প্রথম প্রজাতি -_‘লালশির টিন... 'লসচেনলটি)- দেরাদুন থেকে কুমায়ুন, নেপাল, সিকিম, 

পশ্চিমবঙ্গ, ভূটান, আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, বাংলাদেশ, ওড়িশা, আন্দামান এবং পশ্চিমঘাটে 

ূ পাচ ঘোক দক্ষিণে পশ্চিম মহীশূর, তামিলনাডু, কেরালা পরলঙ্কায়। দ্বিতীয় 'বড়ো হরর 
(মে এপিয়াস্টার)- পরিবাহী হয়ে আসে এবং বাসাও বাধে [রত 
পক? টিযাচল প্রদেশ, গাড়োয়াল, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং পূর্ব রাজস্থানে ৷ তৃতীয়- ‘বড়া পত্রিঙ্গা' (মে স্যুপার A 
ER সৌরাষ ও দিললিত । চতুর্থ বরো বাশপাতি' (মে 9৬৪ $০;|- 


সিলিওসাস)_ পাকিস্তান, পশ্চিম রাজস্থান, পরি 
ফিলিপিনাস) এবং পণ্চম- আমাদের সাধারণ বাশপাতি। টা 

বাশপাতি লম্বায় 2! সেমি. (৪ ইঞ্ডি)। ভার মধ্যে লেজের মাঝখান দিয়ে যে পালকের গোড়া ” 
বেরিয়ে থাকে সেটাই প্রায় 2ইণ্টি। স্ত্ী-পুরুষ একই দেখতে । সমস্ত পালকই বাঁশপাতার মে! ডঞ্দ্বণ ' 
সবুজ ৷ চোখের সামনে ও পিছনে কালো এক টান। চিবুক ও গলায় নীলের ছোপ, গলার নিচেই 
ক্হারের মতন একটা কালো টান। মাথার চাদি থেকে পিঠের উপরের অংশে লালচে-সোনালি 
তামাটে । ওড়ার পালক লালচে, সেটা সবুজে-ধোওয়া এবং আগায় 
বাঁকানো চণু কালো। পা গাঢ় সীসে। হলদেটে- 


পাটকিলে পায়ের আঙুল দুর্বল এবং 

বাসস্থান পশ্চিমবঙ্গে যে প্রজাতিকে সাধারণত 
ও ওরিয়েন্টালিস) উত্তর রাজস্থান ছাড়া ভারতের সর্বত্র, পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল এবং বাংলাদেশে 
> হাজার মিটার উচ্চতার ভিতর। দ্বিতীয়_ ‘সিন্ধু বাশপাতি' (মে ও বেলুডশ্চিক্যস)_ দক্ষিণপূর্ব 
ইরান, পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং খুব সম্ভবত উত্তর ও পশ্চিম রাজস্থানে । তৃতীয়_ 
‘বর্মী বাশপাতি' (মে ও বিরমানাস)-_ পূর্ব আসামের কাছাড়ের পূর্বাংশ এবং বর্মার নি্নভূমিতে ৷ 
চতুর্থ শ্রীলঙ্কার বাঁশপাতি' (মে ও সিলোনেনসিস)-_ শ্রীলঙ্কায় 300 মি. উচ্চতার ভিতর শুদ্কভূমিতে | 

খাদ্য মৌমাছি, বোলতা, মথ, প্রজাপতি, ফড়িং ও উড়ন্ত কীটপতঙ্গ । 

ডাকে_ মিষ্টি করে চাবি নাড়ার মতন-_ ত্রি-ত্রি-তরি.... তিরপ্-তিরপৃ-তিরপ্‌...... টিট-টিট-টিট..... 
উড়তে উড়তে ডাকে বেশি। বসেও ডাক দেয়। 

স্বভাব বাঁশপাতি পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের একটি সাধারণ পাখি। লক্ষ্য পথে পড়বেই, ট্রেনে 
যেতে যেতে টেলিগ্রাফের বা রেলের বেড়ার তারে বয়নে লেজ দোলাচ্ছে, না হয় সোনালি-তামাটে 
ডানার তলা দেখিয়ে ঘুরে এসে বসছে যেখান থেকে উড়েছিল সেখানে । কিংবা কোনও গাছের 
ডালে বা ঝোপের মাথায় বসছে বা উড়ছে, কখনওবা পাঁচিলের উপরে, এমনকি গরু-মহিষের পিঠেও ৷ 

ঘন জঙ্গল বা জলা জায়গা পছন্দ করে না। বর্ষাকালে এদের দেখতে পাওয়া বেশ যুশকিল। 
যেখানে কম বর্ষণ সেখানেই সরে যায়। সেইজন্য খোলামেলা স্থানে, খেতের আশেপাশে বা খরা 
জায়গায় এদের দেখা যায় খুব বেশি। সাধারণত একটি বা দুটিকে দেখা গেলেও 15-20 বা আরও 
বড়ো দলে সময় সময় দেখা যায়। ওড়াটা বড়ো সুন্দর । গোটা-কয়েক ডানার ঝাপট, তারপরেই 
ডানা ছড়িয়ে ভাসা, মৌমাছি বা অন্যান্য পতঙ্গ দেখলেই নিমেষের মধ্যে উপর দিকে ঝাঁকি মেরে 
সাবলীল ভঙ্গিতে উড়ে সেটিকে শূন্যে ধরে ঘুরে-ফিরে আসে, যেখান থেকে উঠেছিল (সেখানে ৷ 


সপ 


২ ১ * উজ ASME ব্রন, 98 ৮১১৭, 


চেনা- অ০৭। পাখি 


‘ ৩২ | 
॥ এত ধরা শিকারটিকে তারে বা ডালে ঠুকে মেরে সেটিকে খায়। 
৫. বা নরুনচেরা রাত কাটায় দলবদ্ধ হয়ে ঘন পাতার গাছে। এই দল সময় সময় 200 


একে 300-র পর্যন্তও হয়। দেখা যায়, নিম, জামরুল, বাঁশবন প্রভৃতিতে সন্ধ্যে হলেই এসে জড়ো 
হচ্ছে। রাতের বিশ্রামের আগে পর্যন্ত চেঁচামেচি ধাক্কাধাক্কি খুবই হয়। থেকে থেকে চেঁচামেচি করতে 
করতে সবাই উড়ে আবার ঘুরে এসে বসে। এইভাবে চলতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। খুব ভোরে 
ওঠার রেওয়াজ এদের নেই, বেশ বেলা পর্যন্ত ঘুময়। ঘুমনোটা বেশ মজার ।-সবাই পাশাপাশি 
গা ঘেঁষে একদিকে মুখ করে। তারপর মুখটা ঘুরিয়ে ডানার মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুম দেয়। সেই 


ঘুম ভাঙে রোদ ওঠার খানিক পরে। 
ান-ই ভালোবাসে । মাঝে মাঝে জলের উপর ছোঁ মারতে দেখা যায়, তা সেটা প্লান, না 


সব COAT HO LTO OTANI ORE EE 
মৌমাছি পালন করেন তাঁদের এদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই দুরূহ হয়ে ওঠে । 
এজননকাল_ ফেব্রুয়ারি থেকে জুন। বাসা বানায় মাটিতে সুড়ঙ্গ করে প্রায় আধ থেকে দু'মিটার 
পর্যন্ত লম্বা এবং ব্যাস 3-4 সেমি। সেই সুড়ঙ্গের শেষে ডিমপাড়ার ঘরটা হয় গোলাকার । নদীর ' 
উঁচু পাড় বা উঁচু মাটির টিবিতে বাসা বানাবার স্থান প্রশস্ত বলে মনে করে। প্রবেশপথটা গোলাকার । 
খুব সুন্দর করে কাটা। স্ত্র-পুরুষ দু'জনেই সুড়ঙ্গ কাটে । ডিমঘরে কোনও আস্তরণ বা বিছানা বিছয় 
না। সুড়ঙ্গ পথে কিছু পতঙ্গাদির ভুত্তাবশেষ দেখা যায়। ডিম পাড়ে 4 থেকে 7টি চকচকে সাদা 
শত্ত খোলার, কোনও ছিট বা ছোপ তার উপর নেই। ডিমের গড় মাপ_ 19.3 X 173 মিমি. 


(লম্বায় 0.75, চওড়ায় 0.7 ইণ্টি)। 


অন্যান্য বাঁশপাতি 

দে আওতা বাট হলো- 
৪. রানমাথাবাশপাতি_ (মে লেশচেনঅলটি)। হিন্দি- লালশির পি ইংরেজি-- চেন্টনাটহেডেড 
এ / 

লম্বায় 2] সেমি. (সাড়ে 8 ইন্ডি)। স্ত্রী-পুরুষ একই: দেখতে । চোখের তলা দিয়ে কানের উপর 
পর্যন্ত একটা কালো লাইন। মাথা, ঘাড় ও পিঠের নিশ্নাংশ পর্যন্ত বাদামী লাল। লেজের উপর 
দিকের আচ্ছাদক পালক ফিকে নীল। ডানা ও লেজে সবুজের উপর কালো ছোপ। চৌকো লেজ, 
কিছু মাঝের পালক দুটি লম্বা নয়। গলা ফিকে হলুদ, বুকের সঙ্গে আলাদা করা আছে গাঢ় বাদামী 
পটি দিয়ে এবং ওই পটির তলায় শেষাংশে কালো টানা দাগ। বুক, পেট এবং লেজের আচ্ছাদক 
এস-সবুজ। কনীনিকা টুকটুকে লাল, চণু শিঙে-কালো। পা, আঙুল ও নখর তুষো-কালো। 
গাসস্থান_ পশ্চিম ভারতে মহীশূরের বেলগাঁও অণ্টল থেকে দক্ষিণে কেরালা, পুবে মাদ্রাজ, পূর্ব 
বধাগ্রদেশ, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরবঙ্গ, আসাম, নেপাল, বাংলাদেশ । আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, এবং 


I 


পা, 


৩৩ 


শার্গ বংশ : লালমাথা বাশপাতি: বড়ো বাশপাতি 

স্বভাব ঘন জঙ্গলের বাসিন্দা। 8 থেকে 30-এর দলে গাছের মাথায় নেড়া ডালে বসে থাকতে 
এবং সেখান থেকে উড়তে দেখা যায়। জঙ্গলের মধ্যে যেখান দিয়ে টেলিগ্রাফের তার গেছে সেখানে 
বসে। বাশপাতির মতো উড়ে আবার শিকার ধরে ফিরে আসে নিজের জায়গায় এবং খাদ্যও তাদের 
মতোই ; জল ঘেঁষে উড়তে উড়তে বা জলের উপর কোনও গাছের ডাল থেকে লাল মাথা বাশপাতি 
জলের মধ্যে ঝপ করে পড়ে, জল ছিটিয়ে, স্বস্থানে উড়ে গিয়ে বসে গা পরিষ্কার করে । রাতে 
বাস করে দলবদ্ধ হয়ে কোনও গাছে বা নদীর ধারে নলখাগড়ার উপর । সন্ধ্যা হবার আগে থাকতেই 
সবাই এসে জড়ো হতে থাকে। লালমাথা খুব ভোরে ওঠে, বাশপতির মতো দেরিতে নয়। সেসময় 
মিষ্টি ডাক দিতে থাকে। ডাক এবং আর সব স্বভাব বাশপাতির মতোই। 

প্রননকাল- ফেব্রুয়ারি থেকে জুন। নদীর ধারে বালির পাড়ে বা খাড়া শত্ত জমিতে একটু 
নিচুমুখো ঢালু গর্ত খৌড়ে ; গর্ভের মুখটার ব্যাস 2 ইন্টির মতো, সুড়ঙ্গ 3 থেকে & ফুট এবং তার 
শেষে ডিমখর ল্বায় প্রায় 6 ইণ্টি, চওড়ায় 8 ইণ্টি। কোনও আস্তরণ বিছয় না। ডিম পাড়ে 5- 
6 টি চকচকে সাদা, কিছুটা গোলাকার । ডিমের গড় মাপ-_ 21.7 19.00 মিমি. (লশ্বায়_ 0.87, 
চওড়ায়_ 0.75 ইন্টি)। (৩৬৬- ২০১৪ Bec cd) 

2. বড়ো বীশপাতি__ (মে ফিলিপ্রিন্যাস)। হিন্দি_ বঢ়া পত্রিঙ্গা, ইংরেজি ধু-টেইলড বী-ঈটার । 

লহবীয় 12 ইণ্টি, তার মধ্যে 2 ইন্টি লেজের মাঝের সূঁচলো পালক যা বার হয়ে থাকে । স্ত্ী- 
পুরুষ একই দেখতে ৷ চণুর গোড়া থেকে চোখের উপর দিয়ে চওড়া কালো টান। এই কালো টানের 
উপরের অংশে খুব সরু করে এবং নিচে চওড়া করে নীল পাড়। উপরের পালক বস্তিপ্রদেশ পর্যন্ত 
সবুজ, তার উপর লালচে আভা, তারপর সবুজাভ-নীল। ডানার রঙ পিঠের চেয়ে গাঢ় লালচে- 
সবুজ, ডগা কালচে। লেজ সবৃজাভ-নীল, তলা গাঢ় বাদামী, লেজের মাঝের লম্বা পালকের ডগায় 
কালো ছোপ। গলা লালচে-বাদামী, ক্রমে বুকে সবুজ, তারপর লেজের কাছ পর্যন্ত নীল। কনীনিকা 
টুকটুকে লাল, লম্বা বাঁকানো চণ্ুু কালো, পা ছাই-সীসে ; বাইরের 3টি আঙুল পরস্পরের সঙ্গে 
তলার দিকে জোড়া। 

বাসস্থান পাকিস্তানে উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব, ভারতে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, 
আসাম, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, অন্ধ, দক্ষিণ বোস্বাই, মহীশূরের কুর্গ, নেপাল, বাংলাদেশ। শীতকাল 
কাটায় শ্রীলঙ্কা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে । 

স্বভাব বড়ো বাঁশপাতি অল্প কয়েকের একদলে জঙ্গলের ধারে শিকার করে বেড়ায়। বসে উচু 
গাছের মগডাল বা বাঁশগাছের শেষ প্রান্তে। সেখান থেকে স্বভাব-সুন্দর ভঙ্গিমায় উড়ে ভেসে পতঙ্গ 
ধরে ফিরে আসে স্বস্থানে । বড়ো ঝিল, জলা, এবং বাঁধের ধারেও দেখা যায়। টেলিগ্রাফের তার 
পেলে বসবেই। এটা শার্গ বংশের ধারা। ডাকটাও বাঁশপাতির মতো, তবে জোর বেশি। ওড়ার 
ভঙ্গী অনেকটা হাওয়াশীলের মত, সেইসঙ্গে 'তিরিপ্‌ .... টি-টিউ ? ...টি-টিউ ?' ডাকটাও ঘনঘন। 
পতঙ্গ সবই খায়, তবে পছন্দ করে মৌমাছি আর ফড়িং । 

প্রজননকাল- মার্চ থেকে জুন। কলোনি বাসা, অনেকগুলো কাছাকাছি । গাং-শালিকের সঙ্গে 
এদের দেখা যায় বাসা বানাবার সময়। বাসা বাঁধে নদীর উঁচু পাড়ে গর্তের ভিতর, না হয় ইটের 
পাঁজা যেখানে পোড়ায় তার পাশে মাটির বড়ো টিবির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে ৷ সুড়ঙ্গটা হয়: 4 থেকে 


অ-চে-পা ৫ 


চেনা-আেনা পাখি 


নি ভিতর । সুড়স্টা সোজা কাটে না, একটু টেরার্েকা করে। ডিম পাড়ে শক্ত খোলা4-5টি 
1 ফু 


ডিমের গড় মাপ-- 26.2 % 20.9 মিমি, (লঙ্গায়--:0.88, চওড়ায়- 0.77 ইপি)। 
চিকাচবে 9৪৪ ~ boasrdsd Dee - 4০05৮, 


। শ্ৰীলদাড়ি বীশপাতি, _ (নাইকটাইঅরনিস আথেরটনি)। কাছাড়ি- দাও হুকৃর ' 
elle ব-বেয়ার্ডে্ড বী-ঈটার ৷ নীলশাশু গণের (নাইকটাইঅরনিস) প্রজাতি । ভারতে একটিমাত্র 


য় 36 সেমি, (14 ইনি) ঘর পুরুষ একই দেখতে । লম্বা সরু ঈস বাকা কালো চণ%ু। উপরের 
পালক উজ্জ্বল ঘাস-সবুজ। চিবুক, গলার মাঝের পালক উজ্জ্বল মলিন নীল, এর মাঝে বড়ো বড়ো 
গাঢ় নীল পালক ঝুলে আছে দাড়ির মতো। বাকি তলার পালক গাঢ় পার্টকিলে-হলুদ, তার উপর 

জের ছিট বুক ও তলপেটে। লেজ চৌকো, মাঝের পালক বার কগা পয়। ক্ণীদিক! উপ 
গোনালি-কমলা । চণ্ু শিঙে-পাটাকিলে, একদম ডগায় প্রায় স্বচ্ছ সাদাটে, তলায় চণ্ুর গোড়াটা 
ফিকে শিঙ-রঙা । পা ফিকে হলদেটে-সবুজ, নখর শিঙে-পাটকিলে। 

বাসস্থান পশ্চিমঘাটের দক্ষিণাংশ, পশ্চিম মহীশূর, পশ্চিম মাদ্রাজ, কেরালা, অন্ধ, মধ্যপ্রদেশ, 
ওড়িশা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ, আসাম, মণিপুর, নেপাল, ও বাংলাদেশে দেড় 
হাজার মিটারের ভিতর । : 

স্বভাব বুকেচেরা বা শীলদাড়ি বাঁশপাতি পুরোপুরি জঙ্গলের পাখি । এদের দেখা যায় চিরসবুজ 
জঙ্গলে একা বা জোড়ায় সর্বোচ্চ গাছের মাথায়। একটু লাজক প্রকৃতির । উড়ে পতঙ্গ বিশেষ ধরে 
না, ধরলেও নিজের জায়গায় সবসময় ফিরে আসে না, কীট খৌজে পাতার ফাকে আর ফুলের 
ভিত্র! ফুলের মধুও থায়। জঙ্গলে শিমূল যখন ফোটে তখন এদের দের যায়. চার-পাঁচ জোড়ায় 
মধু খেতে আর পোকা ধরতে। ওড়ার ধরনটা বড়ো বসন্ত বউরির মতো। ডাকে কর্কশ গলায়__ 
কড়-র-র্“সকড়-র-র্‌...কড়-ক:। প্রথম ডাকটা দেবার সময় নীল দাড়ি ফুলিয়ে মাথা নিচু করে, 
তারপর এক-এক ডাকে আস্তে আস্তে মাথা তুলতে থাকে, শেষ ডাক দেয় মাথা-চণু একেবারে 
আকাশের দিকে তুলে। 

প্রজননকাল-_ ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট । জঙ্গলের ভিতর পার্বত্য স্রোতস্বতী, সংকীর্ণ গিরিখাত, 


পাহাড়ের গায়ে বা পাহাড়ী রাস্তার ধারে যে খাড়াই তার গায়ে সুড়ঙ্গ করে বাসা বানায় ৷ 


অনেকটা সাদাবুক মাছরাঙার সঙ্গে তুলনীয় । 
ডিমের গড় মাপ 30 % 28 সিমি ( লম্বায় 1.18, চওড়ায়_ 1.10.-ইঞ্চি) ৷ 
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£{দ্ডুy ১ 


সা ০৯ 


নীলকণ্ঠ বংশ 


ংশ নীলকষ্ঠর (কেরোসিইদি) চ% 


সাদৃশ্য দেখা যায়। উপরের চণু গোলাকার এবং একদম ডগার 
গোড়ায় নাকের ছিদ্র । বাইরের ও মাঝের আঙুল গোড়ার প্রান্তে ৪ 
শৈশবাবস্থা থেকে স্ত্রী-পূরুষ একই দে 


নীলকণ্ঠ ( Tn dion Pol) 


ছুটির দিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। বাঁদিকে বাগানবিলাস বা বোগেনভিলিয়ার ঝাড়! 7” 


খানিকটা গিয়ে রাস্তা ৷ রাস্তার পর কিছুটা খোলা জায়গা । 
তারপর রেল লাইন, ইলেকট্রিকের তার, টেলিগ্রাফের 
পোস্ট ৷ টু 

শ্রীতের শেষ বলাটা ঠিক নয়। কারণ ফাগুনের | [৪ 
মাঝামাঝি হলেও শীতের রেশটা আছে। অন্তত সকাল }- 
বেলা সেটা অনুভব করা যায়। বসন্ত খতুর আগমন- র 
বার্তা জানান দেবারও উপক্রম করছেন প্রকৃতিদেবী। এই 
রকম এক সন্ধিকাল। টেলিগ্রাফের পোস্টের উপর আমার 
দিকে ফিরে স্থির হয়ে বসে আছে একটা পাখি। একটু 
মোটাসোটা, দূর থেকে মনে হচ্ছে বুকটা যেন খয়েরী, 
তলাটা ফিকে নীল। 

বেশ চুপ করে বসে ধ্যান করছিল। হঠাৎ ঝুপ করে 
নিচে নামলো প্রায় প্যারাশুটারের কায়দায় । এই সময় 
দেখলাম ডানায় আর লেজে কী অপরূপ নীলের বাহার ! 
এই নীলকে ইংরেজিতে বলে অক্সফোর্ড-কেব্্রিজ-। 
পাখিটা আড়ালে পড়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছি না। বুঝতে পারছি ঘাসফড়িং বা অন্য কোনও পোকা 


খেতে নেমেছে । 


বড়ো এবং কাকের সঙ্গে আকারে 
তলায় একটু খাঁজ কাটা ৷ চক্ষুর 
ভিতরের এবং মাঝের আডুল 
খতে। এই বংশে ভারতে 


গীলকগ বর্গের অন্যতম ব 


আপ পি সস 


চেনা- অচেনা পাখি 


পরেই মাটি থেকে উড়ে আবার বসলো স্থির হয়ে যেখানে বসেছিল সেখানে । দৃষ্টি তার 
মে? ঠিক যেমন জ্ঞাতিভাই মাছরাঙা তাকিয়ে থাকে জলের দিকে ! হঠাৎ তীর কর্কশ এক 

মাটির 'টজক' দিয়ে উড়লো উপর দিকে। বাতাসে ভর দিয়ে সোজা মুখটি নীল আকাশের দিকে 

তা বাহার উড়িয়ে উপরে উঠে গিয়ে খেলো এক ডিগবাঞ্জি। অপরূপ পাখিটার উত্পতন 

Ly আবার ডাক দিল কর্কশ 'ট্‌জক....টজক...কাক....কাক....কাক....কাক...'। 

বিটা শ্রীলকাঠ বংশের এবং ওই নামের এক প্রজাতি । নাম নীলকণ্ঠ (কেরাসিয়াস বেংঘেলেনসিস), 


গিলগিট ও কাশ্মীর। পরিযায়ী হয় গ্লাজস্থান, কচ্ছ, সৌরাস্ট্র, পাকিস্তান থেকে আরবে । 
নীলকণ্ঠ লম্বায় 31 সেমি. ( 12 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে ৷ মাথার চাঁদি নীলচে-সবুজ । 
ঘাড় গাঢ় খয়েরী ৷ উপরের পালক নিষ্প্রভ সবজেটে-পাটকিলে ; বস্তিপ্রদেশের কাছে লেজের গোড়ায় 
শ্রীলের ছোপ ৷ ডানা নীল আর সবুজ মিশানো, ওড়ার পালক গাঢ় বেগুনি-নীল, তার উপর ফিকে 
নীলের পটি, লেজ গাঢ় নীল, তার উপর ফিকে নীলের পটি, কিন্তু মাঝখানে এক জোড়া পালক 


নিষ্প্রভ সবজেটে ৷ মাথার দু'পাশ ও গলা বেগুনি-খয়েরি, তার উপর সাদার ছিট। বুক ঈষৎ গোলাপী 


আভাযুক্ত খয়েরি, তার উপর সাদাটে ছিট, বাকি তলার পালক ফিকে নীল । কনীনিকা ধূসর-পাটকিলে : 


_ চোখের চারপাশ গোলাকার পালকহীন-স্থান সবজেটে-হলুদ : চণু কালচে-পাটকিলে ; পা পাটকিলে- 


হলুদ ও আঙুল, নখ কালো। 

বাসস্থান পূর্ব আরব, ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, ভারত থেকে পুবে ইন্দোচীন ও তৎসংলগ্ন 
স্থান। ভারতে 3টি উপজাতি । প্রথম উপজাতি (কো বেং বেংঘলেনসিস)__ পাকিস্তান, ভারতে সর্বত্র 
1500 মি-র ভিতর এবং বাংলাদেশ । দ্বিতীয় "দক্ষিণী নীলকণ্ঠ’ (কো বেং ইণ্ডিকা) উপদ্বীপাত্বক 
ভারত ও সিংহলে | হাজার মিটারের মধ্যে । তৃতীয়_ ‘কর্মী নীলক্্ঠ' (কো বেং আআফিনিস)_ 
সিকিম, নেপাল, ডুয়ার্স, ভূটান ডুয়ার্স, উত্তরবঙ্গ, আসাম এবং বাংলাদেশে 600 মি-র ভিতর । অপর 
গণ হেমতুও-এ একটিমাত্র প্রজাতি ; নাম_ ডলার পাখি (ইউরাইসটোমাস ওরিয়েন্টালিস), ইংরেজি 
বডবিলড় রোলার । বাসস্থান_ হিমালয়ের পাদদেশ ধরে কুমায়ুন, নেপাল, উত্তরবঙ্গ, আসাম ও 
বাংলাদেশে |হাজার মি-র ভিতর এবং পশ্চিম মাদ্রাজ, পশ্চিম মহীশুর, কেরালা, সিংহল ও দক্ষিণ 
আন্দামানে চিরসবুজ গভীর জঙ্গলে । 

বাদ্য নানাবিধ ছোটোবড়ো কৃষির অপকারী কীটপতঙ্গ ও ফড়িং, উচ্চিংড়ে, ঝিবিঁপোকা, ঘুরঘুরে, 
“বরে, শুয়োপোকা এবং এদের । সময়বিশেষে টিকটিকি, গিরগিটি, ব্যাঙ, মেঠো ইদুর, 
বছে ও ছোটো সাপ। কচিৎ শূন্যে মথ ও ডানাওঠা পিঁপড়ে। 
_ বভাব- শীলকণের কঠে কোথাও নীল না থাকাতে সকলেরই নামটার জন্যে কেমন একটা ধাধা 
| কেবল মনে প্রশ্ন জাগে, এই নাম কেন হলো ? আমারও তাই হতো। পরে দেখলাম নামটা 
"থক, কারণ দেবাদিদেব মহাদেবের হলাহলপানের মতো কৃষির পক্ষে হলাহলসম কীটপতঙ্গাদি উদরসাৎ 


নীশকঠ বংশ : নীলক? ৩ 


করে অবলীলাক্রমে | সেহ কারণে নীলকঠ অবধ্য ৷ শ্রিব_নীলকঠ বলে ভারতের কোনো কোনো স্থানে 
দশেরার সময় এবং দুই বাংলায় দুর্গাপ্রতিমা ভাসানের মুহূর্তে এই পাখি উৎসবের আগে ধরে বা 
কিনে বাঁচায় রেখে ওই সময়ে ছেড়ে দেওয়ার রীতি আছে। দক্ষিণ ভারতে তেলেগুভামীরা বলে 
পালুপিটা' অর্থাৎ দুধপাখি ৷ তাদের বিশ্বাস গুরুর দুধ কমে গেলে পীলকঠের পালক কয়েকটা জাবনার 
সঙ্গে মিশিয়ে দিলে গথু নাকি প্রায় খিগুণ দুধ দেয়। 
নী যে দিশে 4 "খোলাছেলা জায়গায় এবং খেতের আশেপাশে ধন জল শব শো 
নীপা পরজননকাল ছাড়া অন্য সময়ে একাকী বিচরণ করতেই দেখা খান কোনও 
পদ কমে তলিতে এদের দেখা না ঘাওয়াটাই আশ্চর্ের। দেখা যানে বসে হে প্রা 
গয়ে বা শহর ভু লাটাখাস্থার মাথায়, ভাঙা বাড়ির ছাদ বা কা্নিদে, টেলিগ্রাফ ৰা ছলে 
তার বা পোস্টে । এও যদি না জোটে, তবে দেখা যায় পাথরের চাংড়া বা খন কাটাঝোপের উপরে । 
তারা উঠছে নামছে প্রায় খঞ্জনের মতো, তবে খুব ধীরে ধীরে। কিছু সবসময় বড়ো গা 
এ ভমির উপর প্রতিটি দিকে ঘুরছে। দেখছে কোথায় একটা ঘাসফড়ি নল লে শীল 
দুটো জমির উপ কি বার হলো? বিবি না মেঠো ইতর ? ব্যস, ঝাপিয়ে পড়লো নীলক 
ঠিক তার উপরে। ওখানেই মাটিতে বসে ভোজনপর্ব সেরে স্বস্থানে ফিরে আবার শিকারের আশায় 
শক কর | কোনও কারণে বাধা পেলে অন্য গিয়ে বসে এবং প্রায়ই দেখা যায় দেগা ৯ 
বসার কাছাকাছি! 
র কাছা ডা ছোটোনাগপুরের গিরিডিতে নজরে পড়েছিল রঙগমণ্ডের অভিনয়ের মতো নীলক 
এ কাটরে-পেঁচার একাক্কিকা। সূর্য অস্ত গেছে। পশ্চিম আকাশ গোধূলির আলোয় লাল 
এ হব। কিছুটা আলো আছে। হৰতুকীগাছের পাতাবরা এক ডালে নীলকণ্ঠ বসে লেজ শোলা 
দিক নিততন্ধ। এই অবসরে বাগানে ফুলগাছের গোড়া এবং ঘাসের চাপড়ার ফাঁক শেহ 
বিবিপোকারা বার হওয়া শুরু করতেই নীল ডানা উড়িয়ে ঝপ করে পড়ে একটিকে মুখে পুরে 
বতক্ষণ আলো ছিল ততক্ষণ নীলকণ্ঠ একাই মণ্ট মাতিয়ে তার অতীব সুখাদ্য বেয়ে গেল এ 
পর এক রোয়াকে ইজিচেয়ারে বসে এই দৃশ্য দেখলাম মন্যুদ্ধের মতো। শেষ আলো বহল 
গেল, দৃষ্টি আর যখন চলে না, নীলকষ্ঠ তখন উড়ে চলে গেল রাস্তা পার 7 আমবাগানের 
ভিতরে! 
মের নায়ক চলে যাওয়াতে বিঝিপোকারা মনের আনন্দে মাটি ফুঁড়ে বার হতে লাগলে! 
নিশ্চয়ই; কারণ দেখতে পাচ্ছি নে কিছুই । হঠাৎ পাশের বাড়ির ঝাকড়া মহুয়াগাছের ভিতর খে 
উড়ে এলো দস্যু এক কোটরে পেঁচা। রকঙ্গমণ্ট আবার মাতিয়ে তুললো টপাটপ বিবিগুলোকে ধরে। 
তার ডাকে মহুয়াপাতার আড়াল থেকে নেমে এলো সঙ্গিনী। দু'জনের ও আর খাওয়া দেখলাম 
যবনিকা পর্যন্ত । 


নীলকাঠর ওড়ার কায়দাটা অদ্ভুত । যখন বাস থাকে, মোটামুটি ভারিক্ী চেহারাটা অসুন্দর 
লাগে। ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেজ আর ডানার সৌন্দর্য মানুষকে আকৃষ্ট না করে পারে না। ফেব্রুয়ারি 
ক = _ হে 

মাসের শুরুতেই তার জবুথবু ভাবটা যেন দূর হয়ে যা শন্যমার্গে কায়দার ওড়াটা কেবলমাএ 


| চেনা-অচেনা পাখি 
৩ 


রিতার মনোরঞ্জনের জন্যে নয়, নিজের আনন্দেও। আকাশে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো দোল খেতে 
ত ডিগবাজি খায় কতভাবে। সোজা মুখ তুলে উপরে উঠে আবার মুখ নিচু করে পড়ে । যাকে 
বলে 'নোজ ডাইভ' । ডিগবাজি__ ‘লুপ ইন দ্য লুপ", পাশে গড়িয়ে কেমন ঘুরে যাওয়া। সবসময়ে 
খে আওয়াজ ট্জক'! সূর্যের কিরণে নীলের ছটা অপরূপ ফুটে ওঠে। কখনও কখনও জোড়ায় 
ধখন সার্কাসের ট্রাপিজের খেলা দেখায় তখন সে দৃশ্য হয় অবর্ণনীয় । | 
| প্রজজননকাল- মার্চ থেকে জুলাই। বাসা বানায় কোনো মরা গাছের কাণ্ড বা ডালের গায়ে, 
প্রাকৃতিক কারণে গতে, কাঠঠোকরার পরিত্যন্ত কোটরে অথবা নেড়া খেজুর, নারকেল বা তালগাছের 
মাথায়, গর্তের ভিতর ঘাস, খড়, ছেঁড়া নেকড়া ও আবর্জনা দিয়ে। ভাঙা বাঙির কার্নিসের তলায় 
+ বা দেওয়ালের গায়ে গর্তেও বাসা বানাতে দেখা যায়। কোনওরকমে উপকরণগুলি গর্তের মধ্যে 
রাখে। ডিম পাড়ে 34টি শক্ত খোলার চকচকে ধবধবে সাদা। স্ত্ী-পুরুষ দু'জনেই তা দেয় এবং 
{ ছানাদের খাওয়ায় । ডিম ফুটে ছানা বার হতে 17 থেকে 19 দিন সময় নেয়। ডিমের গড় মাপ-_ 


৷ 343 X 28.1 মিমি. (লম্বায় 1.30, চওড়ায়- 1.05 ইন্টি)। 


t 
| 
i 
E 


৩৬ "কং এ শী পস্পাশ্রীলগাস্পাণ”" 


7১৪৯ ৮০৮ AIA OT 


ASE 


প্রিয়াত্মজ বংশ 


নীলকণ্ঠ বর্গের অন্তর্গত পিয়াত্মজ বংশের (বুসেরোটিদি) পাখিদের পক্ষিজগতের সঙ পা ভাড 
বললে অত্যুক্তি হবে না। চেহারাটার মধ্যেই কেমন যেন একটা হাস্যকর ভাব । দেহের অপুপাতে 
চণ্য বিশাল এবং মাথার চীদির প্রায় উপর থেকে ঠিক চণুর উপরে মাঝামাঝি পর্যন্ত এসেছে এক 
শিরন্্াণ। এই বংশের কিছু প্রজাতির শিরপ্তরাণবূপ অতিরিও ৮গুর মত বপ্ডুটি এত ছোঠো খে প্রায় 
দেখাই যায় না। কয়েকটির আবার চণ্টুর মতই প্রকাণ্ড। 

পরিয়াত্বজদের চণ্জ বিশালাকার হলেও তার ভার অতি সামান্য । যতটা পুরু তাব সবটাই মৌচাকের 
মতো খোপকাটা এবং ভিতর ও বাইরের আবরণ কাগজের মতো পাতলা হলেও বেশ শস্ত। নেত্রলোন 
বা পক্ষ খুব বড়ো এবং কালো। তলার দিকের ডানার আচ্ছাদক পালক ওড়ার পালকগুলিকে পুরো 
না ঢাকার জন্যে ওড়ার সময় পাখার খুব শব্দ হয়। পায়ে তিনটি আঙুল সামনে, পিছনে একটি ! 
অনেক প্রজাতির সামনের তিনটি আঙুলের মধ্যে দু'টি খুব কাছাকাছি। এজন্যে এদের ঘুক্তানুল 
গোষ্ঠীর (সিনড্যাকটাইলাস) মধ্যে ধরা হয়। 

ডিম ফুটে ছানা যখন বার হয় তখন গায়ে একবিন্দুও পালক থাকে না। পরে পালক গজ 


শুর করে। ছানাদের প্রথম পালকরাজির রূপ কিন্তু পুরুষের মতন, অন্যান্য পাখিদের যেমন স্ত্রী 


পাখিদের মতন হয় তেমন নয় 

প্রিয়াস্রজ বংশে 6টি গণ- বাধীনস (আনর্্াকোসেরস) দীর্ঘবাল (টোক্কাস), বলিচণ্ু (রাইটিসেরস), 
রিয়াজ (বুসেরস), মাতৃনিন্দক (এসিরস) এবং পত্রকষ্ঠ (টিনোলিমাস)। পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় 
বারীনস, দীর্ঘবাল ও বলিচগ গণের প্রজাতিকে। ভারতে প্রিয়াত্বজ গণের পাখিই (গ্রেট পায়েড 
হর্নবিল) আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ লম্বায় 130 সেমি. (52 ইণ্টি)। এই রাজ ধনেশদের দেখা যায় 


পশ্চিমঘাট, মহীশূর, কেরালা, পশ্চিম মাদ্রাজ, নেপাল থেকে আসাম ও বাংলাদেশে 2 হাজার মিটারের 
ভিতর শাল ও চিরহরিৎ জঙ্গলে । 


সারারাত ট্রেনটা দৌড়েছে। মাঝেমাঝে থেমেছে আবার দৌড়েছে। ঘুম যখন ভাঙলো তখন দেখি 
জংশন শিলিগুড়ি ! সবে ভোর হচ্ছে। একসময় শিলিগুড়িও ছাড়ল। গুলমা, গুলমা [াধোলা পার হয়ে 
সেবকে এলাম। এখানে তিস্তা পার হতে হবে রেলপুলের উপর দিয়ে। অপূরেই দই পাহাড়ের মাঝে 


তিত্তারই উপর পদাতিক ও যানবাহনের কংক্রিট সড়কপুল_ করোনেশগ বিক্ত ৷ 


চেনা- অচেনা পাখি 


= দরজা খুলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক শোভা দেখছি। সকালবেলার আলোয় 
লাগছে বেশ হঠাৎ একটা গাছের মাথা থেকে উড়ল সাদা-কালো বিশাল চণ্টু এক পাখি: i 
i হার টান ES জানিনা এ পানিও ON TU বাটা দারা HG বরা 
ত্াশিতভাবে সকালের আলোয় প্রাকৃতিক পরিবেশে এই পাখিগুলিকে দেখে বড়োই ভালে। লাগল: 
নীলকণ্ঠ বর্গে প্রিয়াত্মজ বংশে বাধীনস গণের (আনপ্রাকোসেরস) এক প্রজ্জাতি : নাহ 


| ধনেশ,াগমা ধনেশ সমে মালবারিকাস), হিন্দি ধান চিড়ি, সূলেমানি মূরগী, ইংরেজি 
ই্ভিয়ান পায়েড | i 0৫৮৮৮০০১ 


 ধরেশ লদ্বায় 89 সেমি, (35 ইণ্চি), অর্থাৎ আকারে গোদা-চিলের চেয়ে কিছু বড়ো । স্ত্রী পুরুষ 
প্রায় একই দেখতে ! আকারে স্ত্রী-পাখি কিছুটা ছোটো। ্ত্-পুুষের বৃকের নিশ্তাশ থেকে পে, 
তলপেট, লেজের মাঝের জোড়া বাদে, ডানার ধার ও ডগা সব সাদা; ঝাকি পালক সবুক্ঞাত- 
কালো। পুরুষের কনীনিকা কমলা-লাল বা লাল, স্ত্রীর পাটকিলে অথবা নীলচে-পার্টকিলে । চকু 
| মোম-হলুদ ; চণ্টু ও শিরিস্তাণের 
গোড়া কালো এবং শিরস্তরাণের 
চণ্ড ও শিরস্তাণে অতটা কালো 
চামড়া কালো বা নীলচে-কালো., 
স্তীর সাদা বা মাংসল সাদা ৷ 
চামড়া ফিকে গোলাপী বা মাংসল ৷ 
পা ও আঙুল সীসে-ধূসর, সবুজাভ- 
ধূসর অথবা গাঢ়-ধূসর ! 
বাসস্থান ভারত থেকে পূবে 
ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া এবং দক্ষিণ 
চি 16. ঝনেশ চীন । ভারতে 2টি প্রজাতি ৷ প্রথম 
(আ মালাবারিকাস)_ উত্তরপ্রদেশ, নেপাল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ আসাম এবং বাংলাদেশে তরাই ও 
।সমতলের ধার ঘেঁষে 350 মিটার উচ্চতার ভিতরে। দ্বিতীয়_ 'মালাবার পায়েড হনবিল (আ 
কোরোনাটাস)_ মধ্যভারত, বিহার (বিশেষত ছোটনাগপুরে) ; দক্ষিণে অন্ধ (গঞ্জাম), পশ্চিম উপকূলে 
বোস্বাই থেকে কেরালায় 300 মিটারের ভিতর এবং শ্রীলঙ্কায় । 
ধাণ- প্রধানত ফলভোলী ; কিনতু টিকটিকি, গিরগিটি, নেংটি ইঁদুর এবং পাখির ছানাতেও আপা 
নেই। 
বাক, ধনেশ প্ৰজননকাল ছাড়া অন্যসময়ে দলবদ্ধ হয়ে বড়ো এবং ছোটো দু রকমের গঞা 
ফল যেমন খায়, তেমনি মাটিতে নেমে শামুক, কীটপতঙ্গ এবং ছোটোখাটো সরীসৃপ ধরেও বা ৷ 


৩ জাক লোলা” উল কজলা এ সি 
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প্রিয়ান্ম্ড ব:শ : ধনেশ | 
চে 


পরক্ষিতত্ববিদ চার্লস ইংগ্লিস মাছ ধরেও খেতে দেখেছেন। সতরাং এক কথায় বলা যায় ধনেশ 
সর্বভূক ৷ অনেককে আবার দেখা যায় কি ফল. কি ফড়িং বা কি কোনও সরীসপ অর্থাৎ যে 
কোনো খাদাকে চণ্টুতে ধরে শুনো ছুঁড়ে দিয়ে তারপর বিকট হাঁ করে সেটিকে গলাধকরণ করতে ৷ 

ধনেশের ওড়াটা কয়েকটা ডানার ঝাপট, পাখা ছড়িয়ে ডানার ডগা একটু তুলে ভেসে চলা, 
আবার ডানার ঝাপট। ওড়ার সময় ডানার ঝাপটে বেশ শব্দ হয়। মাটিতে হাঁটাটা লৌন্দর্যহীন । 
কদর্য ক্যাবলামার্কা। খানিকটা লাফানো তারপর অল্প হেলেদুলে দৌড়ানো, তারপর আবার লাফিয়ে 
চলা । ভয় পেলে বা তাড়া খেলে সঙ্গে সঙ্গে মাটি থেকে সোজা উড়তে পারে। 

ডাকটা অন্ভুত। খানসামা বা বাবুচির হাতে জবাইয়ের আগে মুরগী আপত্তি জানিয়ে খে আপাদ 
করে তার সঙ্গে কুকুরছানার ডাকের ও চিলের চেঁচানোর মিশ্রণ। দলবদ্ধ অবস্থায় সবসময়ে কিঃ 
শা কু আওয়াজ করে চলে। দলের 'একন্দন যদি কিছু কর্কশঙ্বরে বলে তখন নাকি দৰাই এক 
একভন করে ওই বিষয়ে নিজের মতামত ততোধিক কর্কশস্বরে প্রকাশ করে। 

ধনেশ খুব সহজেই পোষ মানে । সবকিছু খেতে অভ্যস্ত বলে বাঁচানো মোটেই শল্ত নয় । বন্দীদশা 
25-30 এমন কি তারও বেশি বছর বাঁচে। *বোম্বে' ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি'র প্রতীক-চিহ্ন ধনেশ 
এবং সংস্থার বাড়িটির নামও ‘হ্নবিল হউস'। এই ধনেশটি ছিল সংস্থার পোষাপাখি ! 26 বছর 


দেখি নি। 

কলকাতার গড়ের মাঠে অকটারলোনি মনুমেন্ট অর্থাৎ শহীদ মিনারের ধারেকাছে, শিয়ালদা বা 
চিৎপুর-বড়শাজারের কাছাকাছি দেখা যায় জড়িবুটির ব্যাপারীদের। তাদের নানা জিনিসের মধ্যে 
থাকে ধনেশের চণু, তেল, নখ, হাড় ইত্যাদি। কখনও কখনও পোষা ধনেশও তাদের কাছে থাকে । 
কিন্বদণ্ভী, ধনেশের 'তেল বাতের অব্যর্থ ওষুধ। এমনকি হাতের তালুতে কয়েক ফৌটা ঢাললে চুইয়ে 
অপর দিকে বেরিয়ে আসে। ব্যন্তিগতভাবে আমি কিন্তু এ ঘটনা ঘটতে দেখি নি, হাতের তালুতে 
তেল নিয়েও। 

প্রজননকাল-_ মার্চ থেকে জুন | স্ত্র-ধানশ কোনো বড়ো গাছের কাণ্ডে স্বাভাবিকভাবে কোনো গত 
পেলে বাসা হিসাবে সেটাকেই বেছে নেয়। দেখা যায় বছরের পর বছর এইরকম গতে একই জায়গায় 
বাসা বানিয়ে ডিম ফুটিয়ে ছানা তুলতে ৷ এই পুরোনো গর্তে বসে স্ত্রীপাখি নিজের বিষ্ঠা ও পুরুষের 
আনা ভিজে মাটি মিশিয়ে এক প্লাস্টার তৈরি করে। নিজেকে ভিতরে রেখে চণুর চেষ্টা দিকটা কণিকের 
মতো করে ওই প্লাস্টার দিয়ে গর্তের মুখ বোজায়। কেবল একটা খুব ছোট ছ্যাদা রাখে পুরুষের আনা 
খাদ্য সেই ফোকরের ভিতর দিয়ে গ্রহণ করার ও নিজের বিষ্ঠা বাইরে ফেলে দেবার জন্যে । ওই প্লাস্টারের 
দেওয়াল সিমেন্টের মতো এমন শত্ত হয় যে অন্য কোনো অনিষ্ঠকারী জন্তুর পক্ষে তা ভেঙে প্রবেশ 
করা অসন্তব। দেওয়াল তৈরি করতে দুই থেকে তিন দিন সময় লাগে। 


অ-চে-পা ৬ 


লা আনা পা 


চি 17 ধনেশ তার স্ত্রীর জন্য খাবার এনেছে 


স্রীধনেশ এইভাবে স্ব-ইচ্ছায় বন্দীজীবন বরণ করে নিয়ে ভিম পোড়ে তা" দিতে থাকে । 
ডিম পাড়ে 2 থেকে 5টি, সাদা তার উপর কিছুটা ফিকে পাটকিলের আভা । ডিমের গড় 
মাপ 49.9 % 34.9 মিমি. (লম্বায় 1.96, চাওড়ায়-- 1.39 ইন্টি)। 

ডিম থেকে ছানা ফুটতে 28 থেকে 40 দিন লাগে। ততদিন পুরুষ বট-পিপুলের ফল, টিকটিকি- 
গিরগিটি এবং যা কিছু খাদ্যবস্তু সবই এনে স্ত্রীকে সেই ফোকরের মধ্যে দিয়ে চালান দেয়। অতিরিক্ত 
থাটা-খাটুনিতে পুরুষ বেশ হাড় জিরজিরে রোগা হয়ে পড়ে। ওদিকে স্ত্রীটি বড়োলোকের গিন্নীর 
মতো শুয়ে-বসে খেয়ে-দেয়ে দিনে দিনে মোটা হয়। মনে হয়, অনেক জাতের স্ত্রীধনেশ এই সময় 
নির্মেচন বা কুরিচ (মোল্ট) খায় অর্থাৎ তার পুরাতন পালক পড়ে গিয়ে নতুন পালক গজায় ৷ 
স্র-পাখির কুরিচ খাওয়া বা না-খাওয়া অবস্থাটা গবেষণাসাপেক্ষ। 

ছানাদের বড়ো হতে 15 থেকে 21-22 দিন লাগে। এই সময়ের মধ্যে পুরুষকে স্ত্রী এবং সন্তানদের 
উরণপোষণ একা বহন করতে হয়। মুখে করে আনে 15-20 টা বটফল, ফোকরের ফাক দিয়ে 
অল্প বের করা সত্রী-পাখির চণুতে ঢেলে দেয় সেই ফলগুলি। এ-সময় পুরুষের নিষ্ঠা দেখবার মতো । 
« অক্লান্ত পরিশ্রমটাই না করে। 

ছানারা একটু বড়ো হলেই স্ত্রী-পাখি চণু দিয়ে হাতুড়ি ঠোকার মতো করে ভাঙতে থাকে প্রাষ্টার 
বা দেওয়াল। ধৈর্য ধরে সেটা ভাঙতে ও বেশ সময় লাগে। স্ত্রী-পাখি বেরিয়ে এসেই আবার দেওয়াল 
লৈ দেয় ফোকর রেখে ৷ ওই গর্তের মধ্যে বাচ্চাদের বসে থাকতে হয় লেজটি সোজা খাড়া করে 
ল। এইসময় যদি কেউ দেওয়াল ভেঙে ছানাদের বাইরে বের করে আনে তখন দেখা যারে 


ECA রখ 
৮, 


শিয়ায়াঞজজ 3৮ ‘fii PAL W's 


/লঞ্জ? ৬10৮৪ খাড়। করা। বেশ কিছৃপ্রণ পময (নয়া নতষ্ঘায় "গিদীর ছান্দয সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে 
(রাজা) নাজাত । 

গতের মাধ। ছানাদের রেখে বাবা-মা দু'জনকে খাই খহঠি সপ্তানদের খাওয়া [ৃগিয় চগাতি প্রাপপান্ত 
করাকে ছঠা। কিছুদিন পর গপন (বোঝে দুনিয়ার সাঙ্গ সম্ভানরা গিল্রিটি 'পাঝাপত্টা করার নালা 
শক্ত সমথ হয়েছে, তখন তাদের দেওয়াল ভেঙে মুক্ত করে দেয়। 


অনানা ধনেশ 


পৃথিবীতে 45টি প্রজাতির ধনেশ আছে। ভারতে 6টি গণে মাও 4টি প্রতি, খাদো ও স্বভাবে 
প্রায় একরকম । পশ্চিমমঙ্গ ও নাংলাদেশে মাদের দেখা মায়, তারা হলো 


| পুটিয়াল ধনেশ- (টোক্কাস বিরসট্রিস)। হিন্দি_ চালোহা, ধানমারি ধনেল, ধানদ, লামভার, 
ইংরেজি_ কমন গ্রে হর্নবিল | দীর্ঘবাল গণের (টোককাস) এক [ 7 
প্রজাতি । HG 

পৃটিয়াল ধনেশ লম্বায় 61 সেমি । (24 ইণ্টি)। স্ত্ী-পুরুষ প্রায় 
একই দেখতে ৷ উপরের পালক ফিকে পাটকিলে-ধূসর ; চোখের 
উপর সরু সাদাটে টান ; গাল ও কানের উপরের পালক কালচে- 
ধসর। ওড়ার পালক গাঢ় পাটকিলে, প্রতিটি পালকের ধার 
ও ডগা ধূসর বা সাদা। পাটকিলে লেজ লম্বা, সরু থেকে মোটা, 
প্রতিটি পালকের প্রায় শেষাংশে সবুজ আভার গাঢ় পাটকিলে 
পটি এবং ডগায় সাদা ছোপ । চিবুক থেকে বুক ধূসর, তারপর 
ক্রমে পেটে সাদায় পরিণত। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে ; পা 
গাঢ় সীসে। কালো ডগায় একটু সাদা, বাকিটা হলুদ, চণু বড়ো 
ও বাঁকানো এবং চাপা । কালো বা কালচে-পাটকিলে শিরন্ত্রাণ 
ছোটো সূঁচলো। চোখের পাতায় কালো পক্ষ, স্ত্রী-পাখির শিরন্ত্রাণ 
কিছুটা ছোটো, কনীনিকা পাটকিলে। 

বাসস্থান_ ভারতে 2টি প্রজাতি । প্রথম (টো বিরসট্রিস)- 
পাকিস্তান, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, নেপাল, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, 
পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ, মাদ্রাজ, মহীশূর, গুজরাট আবুপর্বত 
থেকে কুনুরঘাট, এবং পালনি শহরে হাজার ফুটের ভিতর। 
দ্বিতীয়-- 'মালাবার গ্রে হর্নবিল' (টো গ্রিসিউস)_ পশ্চিমঘাট, 
বোশ্বাই, কেরালা এবং সিংহলে 1600 মিটারের মধো। 

ভাব- পুটটিয়াল ধনেশ খুব গভীর জঙ্গলে বাস করে না। ভিজে স্াতসেতে জায়গাও পছন্দ 
করে না। শহর বা গায়ের কাছেই দেখা যায়। মেদিনীপুর এবং সুন্দরবন অণ্ুলের খোলামেলা জায়গায় 
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(টিনা আচেনা পাখি 


ll পড়েছে। দলপতির সঙ্গে ছোটো দলেই ঘোরাফেরা করে। ডাক বেশ জোর. 'ক- 
« এর সাঙ্গে চিলের ডাকের কিছুটা মিখণ। গড়ায় পাখার আওয়াঙ্জ হলেও খুব 


হয় না! 
জো ল- মাচ থেকে জুন । ডিম পাড়ে 2-3টি অমসণ ভঙ্গুর মালন-পাদা । ডিঙ্গের গড় মাপ 


এজ 
30.0 মিমি. (লম্বায় 1.7, চওড়ায়_ 1.22 ইি)। 
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১ বুঁটি ধনেশ_ (রাইটিসেরস আনডিউলেটাস)। অসমিয়া-- মাহ-ডো-লা, কাছাড়ি_ দাও রাই, 
জি _রিদডু হর্নবিল। বলিচগ্টু গণের (রাইটিসেরস) প্রজাতি । 
জায় 114 সেমি (15 ইপসি)। কপালের উপর থেকে একটা গাঢ় (বেগুনি -বাদাগ্সী) লালের লাঙ্গিন 
বাঁনিকটা ঝুঁটির মতন মাথার চাদির উপরে চওড়া হয়ে ঘাড়ের কাছ পর্যন্ত। ঘাড় কালো । চাদি, 
থা ও ঘাড়ের দু'পাশ সাদা এবং কিছুটা জরদাভ, বিশেষত যেখানে বাদামী-লালের সঙ্গে মিশেছে । 
লেজ সাদা এবং হলুদাভ ৷ চিবুক ও গলা পালকহীন ; উজ্জ্বল হলুদের উপর কালো টান, চামড়ার 
গলির যতন । ইচ্ছা করলে ফুলোতে পারে । বাকি পালক কালো, তার উপর ইস্পাত-সবুজের আভা ৷ 
. কররীনিকা কমণা-ণাল ৷ চঞ্টুর উপর মলিন হলুদ শিরস্ত্রাণ খুবই ছোটো এবং করুগেটেড টিনের যতন 
ঢেউখেলানো, ঢেউয়ের মাঝের রঙ গাঢ় লালচে । উপর ও নিচের চণ্টুর গোড়ায় উঁচু-নিচু খোদল 
করা। মোম-হলুদ চণ্টুর উপর নিম্প্রভ কমলার আভা। পা ও আঙুল সবুজাভ-ক্রেট। স্ত্রী-পাখির 
কেবল লেজ সাদা এবং গলার চামড়া উজ্জ্বল নীল, তার উপর কালো টান। চু হলুদ, কোনো 
বাসসথানি_ পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ারস্‌ এবং আসাম থেকে ব্ৰহ্মদেশ, ইন্দোটীন ও মালয়েশিয়া। ভারতে 
2টি প্রজাতি । প্রথম (রো আনডিউলেটাস)_ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বাংলাদেশে 2400 মি. পর্যন্ত 
ভিজে চিরহরিং জঙ্গলে ৷ দ্বিতীয় “নারকনডাম হনবিল’ (বা নারকনডামি)_ নরকনডাম দ্বীপ 
(আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে) । বর্তমানে এই প্রজাতি প্রায় লুপ্ত হওয়ার মুখে। 
£ভাব_ ঝুঁটি ধনেশ খুব বড়ো দলে বাস করে। সংখ্যায় দেখা গেছে এই দল 40 থেকে 80- 
র। দল অনুপাতে হাকাহাকি খুবই অল্প। ভাঙা গলার গম্ভীর ‘ক কঃ” ডাক। আসামের পার্বতাণ্চলে 


বটি ধনেশের মাংস বিক্রি হয় ওষুধ হিসেবে । 
এজননকাল-- মার্চ থেকে জুন। ডিম পাড়ে 2-3 টি সাদা। ডিমের গড় মাপ 63 ৯ 43.2 
মিমি, (লক্বায়-- 1.95, চওড়ায়_ 1.5 ইণ্চি)। 


পুত্রপ্রিয় বংশ 


পীলক$ বর্গের অন্তর্গত পত্রাপ্রয় বংশের (উপাঁপদি) পাখির আভ্যন্তরীণ শারীর, স্থান ও অস্থির 
সংস্থানের সঙ্গে প্রিয়াঙ্থজ বংশ বা ধনেশের খুবই সাদৃশ্য আছে। পুত্রপ্রিয়দের পা সুষ্ঠুভাবে যুক্তাঙ্গুল 


ন! ৷ তৃতীয় ও চতুর্থ আঙুল একদম গোড়ায় সংযুক্ত । একটি মাত্র গণকে বাংলাদেশ ও ভারতে 
দেখা যায়। এদের ৮% খুব লম্বা, সরু এবং গোড়া থেকে সবটা বাকা । জিভ খুব ছোটো । ডানা 


গোল । লেজ লম্বায় মাঝারি ধরনের এবং মাথায় বেশ ভালো ঝুটি। স্টা-পুরুষ একই দেখতে ৷ 


মোহনটুড়া (Common ৭০৩০০) 


শান্তিনিকেতন থেকে সকাল বেলায় কঙ্কালীতলা বা কাণ্টীদেশে পাখি লক্ষ্য করার নেশায় হেঁটে 
পাড়ি দিয়ে এসেছি! কম্কালীতলা একান্ন পীঠস্থানের রি ME 
অন্যতম | পপ্রিকায় লেখা আছে দেবী- বেদ-বা দেব- 
গর্ভা, ভৈরব-_ রুরু । 

আশেপাশে চারিদিকে পাখির সন্ধানে ঘুরছি। 
ভাবছি কুরুস্বা-তিলুটিয়ার দিকে যাব কিনা । আকাশের 
কোণে একটু মেঘের আভাস। হঠাৎ “ক্ষ্যাপা শ্রাবণ 
ছুটে এল আশ্বিনেরই আঙিনায়’ ৷ ছুটে গিয়ে আশ্রয় 
নিলাম এক বট গাছের তলায়। বেশ খানিকক্ষণ 
ঝরঝর ধারে ঝরিয়ে দিয়ে কালো মেঘ কোথায় যেন 
পালিয়ে গেল। ‘নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা 
আবার দেখা গেল। 

গাছতলায় দাড়িয়ে আছি! ঝরাপাতা এদিক- 
ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আছে। কাছের কোনো গাছ থেকে 
একটা ফিকে বাদায়ী পাখি এসে মাটিতে বসল। তার 
পিঠে. ডানায় ও লেজে কালো-সাদা টানা দাগ, ঠিক 
যেমন জেব্রাদের গায়ে থাকে । সরু লম্বা বাঁকানো চু 
দিয়ে একটা ঝরা পাতা ওলটাল। কোনও পোকার 


(৭|- 810১৭) প114 


মান হল, সেটা টেনে বার করে খেল। সবচেয়ে অদ্ভুত তার মাথার ঝুঁটি। তালপাতার 
মতো ছড়ানো । মাটি থেকে পোকাটাকে যখন টেনে বার করছিল তখন সেটা (গোটানো 
সমেত সেই গোটানো ঝুঁটিকে মনে হচ্ছিল যেন একটা গাঁইতি, তা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। 
ছিলি রা দৌড়নো সবেতেই একটা ছন্দ আছে। 
ধা ' বটাকে চিনি। পাখিটার ডাক অনুকরণ করে ইংরেজি নামটাই বাংলায় চালু। নামটা আমার 
ক নয়। সুপারি ইতাক বনফুলের দেওয়া নামটিতেই একে মানায় ভালো- মোহনঢুড়া । পাখিটার 
আর্য ও রকম-সকম দেখতে দেখতে মনে পড়ল পুরনো এক কাহিনী। 
সো, = আছে, রাণী শেবা রাজা সলোমনের মনোহরণ করতে অনেক উপহার পাঠিয়েছিলেন । 
বং উপটকনের মধ্যে রাজা সলোমন এই পাখিটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিরেচনা করেছিলেন 
রাজা সলোমন ও এই পাখি নিয়ে আরও একটি উপাখ্যান আছে। রাজা বিক্রমাদিত্যের মতো 
ভিড়ের পুত রাজা সলোমনও ছিলেন বেতালসিদ্ধ এবং পশুপাখির ভাষা-্ঞান ইত্যাদি যাবতীয় 


1 লে 


শাপলা ঝা খর 


সস নিনরাজানানিরান্ল্রা 


ভা দেখার | তিনি একটা বড়ো কার্পেটের উপর তাঁর হাতির দাতের সিংহাসনটি চাপিয়ে মনে মনে 


পুরণ করলেন তাঁর চারজন আজ্ঞাবহ অশরীরী প্রেত বা বেতালদের। তারা হাজির হতেই রাজা 
হা দিলেন কার্পেটের চারকোণ ধরে সিংহাসন সমেত তাঁকে নিয়ে দেশদেশাস্তরে ভ্রমণে যেতে । 
বেলা বাড়তেই সূর্যের তেজ প্রখর হল। মাথা ঢাকবার কিছু সঙ্গে আনা হয় নি। ছত্রধারীও 


' সঙ্গে নেই। সূর্যদেব যেন ইচ্ছে করেই রাজাকে জব্দ করার জন্যে তেজটা বাড়িয়ে দিলেন! রাজার 


ঘাড়, পিঠ, মাথা পুড়ে যাবার দাখিল। উপায়াস্তর না দেখে আকাশ পথে উড়ে যাচ্ছিল এক ঝাঁক 
শকুন, তাদের ডেকে রাজা বললেন, তার মাথার উপর দিয়ে. উড়তে, যাতে সূর্যের তেজ তার 
সিংহাসন সহ কার্পেটকে স্পর্শ করতে না পারে। শকুনরা জবাব দেয় তারা তাঁর কথা রাখতে পারবে 
না, কারণ তাদের গন্তব্য পথ সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে । রাজাজ্ঞা অমান্য করায় রাজা তাদের অভিসম্পাত 
দন, কিন্তু সে অন্য গল্প। 

এদিকে রোদের তেজে রাজা অস্থির হয়ে উঠেছেন। এমন সময় দেখলেন একটি ছোটো দলে 
কয়েকটি ছোটো পাখি উড়ে যাচ্ছে। রাজা তাদেরও ডেকে বললেন মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে, 
পূর্যের কিরণে তাঁর যাতে কষ্ট না হয়। ওই পাখির দলে ছিল ওদের রাজা। সে জবাব দিল, 
তারা মাত্র ক'জন। তবে ওই ক'জনেই যতটা পারে আড়াল করছে। আর খবর নিয়ে বিশেষ দুত 
যাচ্ছে যাতে অবিলম্বে তাদের গোটা জাত এসে হাজির হয়। 

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই পাখির ঝাঁককে-ঝাক এসে মেঘের মতো আকাশ ছেয়ে ফেলল। 
গাজা আর সূর্যতাপে কষ্ট পেলেন না। দেশত্রমণের পর হাতির দাতের তৈরি প্রাসাদে ফিরে 
“স রাজা পাত্রমিত্র নিয়ে সোনার রাজসিংহাসনে বসলেন । সেই প্রাসাদের দরজাগুলি পান্নাখচিত, 
শালা হীরের । এক-একটা হীরে কোহিনরকেও হার মানায়। রাজার হুকুমে সেই পাখির 
জা রাজসমীপে দণ্ডায়মান হল। সসাগরা পৃথিবীর রাজা সলোমনের প্রতি এমন আনুগত্য 


পত্রাপ্রয় বংশ : (মাহনচুঙা 8৭ 
ও বশ্যতা স্বীকার করার জনো অতান্ত প্রীত হয়ে রাজা কোনও বর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ 
ওই ছোট্ট পাখিরাজ হঠাৎ এভাবে সম্মানলাভে খুবই মশকিলে পড়ল। সে কি বর চাইবে তা 
ভেবে পেল না । শেষে ডান পা বুকে ঠেকিয়ে ঘাড় হেঁট করে জবাব দিল, ‘মহারাজ ৷ চিরভ্ীবি 
হোন ' আপনার এই অধম ভৃতাকে অন্তত একদিন সময় দিন, তাহলে সে গিয়ে তাদের জাতের 
কি প্রয়োজন তা তার রানী এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে জেনে আসতে পারে ।' রাজা সলোমন 
বললেন, 'তথান্তু ৷ 
পাখিরাজ উড়ে গিয়ে সমস্ত ঘটনা প্রথমে তার বুদ্ধিমতী সুন্দরী রানীকে ব্যক্ত করে পরামর্শ চাইল 
কি করা উচিত! রানীকে ভাবতে দিয়ে গাছের ডালে সপারিষদ মগ্রণ। সঙা বসিয়েও কিছুই স্থির 
হল না৷ কেউ বলে, খুব লম্বা লেজ চাওয়া যাক। কারুর মত, আমাদের পালক নীল আর সবুজ 
হোক; এক মন্ত্রী বলে, উটপাখির মতো বড়ো হওয়ার বর চাইলে মন্দ হয় না। সকাল থেকে 
সন্ধ্যে পর্যন্ত কিছুই স্থির হয় না। কারুর সঙ্গে কারুর মতের মিল হল না! কোনও সিদ্ধান্তে যখন 
আসা গেল না, তখন পাখিরানী রাজাকে ডেকে বলল, “মহারাজ, আমার কথা শুনুন ৷ রাজা সলোমনের 
মাথা যখন সূর্যতাপ থেকে আমরা বাঁচিয়েছি, তখন আমাদের প্রত্যেকের মাথায় সোনার মুকুট হোক 
এই বর চাওয়া যাক : তাহলেই আমরা সমস্ত পক্ষিকূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হব এবং তার 
ফলে হব পাখিদের সম্রাট ।' 
রানীর এই যুক্তি সকলেরই খুব পছন্দ হল। পরদিন সকালে সেই ছোট পাখিরাজ রাজা সলোমনের 
দরবারে গিয়ে তার প্রার্থনা জানাল। রাজা সলোমন মৃদু হেসে বললেন, "খুব বুঝে-শুনে চিন্তা করেই 


স্থির করেছ তো?’ 
পাখিরাজ খুব বিনীত হয়ে বলে, “হ্যা মহারাজ ! আমাদের সকলেরই খুব ইচ্ছে আমাদের মাথায় 


সোনার মুকুট হোক ।' 

জবাবে সলোমন বলেন, 'এই মুহুর্তেই তোমাদের সকলের মাথায় সোনার মুকুট হোক। কিন্ত 
তুমি মর্খ। এই বরের ফলে যখন তোমাদের উপর অভিসম্পাত নেমে আসবে এবং অদূর ভবিষ্যতে 
সেটা আসবেই, উপায়বিহনী হয়ে নিজেদের মূর্ধামির কথা মনে পড়বে, তখন কিন্তু আমার কাছে 
আসতে দ্বিধা করো না। আমি তোমাদের সাহায্য করব, বিপদ থেকে মুন্ত করব। 

ছোট পাখিরাজ নিজের আস্তানায় ফিরে এসে দেখে তাদের সকলের মাথায় সোনার মুকুট বসে 
গেছে। এর ফলে তারা ক্রমে অত্যন্ত অহঙ্কারী ও দুর্মুখ হয়ে উঠল। নিজেদের রূপ দেখবার লোভে 
বালি ঘুরে বেড়ায় নদী, পুকুর, হদের ধারে ধারে । আয়নার বদলে জলের ছায়ায় মুখ দেখে নিজেরাই 
আন্মহারা হয় আর গর্বে ফুলে ওঠে । রানী তো গরবে আর বাঁচে না। অহঙ্কারে ফেটে পড়ে। 
কারণ, তার বৃদ্ধিতেই আজ সবার মাথায় সোনার মুকুট । গাছের উঁচু ডালে বসে সকলকে তৃচ্ছতাচ্ছিলঃ 
করে বেড়ায়। এমনকি জ্ঞাতি শার্গবংশের বাশপাতিদের তো যাচ্ছেতাই বলে৷ সুন্দরী মিষ্ঠভাষী রানী 
এখন মুখরা দুর্বিনীতা ৷ 


একদিন এক ব্যাধ তার ফাঁদের ভিতর এক টুকরো আয়নার ভাঙা কাচ দায়ে ফা পেতেছিল ' 


১ ১ ১ ১ ET 


চেলা ভালা পাশ 


এ দেখার বাসনাটিহি তার ছিল এদিকে এক সানাই মুকুট পাশি দর পেকে সআন্যনার 
£ pls রাপ জআত্তহারা হয়ে উঠল: কাছে গিয়ে কিরিলও সেৰা তাটি দেখাতে গায়ে কানের 
Py ৰা পড়ল! বাধ দূলজুলে রাপা দেখে হৃখুটা খিঁড়ে দেকনের ছেলে তারা পেনা7ন কন 
ভরত ই কাছে গেল ৷ ডানতে চাইল, এটা কোন ধাত : টশাঢ়ার ভবাবে বল, ওটা কিছু 
€ পতলের মুকুট একটা । দাম দিল পাঁচশ পয়সা ইশাচর ব্যাধকে কলর, শ্রার বদি এরকা 
নর ৰ যেন সে তার কাছেই নিয়ে লাসে প্রতিদিনঠ শ্যায়নার ফাঁদে কলে রেশ কিছু ওই 
jes কাঠী পাৰিনের ধরে ব্যাধ বিক্ি করল জেকবপূর উশাচারর কাছে 
রাকা 
ভাবে দিন হায়। হঠাৎ একদিন ইশাচরের বাড়ি যাবার পাগ এক সেকরার সঙ্গে ব্যাহের দেখা 
= ভোর বাহ তাকে সেই পাখির কয়েকটা নাথা দেখাল; সেকরা বলল এগুলো মোটেই পেতল 
এ একেবারে খাঁটি গিনি সোনা । সে চারটে পা্ির মাথার জন্যে এক (বহর (দিনার) দাও দিল 

এসব খবর হুখে মৃখে হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল । সারা ইশ্রাপ্েল ছুড়ে শোনা যেতে 
হেল ধনুকের টষ্কার না হয় গুলতির শব্দ। । পাৰি ধরা সান্ান্য কাদের দাহ শ্রসম্ভব কেড়ে গেল 
তারে কাতারে সোনার নুকুটওযলালা পাৰি হরতে লাগল । বে কটি পাৰি বেঁচে রইল ভারা স্থার 
ভয়ে পাতার আড়াল থেকে মাথা বার করে না দিনরাত তাদের চোৰ দিযে জল করে পার রালীকে 
প্রতিসম্পাত দেয়। কোনও উপার না দেবে ওই পাখিদের রাজা গভীর দ্রঙ্গল ও লোকালরবিহলী 
া়গ দিয়ে অনেক ঘুরে আপদবিপদ পার হয়ে রাজা সলোহনের সাহনে হাজির হল ' দুহবের 
থা বলতে গিয়ে দে কেঁদেই ফেলল । করেকটা অব্যক্ত আওয়াল ছাড়া হুৰ দিয়ে আর কিছুই 
বার হল না। 

রাজা সলোমন সব বুঝলেন ৷ দয়া পরবশ হরে বললেন, ‘সোনার মুকুট প্রার্থনার সহয়েই তোমার 
ই হুর্ধামির জন্য সাবধান করেছিলাম | তুহি তা শোন নি। অহঙ্কার আর গর্বই তোষাদের এই 
ধ্রবসের কারণ । যাই হোক, তুনি আনার উপকার করেছিলেন সেকথা আনি তুলি নি । তোমাদের 
মাথায় সোনার যুকুট আর থাকবে না, এখন থেকে বাথার পালকেরই সুকুট হবে৷ সেই হনযুদ্ধকর 
ঘোহনচুড়া নিয়ে এখন থেকে তোনরা বিনা বিপদে পৃথিবীর ঘুরে বেড়াতে পারবে ৷" 

এই যে পাৰি যাকে দেখলাম কগ্কালীতলাঘ্প, রাজা সলো্নের করে যাথায় সোনার মুকুট নিয়ে 
যে পক্ষিকৃলের রাজা সেন্দেছিল, সে হল পুরপ্রিয় বংশের (উপুপিদি)। ওই নানে একটি মাত্র গণের 
'উপূপা) প্রজাতি ; না্_ হুপো, মোহনচুড়। 'উপৃপা এপপস)। হিন্দি_ বুদতুদ, ইংরেজি হৃপো। 
হোহনচুড়া বা হৃপো লম্বায় 31 সেমি, (12 ইণ্চি)। স্্রী-পুরুষ একই দেখতে ৷ বাথার উপর হাতপাখার 
নত ফিকে বাদাতী চড়া ; সামনে থেকে পিছনে পালকগুলি এসে লশ্বা হয়েছে ; চড়ার প্রতিটি পালকের 
ডগায় কালো-সাদা দাগ। ঘাড় ও গলার দু'পাশ এবং কাধের উপর থেকে ডানার বাক পর্যন্ত নিষ্প্রভ 
ফিকে ছাই-বাদাহী। বাকি পিঠের পালকে চওড়া কালো-সাদা পটি। এই পটি ডানার উপরেও ৷ 
গনা গোলাকার । লেজের ডগায় বেশ চওড়া কালো পটি, তারপর সাদা, আবার কালো । চিবুক 
এটি গলা এবং বুক খুবই ফিকে বাদানী : বুকের দু'পাশে ছাইভাব : বাকি তলার পালক সাদা. 
“7 উপর কালো এব? ধূসর-ছাইয়ের বড়ো বড়ো টান । কলীনিকা লালচে-বাদাহী : সরু বাঁকানো 


daly পাশ; Nope! টি 
| Hs 


ছোটো জিভ সহ লম্বা ৮৭ শিঙে-কালো, গোড়াটা ফিকে (গালাপী। পা ও আঙুল সীসে-রঙা। 

বাসজ্কান- ইওরোপ, এশিয়া, দক্ষিণে আফ্রিকা, মাদাগাস্কার ; মধ্যপ্রাচ্য, চীন, ইন্দোচীন, মালয় 
ও সৃমাঞ্রা। ভারতে 4টি উপজাতি । প্রথম (উ এ এপপস্)- পাকিস্তানে বেলুচিন্তান ; কাশ্মীর থেকে 
হিমালয়ের পাদদেশ ধরে পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশে । পাকিস্তান থেকে শীতে পরিযায়ী 
হয় রাজস্থান, কচ্ছ, সৌরাস্ট্র, উত্তর বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারে 5790 মি-র. ভিতর । দ্বিতীয় 
( উ এ স্যাট্ররাটা)_ তিব্বত এবং হিমালয়ের 4400 মি-র. উপর নেপাল ও সিকিমে। শীতে পরিযায়ী 
হয় নেপালের সমতল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, আসাম এবং বাংলাদেশে । তৃতীয় (উ এ সিলোনেনসিস)_ 
নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম, দক্ষিণে নামে মধ্যভারত থেকে বোস্বাহ, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ থেকে 
সিংহলে 5 থেকে 1700 মি-র, মধ্যে। চতুর্থ (উ এ লংগিরসদ্রিস) আসাম ও বাংলাদেশে । 
1600 মি-র. ভিতর ৷ 

বাদ্য যাবতীয় ভূমিজ পোকামাকড় । ক্কচিৎ শূন্যে অথবা গাছের কাও বা শাখা থেকে সংগ্রহ 
করে। ভালোবাসে শুয়োপোকা, বিবি, ঘুরঘুরে, ঘাসফড়িং, কেঁচো এবং শস্যের অনিষ্টকারী সবরকম 
পোকা। 

স্কভাব_ মোহনচুড়া বা হুপো ঘন জঈল পছন্দ করে না। একটু খোলামেলা জায়গা, বিশেষত 
গায়ের ধারে-কাছে বড়ো বড়ো গাছের বাগান, ঝোপঝাড়ই পছন্দ করে। মেটে বাড়ির দেয়াল বা 
পরিত্যন্ত পুরোনো পাকা বাড়িতেই আস্তানা গাড়ে। মানুষের আবাসের কাছে খাদ্য সংগ্রহ বা বাসা 
বানাতেও দেখা যায়। একা বা জোড়ায় চরতে বেশি দেখি। ্‌ 

খাদ্য সংগ্রহ করে মাটি থেকেই বেশি। রাস্তার আশপাশে, ঘাসের মাঠে বা ওই ধরনের স্থান 
যেখানে ঘুরঘুরে, কেঁচো বা ভূমিজ পোকার শৃককীট পাবার সম্ভাবনা সেখানেই মোহনচুড়াকে দেখতে 
পাওয়া যায়। কৃষির খুব উপকারী পাখি। লম্বা চণু দিয়ে কৃষির অনিষ্টকারী পোকাদের মাটির 
ভিতর থেকে টেনে বার করে। হাঁটা ও দৌড়ানো এদের খুব সাবলীল। মাটিতে এইভাবে চলাফেরার 
মাঝে ঘাসের গোড়া, ঝরাপাতা বা জঞ্জাল উলটে বা সরিয়ে দেখে কোনো পোকা সেখানে আশ্রয় 
নিয়েছে কিনা। সামান্যতম বিপদের আশঙ্কা বা কারোর আগমনের সম্ভাবনা আছে বুঝতে পারলেই 
উড়ে গিয়ে গাছে বা বাড়ির দেয়াল অথবা পাঁচিলে আশ্রয় নেয়। 

খাদ্য সংগ্রহের সময় মোহনচুড়া তাঁর বুটি নামিয়ে বন্ধ করে রাখে। উড়ে গিয়ে কোথাও বসলে 
বা কোনও কারণে উত্তেজিত হলে সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁটি খাড়া করে পাখা মেলে দেয়। সাধারণত ওড়ার 
মাধা কেমন যেন ধীর ভাব এবং কোনদিকে যাবে তা যেন ঠিক করতে পারছে না বলে ওঠাপড়া 
ঢেউয়ের ভাবটা একটু প্রকট । এইভাবে উড়তে উড়তে হঠাৎ বা বা ডানদিকে এমন বৌ করে ঘুরে 
যায় যে, তখন মনে হয় কে যেন পিছন থেকে হুকুম দিয়েছে 'লেফট' বা 'রাইট' হুইল কুইক 
টার্ন করার। 

ডাকটা কর্কশ নয়, খুব সুরেলাও নয়, একটু জোরে_ 'উপ্‌ উপ...হৃ-পো-পো...হুট হট..হুদ | 
আরও একটি কর্কশ শব্দ গলা দিয়ে বার হয় যখন বাসার মধ্যে থাকে। এছাড়া অন্য কোনও 
আওয়াজ বা সংগীত নেই ! এই কষ্ঠধ্বনি থেকেই হুপো বা হুদ হুদ নামের উৎপত্তি । 


অ-চে-পা ৭ 


(চেনা. স্চেনা পাখি 


রস _ মানালে মোহনচূড়া বা ছুপো বেশ পোষ মানে । ভূমিজকীট প্রধান খাদা বলে ছাতৃ ও 
ডিম একটু বেশি পরিমাণে খাওয়াতে হয়। ধুলি-়ানে এদের আনন্দ । ওলট-পালট খেয়ে 
নি, এখে. তারপর গা ঝাড়া দিয়ে ধুলো ওড়াবার পর যখন লঙ্কা ধাকানো চু দিয়ে গাত্রঘার্জনা 
বে তা তা দেখবার মতন । বন্দী অবস্থাতও বাসা বানাবার উপকরণ (পালে বানায় এবং ডিম 
yet . ছানা তোলে। 
ফু ভাতার সঙ্গে মোহনচুড়ার একটা সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়। আদি সভ্যযুগে মিশর ও ক্রিটদ্রীপের 
নলের গায়ে দেখি এদের ছবি। সেযুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের সাহিতা এবং চিকিৎসাশান্তরেও 
পাই। ক্রিটদ্বীপের রাজা জেরেউস এই পাথর দেহ ধারণ করেছিলেন । মধ্য প্রাণে) 
এশ্দীয়দের উপাখ্যানে পাই রাজা সলোমনের প্রিয় বন্ধু, সহচর এবং বিশেষ দূত হিসেবে ; আর 
সেই সঙ্গে মুকুট লাভের উপকথা । বাইবেলে হট্টিমা পাখির (ল্যাপউইং) যা বর্ণনা তা এই মোহনচুড়ার ৷ 
বড়ো গুণের খবর পাওয়া যায় তার দেহের বিভিন্ন অংশের মাংসের উপকারিতার ৷ মিশরীয় 
হগ থেকে শূরু করে 1752 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ডাঃ আর জেমস-এর চিকিৎসাশান্তর “ফার্মাকোপিয়া 
ঈ্টনিভার্সালিস-এ উল্লেখ পাওয়া যায় যে, এর মাংসে মানুষের দৃষ্টি-শত্তি যেমন বাড়ে তেমনই 
বাড়ে স্মতি-শক্তি। ভারতেও অনেকের এসব গৃণের পরিচয় থাকায় কোথাও কোথাও মোহনচুড়ার 
গ্রাংস থাঁওয়ার রীতি l 
' - এজননকাল- ফেব্রুয়ারি থেকে মে। কোথাও কোথাও জুন-জুলাই পর্যন্ত দেখা যায়: বাসা বানায় 
কোনো গর্তের মধ্যে! এ গর্ত নিজে খুঁড়ে তৈরি করে না। আপনা থেকেই যদি গর্ত থাকে গাছে, 
। | দেয়ালে বা বাড়ির ছাদে, এমনকি পরিত্যক্ত মাটির ঘরের মেঝেতেও, সেখানেই বাসা বানায় কিন্তু 
সর্ব অন্ধকার চাই। অন্ধকার হল বাসার প্রধান উপাদান । সেই অন্ধকার, গর্ভে যেমন-তেমন করে 
'রিছনো থাকে কিছু ঘাস, লোম, পাতা বা পালক। | 
ডিমে তা' দেবার সময় স্ত্রীপাখির গা থেকে এক রকম দুর্গন্ধ বার হতে থাকে । এই গন্ধ গ্রীন 
ঠাের ক্ষরণের ফলে ঘটে থাকে। বাসা থেকে সে এই সময় বার হয় না বললেই চলে। পূরুষ- 
পাখিই খাদ্য সংগ্রহ করে এনে তাকে খাওয়ায়। ডিম থেকে ছানা ফুটে বার হবার আগে ও পরে 
বাসার ভিতরের কোনও ময়লা কখনও পরিষ্কার করে না। সেইজন্যও দুর্গন্ধ ছড়ায়। দুর্গন্ধ ও 
নোংরামির জন্যে ইতুদী-আইনে শৃয়োরের মতন এর মাংসও অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হয়। ওদিকে 
টেন্টামেপ্টে হুপো সুখাদা হিসেবে গণ্য । ইওরোপে খ্িষ্টিয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই মাংসের চলন 
থুব বেশি। 
মোহনচূড়া ডিম পাড়ে 3 থেকে 5টি। সেইজন্য বাসার ভিতর প্রথম থেকে ষষ্ঠ সংখ্যক ছানার আকারে 
শর্পরের মধ্যে অনেক তফাৎ হয়। স্তর-পুরুষ দু'জনেই সন্তানদের খাদ্য সংগ্রহ করে খাওয়ায়। এই সময় 
"নদের প্রতি একটা মমতা লক্ষ্য করা যায় যা মানবিক পর্যায়ে পড়ে । মোহন-চুড়ার ডিম একটু লম্বাটে 
॥  দিনের। খোলা মসৃণ ও শত্ত। ডিমের উপর ছিট বা ছোপ, কিন্তু চকচকে ভাবটা একদম নেই। প্রথম 
সায় ডিমের রঙ সাদাটে সবৃজাভ-নীল থেকে সাদাটে জলপাই-পাটকিলে, পরে তা" দিতে দিতে ওই রঙ 
গন হয় ময়লাটে-পাটকিলে। ডিমের গড় মাপ 25 ৯17 মিমি. (লশ্বায়_ 100, চওড়ায়_ 0:55 ইন্ডি)। 
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(লাহচটক বর্গ 


লোহচটক বর্গের (অর্ডার উ্রগোনিফরমেস) পাখিদের যেমন এশিয়া, ইওরোপ অর্থাৎ পূর্ব (গোলার্ধে 
দেখা যায়, তেমনই দেখা যায় পশ্চিম গোলাধ বা আমেরিকায় । এই বর্গে একটি মাত্র বংশ ৷ 


এই বর্গকে অন্যান্য বর্গ থেকে তফাৎ করা হয়েছে আঙুলের গঠনের জন্য । এদের মুগ্মাঙ্গুল 
ইত্যাদি পাখিদের মতো পায়ের দুটো 


গোষ্ঠীর (জাইগোড্যাকটাইলাস) অর্থাৎ কাষ্ঠকুট্ট, শুক, পরভৃত 
আঙুল সামনে, দুটো পিছনে । কিন্তু তফাৎ হচ্ছে কাষ্ঠকুট বর্গের (পাইকিফরমেস) পাখিদের প্রথম 
ও চতুর্থ আঙুলের নখরের মুখ পিছন দিকে, আর এদের প্রথম-দ্রিতীয় সামনে, তৃতীয়-চতুর্থ পিছলে ' 
সেই কারণে এই পাখিদের আলাদা বর্গের মধ্যে ধরা হয়েছে 


লোহ বংশ 

লোহ বংশে (টরগোনিদি) বেশ কয়েকটা গণ। প্রতিটি গণের পাখিই দেখতে খুব সুন্দর ভু 
ভারতে একটিমাত্র গণে তিনটি প্রজাতি। এই বংশের সবচেয়ে সুন্দর পাখিকে দেখা যায় মেক্সিকো 
থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় | তার নাম_ “ধাত 
ব্রোঞ্জ-সবুজ, মাথায় ঝুঁটি, পুরুষের লেজের লোম-পালক ২ 
পট ও তলপেট উজ্জ্বল লাল এবং সাদা। কোয়েটজাল সবচেয়ে জনপ্রিয় গোয়েতেমালায় | সেখানকার 
ডাকটিকিট, মুদ্রা, এমনকি, রাষ্ট্রীয় সিলমোহরেও এদের মূর্তি 


সদাসোহাগী (Redheaded Trogon, 


নর্জিলিং গেলেই সিকিম যাওয়া-আসা করাটা আমার বাতিক। এ পথে নানারকম পাখি দেখি, 
থা আর কোথাও সহজে নজরে পড়ে না। 1979 সালে সিকিম থেকে ফিরতি পথে একটি পাখিকে 
দেখি, যা একমাত্র ছবিতে ছাড়া আর দেখি নি। 

বিকেল হয়ে গেছে। আকাশে পাহাড়ে গাছের মাথায়, এমনকি মাটিতে ঝোপেও গোধূলি তার 
রিম ্বর্ণাভ আলোয় এক অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। চালকের পাশেই বসেছি। ফিরতি পথে 
যাত্রী বেশি নেই। আসার সময় চালককে জঙ্গলের মাঝে বার কয়েক গাড়ি থামাতে হয়েছে। নেমেছি, 
দূরবীন চোখে লাগিয়ে খুঁজেছি। এই পথে অনেকে দেখলেও আমি তখনও দেখি নি। 
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(সেদিন যাকে দেখলাম তার কণা চিন্তাও করি নি। 
7 Le দূরে একটা নেড়া গাছ, শধ কাওঢাই আছে 
ডালপালা কিছু নেই, মাটি থেক 7.4 মিটারের বেশি 
হবে না, তার উপর নিথর হায় বসে আছে একটি 
পাখি। (গোধূলির আলোয় পাখির দেহের বর্ণচ্টা 
গায় শোভা ধারণ করেছে। দেহ শালিকের চেয়ে একট 
বডই হাব কিছু লেজ (বশ চওড়া ও বড়ো। গাড়ি (4৫ 
গেমে খুব সম্তপণে খানিকট। এগিয়ে গিয়ে দেখছি। 
কানে আসছে চালক ও অন্যান্য যাত্রীদের মন্তব্য| যার 
মথ লোকটা এক আস্ত পাগল। চিড়িয়া দেখার এত 
কি আছে? পাগল লোকের পাল্লায় পড়ে দার্জিলিঙ 
ফিরতে রাত হয়ে যাবে। আসার সময় এই পাগলামি 
যাবার সময়েও তাই। হাত পঁচিশেক দূর থেকে ঝোপের 
আড়ালে বসে দূরবীন লাগিয়ে দেখছি। মাথা, ঘাড়, বৃক 
| 3 টকটকে লাল। পিঠ এবং তলাটা লালের উপর 
| পাটকিলের আভা। ডানার আচ্ছাদক এবং তৃতীয় 
| সারির পালকের উপর সাদা-কালো-আঁকিরুঁকি কাটা । 
|S EEE OTT লেজের একদম বাইরের পালকের ধার সরু 
পা গদ গড লে বদ ৰ এল বাজে বলল খান 
'যালার মতো একটা সাদা সরু লাইন। এই পাখিটার তা নেই। হয়তো আরও বয়েস হলে এই সাদা 
‘লাইনটা দেখা যায়, কনীনিকা লাল, চোখের চারপাশে অক্ষিকোটরের চামড়া বেগুনি-নীল। উপরের 
চণু বেগুনি-নীল, চুর ধারটা উপর-নিচে খুব সরু করে কালো ডগাটাও তাই। তলার চণুর গোড়াটা 
বেগুনি, বাকি কালো। দুই চণ্ুতেই করাতের মতো ছোটো ছোটো দাত। পা ও আঙুল খুব হালকা 
বেগুনি পাখিটা চুপ করে বসেছিল। হঠাৎ উড়ে শূন্যে একটা পোকা ধরে আবার সেই জায়গায় এসে 
বসল। তখন দেখলাম ডানার তলায় একটা সাদা ছোপ আর লেজের একদম ধারের সাদাটা বেশ স্পষ্ট 
দেখা যাচ্ছে। চালকের হাকাহাকিতে পাখিটা ডানায় ফটফট শব্দ তুলে গভীর জঙ্গলের মধ্যে উড়ে 
চাল গেল। আমি যাকে দেখলাম তা লোহ বংশের (ট্রেগোনিদি) এক প্রজাতি । নাম_ পুরুষ সদাসোহাগী, 
ট-কুটকুচিয়া (হারপাকটেস এরাইগকেফালাস), ইংরেজি নেপাল রেডহেডেড ট্রগৌন। গোটা দুয়েক 
উপজাতি আছে। তাদের একটিকে (হা, এ এরাইগ্রুকেফালাস) দেখা যায় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও 
বিপরার পার্বত্যভূমিতে 1800 মি-র উচ্চতার মধ্যে। 
সদাসোহাগী লম্বায় 35 সেমি। স্ত্র-পাখি কুচ্কুচিয়ার মাথা, ঘাড়, বুক নিষ্প্রত কমলা-পাটকিলে, 


ঘটা পুরুষ সদাসোহাগীর মতো। 
গসসান-- হিমালয়ের কুমায়ূন থেকে নেপাল, সিকিম, ভুটান, উত্তরবঙ্গ, মধ। আসামে খাসি, গারো 


J 


(লা এংশ গদাসাতাঠ। 
মণিপুর | তরাহি, ু়ার্সের গভীর টঙগলের 1800 সি-র উচ্চ তার 
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ইত্যাদি পাহার্ডা অণ্যল, নাগাল্যা৬ ও 


মধ্যে বসবাস করে। 
ধাদা- শুঁয়োপোকা, 


নানারকম পোকা, ঘাসফড়িং ও অন্যাণা পতঙ্গ, গাছের পাতা 
থেকে হঠাৎ কিছুটা খর অনেকটা বেনেবৌ-কাজল পাখির মত 
তিনবার “কিউ কিউ কিউ' কগন বা গাঁচবার পূব তাড়াতাড়ি 

। আওয়াজ বার করে ‘কবর-র-র'। 

ওয়া পৱন মেশান জনগন পছন্দ করে বেশি বক্ষ 
নড়াচড়া «৭, ডা | গূর্যাপ্তের পরেও শিকার ধরতে (লহ? 
যায়! সাধারণত একাই 'জনের অধো তফাত থাকে অনেকটা : 


আবার এসে বসে সেইখানে ৷ পড় 
বোঝাই যায় না। জঙ্গলের মধ্যে ওদের 
‘ ট-কিউ' ডা, তারপরেই 90৬ খুখুর মতে! bX 


বসা অবস্থা থেকে ওড়ার 
আগে আতে সময় ঘুর মতোই নামে পোকার পিছলে তে 
এতো ধাওয়া করে। এই পোকা ধরণে 


অপাদ বর্গ 


ক অর্থে পা নেই এমন নয়, তবে পায়ের কাজ অন্যান্য পাখিদের যেমন এদের তা নয়! 
:., পায়ের বাঁকানো নখ দিয়ে একমাত্র দেওয়াল আঁকড়ে ধরতে পারে । 


এরা শুধু 
অপাদ বংশ 


এ₹ অপাদ বর্গে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম পাখি মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার গুঞ্জনপক্ষী বংশ 
ট্াকিলিদি হামিং বাডস্‌। 
পাদ বংশে 5টি গণ-- জীর্বি (আপুস), তালচটিকা (সাইপসিউরাস), শল্যপুচ্ছ (ছায়েটুরা), 


রিশা (কললোকালিয়া) এবং একপুত্রক (হেমিপ্রকনে)। একমাত্র একপূত্রক গণের পাখিদের ভানা 
লজ ছাড়িয়ে যায় নি, বাকি সকলের ডানা এত লম্বা যে লেজ ছাড়িয়ে যায়। সেইজন্য একপুত্রক 


গণের পাখিদের ওই নামেই একটি উপবংশের (হেমিপ্রকনিনি) মধ্যে ধরা হয়। গিরিশা গণের পাখিদের 
পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় না। সমুদ্র উপকূলস্থিত বা নিকটবর্তী কোনও পাহাড়ের গুহায় তারা বাস 
৷ করে। দক্ষিণ ভারতে এই গণের পাখিদের দেখা যায়। প্রজননকালে ললান্মাবী গ্রন্থির (স্যালিভারি 
্লাওস) স্ফীতি খুবই বেশি হয় এবং থুতু বা লালা হাওয়ার স্পর্শে জমে যায়। এই লালা দিয়ে 
ওরা পাথরের গায়ে বাসা বানায়। প্রায় অস্বচ্ছ কাচের (আইসিংগ্লাস) মতো বাসার সুরুয়া চীনবাসী 
ও অন্যান্যদের খুব প্রিয়। সেই কারণে ওই পাখিদের নাম_ এডিবলনেস্ট সুইফটলেটস্‌। দক্ষিণ 
ভারতীয় বাসাগুলি একটু কালচে রঙের হয়। ভারতে একমাত্র আন্দামানের পাখিদের বাসা সাদা। 
চীনবাসীদের বিশ্বাস এই বাসার সুরুষা হজমী এবং বলবর্ধক। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এতে 
রবক্কারজনীয় (নাইট্রজেনাস) পদার্থ ছাড়া শতকরা 50 ভাগ দেহসার বা প্রোটিন এবং শতকরা 7 


ভাগ খনিজ (মিনারেল্) পদার্থ আছে। 
বাতাসী (11৬৫, ১০৬৫) 


*কালে বা বিকেলে বারান্দায় দাড়ালেই দেখতে পাই ধনুকের মতো ডানা ছড়িয়ে ঝাপাটয়ে কয়েকটা 
“ৰ চক্র খেয়ে খেয়ে নানা কায়দায় উড়ছে, ভাসছে। এদের বুক-পেট সাদা, পিঠ কালো এবং 
“দেশ সাদা, মুখে সমানে ডাক দিয়ে চলেছে তীব্রস্বরে 'চাক-চাররর' ... চাক-চাররর... | মাঝে 


লা একক + < “ভাগ স্যাম লভ প্রাৱলাশ” 


পাদ Ace 12191 i 


চি 21. বাতাসী 


মাঝে ডাকছে শিসের মতন ‘ৎসিক-ৎসিক... সিক্সিক্সিক্‌... 

এ গার ররর TE ET TET 
ডগাটুকু শুধু কাঁপছে। পরস্পরকে ওই অবস্থায় তাড়া করে ফিরছে। 

বেশ দেখতে লাগে এই দ্রুতগতির পাখিদের । অনেকেরই নজরে পড়ে, কিন্তু ভালো করে কেউই 
লক্ষ্য করেন না। একজনকে জিজ্ঞেস করাতে জবাব পেয়েছিলাম, ওটা এক ধরনের চামচিকে। 
বুঝলাম, ভালো করে লক্ষ্য না করার জন্যে ওটা যে পাখি এটাই অনেকে জানেন না। 

বাতাসের বেগে ওড়া এই পাখিগুলি অপাদ বর্গের (আপডিফরমেস) অন্তর্গত জীবি গণের (আপুস) 
এক প্রজাতি : নাম- বতাসী (আপুস আ্যাফিনিস) : হিন্দি বাবীলা, আবাবিল ; ইংরেজি-- হাউস, 


| 
জীর্বি গণের 5টি প্রজাতির মধ্যে একমাত্র বাতাসীকেই পশ্চিমবঙ্গের সমতলে দেখা যায়। আর 
রা 7 
- তাড়ি আবাবিল ; ইংরেজি পাম সুইফটসূ। 
fe hha টশপ্ ০০ EE না গলা এবং বস্তিপ্রদেশ সাদা। 
বাকি পালক গাঢ় ছাই-কালো, কিছু অংশ চকচকে । মাথা ও লেজের তলার পালক কিণ্চিং ফিকে। 
চোখের সামনে একটা গাঢ় কালো দাগ । কালো &% বেঁটে, ডগা বাঁকা এবং গোড়া চওড়া ৷ ডানা 


৮ এ জাগা "৩ 


(না আচনা পাখি 


এ মতো চৌকো লেন্দ ছোটো। কনীনিকা পিঙ্গল, ৮0 শিঙে কালো ; মুখগহুর 


হারে কাণ্ডে 
নী পার্টকিলে এন: শখ্যা শিঙে-ফালো। 


৬ 


রর ক. শা গোল। 


গোল od আফ্রিকা, মধাপ্রাচ), পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত থেকে ঠান্দাটান, মালয়েশিয়া, 
ott দীপ, দক্ষিণ চিন ও ফরামাসা। পশ্চিমবঙ্গে যে প্রজাতিকে দেখা যায় তাদের গ্ভানতেদে 
ক্লিপ" M 
গতি । 
দা উড়ন্ত ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ । 


_, বাতাসী পুরোমাত্রায় সংঘচারী। ছোট দলে যেমন দেখা যায় তেমনি দেখা যায় পঞ্চাশ 
| চাটি বা তারও উপরের দলে। সংঘচারী বলে এরা নিজেদের কলোনি করে বাসা করে৷ 
নি বাসা থেকে ওরা খুব দুরে যায় না। উড়ন্ত পোকামাকড় সংগ্রহ করতে অনেক সময় দেখা 
খর ভঁতে উঠতে সকাল-সঙ্ধযে ছাড়াও দিনের অন্য সময়েও দেখা যায় পাক খেয়ে খেয়ে 
তে, আর মুখে থাকে 'চাক-চারর...চাক-চারর্...ংসিক-তসিক...ংসিক-ৎসিক...তীব্র আওয়াজ । ওরা 
_ ৮ ওড়ে বলেই ইংরেজিতে 'সৃইফট' বলে। কয়েকটা খুব তাড়াতাড়ি সরু ডানার ঝাপট, তারপরেই 


এ তে ভাসতে বাক খাওয়া, পাক খেয়ে ছোট উড়ন্ত পোকামাকড়ের পিছনে ছোটা। এইই 
ওদের জীবন। 
সার সময় বেশি দেখা যায়। আকাশে আনন্দধ্বনি জাগিয়ে উঁচুতে উঠছে শ্রফ প্রাণের আনন্দে, 
+ হয়ে ছোট্ট বিন্দুতে পরিণত হতে। জোরে বাতাস বইতে থাকলে ডানা নামিয়ে দেয় দু'পাশে 
ঢাল টিনের বা টালির ছাদের মতন, এভাবে স্থির হয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত বাতাসের বিরুদ্ধে, কখনও 
বাতাসের বেগে পিছিয়ে যায় ওই অবস্থায়। আবার দেখা যায় সবাই একজোট হয়ে বলের 
সরকারে উপরে উঠছে ধ্বনি দিতে দিতে। এই-ই ওদের খেলা। 

বাতাসীর কলোনি-বাসা কাঁচা বা পাকা বাড়ির আনাচে-কানাচে, কার্নিসের তলায়, দেওয়ালের 


কোণে তা শহর বা গ্রামে যেখানেই হোক না কেন। পছন্দ পুরোনো প্রাসাদ. অট্টালিকা, মন্দির 


জিদ, দির্জা, দুর্গ, পুল, খাড়া পাহাড় বা উঁচু নালার গায়ে বাসা বানানোতে। কলকাতার বিবাদী 
“রাগের অফিসমহল্লাতেও ওদের কলোনি-বাসা দেখা যায়। আর সেখানে তাদের কাকলীতে আকাশ- 


বাতাস মুখর হয়ে থাকে। | 

পালক, ঘাস ও খড় এই তিনকে জিভের লালা দিয়ে সিমেন্টের মতো শত্ত করে কতকগুলো 
গোলাকার বাসা বানায়। কখনো দেখা যায় পাথর বা ছাদের তলায় এক-একটি বাসা দূরত্বে রাখা, 
কখনও বা ধেঁষার্থেষি করে একটার পর আর-একটা। আবার দেওয়ালের গায়ে গর্তের মধ্যেও 


বাসা দেখা যায়, তবে গর্তের প্রবেশ পথে থাকে পালক, ঘাস ও খড় সিমেণ্ট করা। বাস্রার সমস্ত 


উপকরণ, কিতু উড়তে উড়তেই সংগ্রহ করে। 

শীতকালটা এদের পছন্দ নয়। হয়তো সেই সময় পোকামাকড় কম পাওয়া যায় তাই। শীতে 
৭ জলো ঠাঙা দিনে এরা বাসার মধে] ঝিম মেরে পড়ে থাকে। 
₹ ধজননকাল-- কোনো ঠিক নেই। একমাত্র নভেম্বর থেকে ফেবুয়ারি ডিম পাড়তে দেখা যায় 
“' শা হলে বছরের অন্য সময়ে কোনো না কানো বাসায় হয় ডিম না হয় ছানা পাওয়া যায়। 


As 8 7 1708 


বাসার বাবহার ওদের কাছে (কবল ঘৃস্বানোয়, স্বল্পকালীন বিশাহ এবং ডি তা দেওয়ায় শাঙ্ছাড 
ফাঁকি জীবনটা কাভাসে ভেগেই। বাগা ধানানোয়, [উম তা দেওগ্রায় এল" সন্তান পরত পালাত এ 
প্রৃধ দুক্তীনে দু জলের সষ্ঠায়াগী। 

ডিম পাড়ে সাধাৱণত ).২টি, মাঝে মাঝে 4টি লক্বাট সর আকারের । সরু দিকটা বেশ পঁচলো 
ডিমের খোলা পাতলা, অমসণ এবং ধধধধে সাদা । ডিনেয় গড় নাগ 222414 /জজিতি, (লঙ্গায 
( মি. চওডায়- 1 ৎৎ উদ) । 


তালচড়াই 


রোজ সকালে পার্ক সার্কাস মার্কেটে যাবার পথে দিলখুসা স্ট্রীট দিয়ে যেতে বাঁদিকে পড়ে 
কাসিয়াবাগানের বড়ো পুকুর, আর ডানদিকে ট্র্যাফিক গার্ডদের আস্তানা । সেই আস্তানার গা ঘেঁষে 
আছে তিনটি উচু তালগাছ। বর্তমানে সেই তিনটি গাছ আর নেই। দুটিকে কেটে ফেলে তার 

সেদিন মার্চের গোড়াতেই নজরে পড়ল ২ ২২২ 
পৃকুরের দিকে যাচ্ছে, ফিরছে, ঘুরছে আর 
ডাকছে তীব্স্বরে_ টিটিটিই... টিটিটিই...'। 

পাখিগুলো রোগাটে, হালকা কালচে-পাটকিলে, 
বেশ সরু চেরা লেজ। বাঁকানো খুব সরু ডানা 
দেখে মনে হচ্ছিল ধনুক, গলা আর দেহ যেন 
সেই ধনুকে তীর সংযোজন করা হয়েছে। 
বাতাসীর তো অত দ্রুত এবং কায়দার না হলেও 
মোটামুটি উড়ছিল বেশ। বাতাসীর চেয়ে আকারে 
ছোটো এবং কোমরে সাদা ছোপ নেই। তাসত্বেও 
বাতাসীর সঙ্গে যে একটা সম্বন্ধ আছে তা বুঝতে 
কষ্ট হয় না। দাড়িয়ে ওদের দেখতে লাগলাম! 
দেখলাম মাঝেমাঝে তালগাছে এসে বসছে, 
আবার পরমুহূর্তে উড়ে যাচ্ছে। 

পাখিগুলো অপাদ বংশের (আপডিফরমেস) 
অন্তর্গত তালচটিকা গণের (সাইপসিউরাস) এক প্রজাতি ; নাম- তালচড়াই ৷ (সাইপাসউরাস 
পারভাস) : হিন্দি_ তাড়ি আবাবিল, তালচট্রা ; ইংরেজি_ পাম সৃইফট। এই গণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
লেজ বেশ ভালো করে চেরা ; আঙুল জোড়ায় সাজানো । তৃতীয় ও চতুথ আঙুল বাইরের দিকে, 
প্রথম ও দ্বিতীয় ভিতর দিকে। ভারতে একটিমাত্র প্রজাতি । 


অ-চে-পা & 


(না আ৮না পাখি 


৮ লগ্থায় |২ সেমি (5 ইপ্ি)। স্ত্রী প্রষ একই দেখতে । উপরের পালক মলিন পিঙ্গল, 
Ea গাঢ়, ধনুকের মতো ডানা ও (চেরা লেজ্জ আরও গাঢ় । নিচের পালক মলিন ধসরাভ 
মাথা রঃ ও গলায় হালকা 'পিঙ্গল। কণীনিকা পটকিলে, বেঁটে 5? গাঢ় শিঠে পাটকিলে, 
চা ক মুখগ্বহবর গোলাপী ধূসর । পা, আঙুল' ও নখর (গালাপি-পার্টকিলে। 
২ কান. ভারতে একটি প্রজাতির 2টি উপজাতি । প্রথম (সাই পা বাটাসিয়েনসিস) - পাকিস্তানে 

_ ঈালয়ের দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ সহ সমগ ভারত, রান্দস্থান ও গুন্দরাটের দূ'চারটি স্থান এব? 
_শ। সমতলে যেখানে তাল বা সুপুরি গাছ সেইখানেই। দ্বিতীয় (সাই পা ইনফি টমেটাস)- 
pl রক্মপূতের দক্ষিণ, নাগাভূমি, মণিপুর, মিজোরাম, গ্রিপুরা এবং বাংলাদেশে । তালগা ছাড়াও 
নও নাগা পাহাড়ের অধিবাসীদের তালপাতা দিয়ে ছাওয়া ঘরের মাথায় এইউপজাতির পাখিরা 
তা ভারতের বাইরে বর্মা, থাইদেশ, ভিয়েতনাম,হাইনান দ্বীপ, মালয়, টামবেলান দ্বীপপুঞ্জ, 
জাভা. বলি, বিলিটন এবং বর্ণিও। 

হভাব- যেখানে তাল গাছের সংখ্যা বেশি সেখানে তালচড়াইকে দেখা যাবেই। সুপুরি-গাছের 
=ৱিতেও এদের দর্শন মেলে। বাতাসীর মতো এরাও সংঘচারী, কিন্তু একট! ছড়ানো-ছিটানো ভাব 
লাছে এবং ওড়াটাও অত দ্রুত নয়। সারাদিন এদের কাটে ডানার উপরে । কখনও খুব উঁচুতে, 
পাবার কখনো মাটি ঘেঁষে। মুখে আওয়াজ টিটিটি-ইই...। কখনও দেখা যায় ঘেঁষা-ঘেঁষি করে 
=লগাছের যে পাতা একটু ঝুলছে তার ডাটায় বসে আছে কয়েক জোড়া । মাঝে মাঝে পাশাপাশিভাবে 
হট ছোটো পায়ে চলে যায় তালডাটার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। আবার দেখা যায় একই 
লগাছে, একডালে তালচড়াই অপর ডালে চামচিকের কলোনি। 

তালচড়াই কলোনি করে বাঁ করলেও একগাছে দুই বা তিনজোড়া মাত্র বাসা করে। বড়ো 
লপাতার ডগা যখন বেঁকে ঝুলে ভিতর দিকে কুঁকড়োয় তখন সেই কৌকড়ানো ডগার তলায় 
লড়াই তার ছোট্ট বাসা বাঁধে। উপকরণ- পাতার শির, সব্জির চিকন আঁশ, পাতা ও পালক। 
"তে খানিকটা ঘড়ির ছোটো পকেটের মতো |0মিমি গভীর এবং 40 মিমি ব্যাস! সবকিছু উপকরণ 
ল দিয়ে সিমেন্ট করে। বাসা খুবই নরম কিন্তু বাসার মুখের চারধারে লালা দিয়ে এক ধরনের 
ও বানায় যাতে বাসাটা পাখির দেহভার বহন করতে পারে। 

শশকাণ- সারা বছরই। অঞ্চল অনুযায়ী কিছুটা তারতম্য ঘটে। কারুর কারুর অনুমান বছরে 
গর উম পাড়ে কিনতু তা পরীক্ষাসাপেক্ষ। বাসা বানানোর জন্যে স্ত্ী-পুরুষ দু'জনেই খসে পড়া 
*' বা সবজির অংশ শূন্যেই সংগ্রহ করে এবং তা’ দেওয়া থেকে আরম্ভ করে ঘর-গেরস্তালীর 
“ভই দু'জনে করে। ডিম পাড়ে সাধারণত 2টি কখনও 3টি। ডিম সাদা লম্বাটে আকারের, 
"8৭ একটু চাপা, অমসৃণ খোলা পাতলা । কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও নির্ণয় করা 
1 ডিমের গড় মাপ-- 182 % 11.5 মিমি (লম্বায় 0.70, চওড়ায় 0.45 ইপ্ি)। 


ছিপ্নক বর্গ 


ছিপ্নক বর্গের (অর্ডার কাপ্রিমালগিফরমেস) পাখিরা একটু অদ্ভুত ধরনের | সবাই নিশাচর এবং 
হা-মুখ এদের খুব বড়ো। ধরনধারণে পেঁচাদের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও এরা পশ্পুণ ভিন্ন, 
তাই এদের আলাদা বর্গের মধ্যে ধরা হয়েছে। এই বর্গে দুটি বংশ- ভেকমুখ (পডারগিদি) ও 
ছিপ্নক (কাপ্রিমালগিদি)। ূ 
ভেকমুখ বংশের পাখিদের হা-মুখ খুব চওড়া । ছিপ্রক বংশের পাখিদের এত চওড়া হয় না; 
ভেকমুখদের চঞু বেশ শত্তিশালী এবং বাঁকা, চণ্চুর ডগা বঁড়শির মতো বাঁকানো । চণুর গোড়ায় 
খোচা খোচা সরু লম্বা পালক নাকের ছ্যাদাকে ঢেকে রাখে । 
ভারতে একটি মাত্র গণ_ ভেকমুখ বোট্টাচোস্টোমাস) এবং দুটি এরজাতি। একটি প্রজাতিকে 
(বা হজসনি) দেখা যায় সিকিম, ভূটান, আসামে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণাংশের পাহাড়, হ্লাগাল্যাণ্ড, 
মণিপুর, বাংলাদেশে ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে 300 থেকে 1800 মি. উচ্চতার মধ্যে চিরহরিৎ 
জঙ্গলে ৷ মণিপুরী নাগারা বলে_ 'স্যামবং, ইংরেজি_ হজসন"স ফ্ুগমাউথ ॥ লম্বায় 27 সেমি (সাড়ে 
10ইপ্চি)। দ্বিতীয় প্রজাতিকে (বা মনিলিজার) দেখা যায় ভারতের পশ্চিমঘাটে কানাড়া ও ত্রিবান্্রাম 
জেলায় 1200 মি. উচ্চতার মধ্যে গভীর জঙ্গল ও তার আশপাশে এবং শ্রীলঙ্কায় । মালয়ালামরা 
বলে-- 'মাকাচিকাটা', ইংরেজি সিলোন ফ্রগমাউথ । লম্বায় 23 সেমি. (9ই ইণ্চি)। 
সিলোন ধ্রুগমাডং 


ছিপ্নরক বংশ 


ছিপ্নক বংশে (কাপ্রিমালগিদি) দুটি গণ- হেমতুণ্ড (ইওরোস্টোপোডাস) ও ছিপ্রক (কাপ্রিযমালগাস)। 
হেমতুণ্ড পাখিদের নাকের উপর খোঁচা খোচা লোম পালক নেই, আছে দুই কানের উপর ও পাশে 
লম্বাটে পালক, যেন খাগের কলম গৌজা ৷ এই গণে দুটি উপজাতি । প্রথম উপজাতি- (ইও মাক্রোটিস 
সেরতিনিকেপস্)ঃ বাসস্থান_ আসামে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব ও দক্ষিণাংশে, নাগাল্যাও, মণিপুর, মিজোরাম, 
বাংলাদেশের ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম 1000 মি. উচ্চতার মধ্যে এবং দক্ষিণ ইউনান, বর্মা, মালয় 
উপদ্বীপ, পেনাং, দক্ষিণপূর্ব থাইদেশ, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ! অসমিয়া নাম ‘দিন কু নাহ" ইংরেজি 
বামিজ গ্রেট ইয়ার্ড নাইটজার । ডাকে 'পিইই-হুইইউ-হুইইউ-হুইউউ' | লম্বায় 4! সেমি (16 ইণ্ি)! 
দ্বিতীয় উপজোতি (ইও মা ব্যুরডিল্লনি) 2 বাসস্থান কেরালার কোট্টাইয়াম, কুইলন ৫ ব্রিবান্্রাম 
জেলার চিরহারৎ এবং ভিজে পর্ণমোচীর জঙ্গল, প্রধানত পাহাড়ের পাদদেশে 1000 মি. উচ্চতার 


[প্রি ন্জ 


(চলা অচেনা পাখ 
নাম- পার্টি য়া মঝাকি ইংরাজি কেরালা (গোট ইয়ার্ড নাইটির । ডাক শিসের 
গাধা । ih ক | শদ্বায়ব- 4) গেসি (গাড়ে 15 তাঁগি)। 
পরতো সর অন্তর্গত ছিপ্লিক গণের (কাঁপিমালগাস) পাখিদের বাসস্থান ভারত, শ্রীলক্ষ। 


এটি প্রজাতি ৷ প্রথম প্রক্তাতি- ছিপ্লক, ছাপ্লা, ডাৰচিরি, ডাবনাক (কাপিমালগাস ইণ্ডিকাস) 
শ HITE OE ™ 
রেখা ণিয়ান জাল নাইটজার । বাসস্থান পশ্চিম রাজস্থান, কচ্ছ এবং পাঞকিপ্ানের কি 


ia ০ মি (সাড়ে 11 ইণি)। দর কটা মধুরতার সাঙ্গে (বিমাদমাখা 086 কী 
নি রাতে দু' সেকেও অন্তর অন্তর চাক-চাক'। দুটি উপজাতি । প্রথম চিন বাসসা (কা £ 

£) ইংরাজি সিলোন জাঙ্গল নাইটজার । লম্বায় 27 সেমি. (সাড়ে 10ই)। ডাকে 'চাক'ম 
দিতীয় (কা ই হাজারি), ইংরেজি হিমালয়ান জাঙ্গল নাইটজার । বাসস্থান উত্তর পশ্চিম 
পাকিস্তানের হাজারা জেলা থেকে হিমালয়ের পুবে নেপাল, সিকিম, ভূটান, অরুণাচল, আসামে 
ক্ষপত্রের উত্তর ও দক্ষিণাংশের পার্বত্য অণ্চল, নাগাল্যা্, মণিপুর, মিজোরাম, বাংলাদেশ থেকে 
নান, বর্মা, মালয় 3300 মি. উচ্চতার মধ্যে। লম্বায় 32 সেমি। ডাকে_ 'চাক-চাক চাক্ু-চান্কু' ৷ 

দ্বিতীয় প্রজাতি_ ছাপাকি, পাটাক (কা ইওরোপাইয়াস)-এর একটি উপজাতি (কা ই আনউইনি), 
ইংরেজি_ হিউম'স ইওরোপীয়ান নাইটজার ॥ পরিযায়ী হয়ে আসে এপ্রিল-মে থেকে আগস্ট-সেপ্টেম্বর- 
এ পাকিস্তান, কাশ্মীর, কচ্ছ, রাজস্থান, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর ৷ লম্বায় 25 সেমি. (10 
কি); ডাকে_ টিকটিকির মতো 'চাক-চাক-চাক'। 
তীয় প্রজ্গাতি__ শাপকর (কা মাহ্রাট্টেনসিস), ইংরেজি_ সিনড্‌ নাইটজার | বাসস্থান আফগানিস্তান, 
বলুচিস্তান, পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। শীতে কখনো-সখনো পরিযায়ী 
হয় গুজরাট, বোস্বাই এবং পশ্চিমবঙ্গে । ডাকে নরম গলায় 'পররব্‌ পররব্‌'। দিনের বেলায় হঠাৎ 
'ডডলে শোনা যায় ‘ক্লাক ক্লাক'। 

চড় প্রজাতি £ঁকঠুকিয়া (কাপ্রিমালগাস মাকরুরাস), ইংরেজি_ ইণ্ডিয়ান লংটেইলড নাইটজার 
হন $পকা | 4টি উপজাতি । প্রথম উপজাতি (কা মা আট্রিপেনসিস) : বাসস্থান মহারাস্টু অন্ধ, 
দূর তামিলনাড়ু ও কেরালা 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে পার্বত্যনালার বাশবনে। ইংরেজি সাদার্ন 
স্বাদে তেলেগু_ আক্চাপ্রিগাড়, তামিল পাড়ুকাই কৃরুভি | লম্বায়_ 28 সেমি (সাড়ে || 
৮ গালা 1৭ পারি মা ইকুয়াবিলিস)ঃ বাসস্থান- শ্রীলঙ্কা 1100 মি. উচ্চতার 
নী বেছি নান পাইটজার, সিংহলী- চিন বাসসা। লঙ্বায়- 28 সেমি 
পারবা অল অ গুয়াস)ঃ বাশস্থান-_ দক্ষিণ নাগাল্যাও, মণিপুর, মিজোরাম, বাংলাদেশের 
রন ৪ , দক্ষিণ ইউনান থেকে টেপাসেরিয়াম, থাইদেশ এবং ইন্দোচীণীয় অণ্চল। 
রা গাও লশ্বায়_ 33 সেমি (13ইপি)। ডাকে_ ‘অরক অরক...ঠক-আ- 
কিনো ঝাপটা. 'মাণকাস)ঃ বাসন্থান-_ মধ্য ও দক্ষিণ আন্দামান । দেখা যায় জঙ্গলের তলায় 

“পড়া পাতার উপর । লঙ্বায়_ 28 সেমি (11 ইগ্টি)। 
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ছিপ্ক বংশ চেপকা 


এসিয়াটিকাস)। ইংরাজি. ইণ্ডিয়ান লিটল নাইটক্জার । 


পঞ্চম প্রজাতি- ছইেপকা (কাপ্রিমালগাস 
পর্ণ জঙ্গলে 1000 গি. উচ্চতায় 


একটি উপজাতি (কা এ এইডস): বাসস্থান শ্রীলঙ্কার শুনব ঝোপথাড 


মধ্যে । লম্বায় 24 সেমি (সাড়ে ? ইি)। 
হজ গুজাতি (কাপ্রমালগাস আফিনিস)। ইংরজি_ ফাফলিন'স, আলায়েও নাইটজার | বাসস্থান 


পাকিস্তান, পাঞ্জাব, হিমালয়ের পাদদেশ ধরে পুবে আসাম, নাগাল্যা, মণিপুর, মিজোরাম, বাংলাদেশ, 
থকে সমগ্র দক্ষিণ ভারত, পশ্চিমবঙ্গ । লব্বায় 25 সেমি (10 ইপ্ি)। 
লেজ 95 থেকে 113 মিমি। লঙ্বায়_ ছেপকার (24 সেমি) চেয়ে 
ইটনকুনহ তফাত । 


দক্ষিণে রাজস্থান, কচ্ছ, সৌবাষ্ট্র € 
ডানা 1২2 থেকে 148 মিমি এবং 
একটু বড়ো হলেও ডানা লেজ মাপে ছোটো । এ 


ছেপকা (০4০৮ বশ) 


থেকে বোলপুরে ফিরতে হবে। কলকাতায় ফিরতে হলে রাতের ট্রেনটা না ধরলে 
উঠতে হল। আসরটা জমেছিল ভালই । 


কেন্দুলির মেলা 


নয়। সুতরাং বাউলের আসর ছেড়ে 

বাস ধরার জন্যে বেরিয়ে পড়েছি। 
এমন সময় এক ভদ্রলোক, যার সঙ্গে 
পরিচয় হয়েছিল জয়দেবের মন্দিরে, 
তিনি বললন, আমার গাড়িতে আসুন, 
জায়গা আছে, গল্প করতে করতে 
যাওয়া সাবে। ভদ্রতার খাতিরে না 
না করেও পিছনের বুকে স্যুটকেসটা 
রেখে সামনে তীর পাশে বসে পড়লাম । 
চালক তিনি । পিছনে তার স্ত্রী ও 
এক আত্বীয়া। এদের সঙ্গেও মেলায় 


পরিচয় হয়েছিল । 
রাতের অন্ধকারে গাড়ি ছুটল। দু'দিকে গাছপালার মধ্যে দিয়ে হেডলাইট জেলে কাঁচা রাস্তার 


ধূলো উড়িয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে পথের উপর ধুলো থেকে একটা-দুটো পাখি উড়ছে। আলোয় 
দেখছি গাড়ির বনেট ঘেঁষে বাক খেয়ে নিমেষের মধ্যে চলে যাচ্ছে। ধাক্কা লাগবে লাগবে করেও 
লাগছে না। চালক জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো এক রকমের পেঁচা কি? 

বললাম, না পেঁচা নয়। তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এদের বগ বংশ ও প্রজাতি সম্পূর্ণ 
আলাদা! ইংরেজিতে বলে- নাইটজার । 

_বলে উঠলেন, নাইটজার ' এই নামের সঙ্গে তো পরিচয় আছে। ইংরেজি বই-টইতে পড়েছি। 
এরা যে এমন এবং আমাদের দেশেও আছে তা জানতাম না। চেহারাটা বোঝা যাচ্ছে না. তবে 


চি 23. ছেপকা 


রি: লি ও 


চাপা (দি (দাত শা ৷ গাডাল । একটিকে গাড়ির ধদাকাযগ পারার চষ্টা 
ভালা শাও 
AF 
রি ন্‌ ছা শে 
রা? রর খালে উঠলেন, লা ৭ 
এরাও ৬ erate: (EU tঠলাy | ৮1% Alb সমান (হালে 317০1 | গলাাতিভা? ATI 


এটার বেষটিয় লিল জয়াদলনসর স্থান (পালে (নানিায়ট পাশা 


{ te. . ্ 


WE, 


এট পাখিদের পদ্বান্ধষ বলাতে বলাতে গাণ্ডি (বাকাপর সাশানে 


গণ _ বা পথের ধুলোর উপর গাড়ির হেডলাইটের আলোয় রুমাগত এদিক ওদিক গড়া 


{ৰ ~ 
কি গালগিদি) এক প্রজাতি : নাম ছেপকা (কাপ্রিমালগাস এশিয়াটিকাস), ইতরেক্জি 


রা পার 24 সেমি (সাড়ে 9 ইপ্সি)। উপরাংশ হলদেটে-ধুসর, তার উপর খুব সরু সরু 
. লাখথাটে ছিট মাথার চাঁদির উপর থেকে নেমেছে, তারপর খুব সরু কালো কালো টান পিঠের 
এপ গাড়ে পাশে চওড়া লালচে-কালোর ছাই ছাই ছোপে ভাঙা ; বেশ কিছু বড়ো কালো সিট 
এর উজ্জল লালচে-হলুদের দাগ পিঠের দু'পাশে। ওড়ার প্রথম চারটি পালকের উপর সাদা 4! 
এলিন লালচে-হলুদের ছিট। দ্বিতীয় পালকটি লম্বায় সবচেয়ে বড়ো । লেজের মাঝে পালক -/দ্রোডা 
উপরের পালকের মতো কিন্তু তার উপর ভাঙা ভাঙা কালো পটি, বাকি দুই বাইরের পালকের 
উপর সাদা ছোপ। নিচের সব পালকে লালচে-হলুদের উপর পাটকিলের অস্পষ্ট টান ও ছোপ! 
চোখর পাশ ও চিবুক থেকে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-পালক আছে বেশ কয়েকটা । গলার দু'পাশে 
সাদা ছোপ গায়েন সব পালকেই একটা রেশমি ভাব। কনীনিকা পাটকিলে, তাকে ঘিরে গোল 
হয়ে আছে হলুদ রঙের আঙটি। ছোটো চণু শিঙে-পাটকিলে, ডগা ঈষৎ বাঁকানো, হা-মুখ খুব 
বড়ো, মুখের ভিতরটা হলুদ । পা ও আঙুল গোলাপি -পাটকিলে, নখর মলিন শিঙে-পাটকিলে ৷ 
₹-পূরষ একই দেখতে । 
বাসস্থান পাকিস্তানে সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান থেকে সমগ্র ভারত, দক্ষিণে কন্যা কৃমারিকা, পূবে 
আসাম, বাংলাদেশ । ভারতের বাইরে বর্মা, দক্ষিণ থাইদেশ এবং দক্ষিণ ইন্দোটীনীয় অণ্টলসমূহ ৷ 
সাধারণত শুকনো পর্ণমোচী জঙ্গল 1500 মি. উচ্চতার মধ্যে, ঝোপঝাড়ের জঙ্গল, পাথুরে নালা প্রধানত 
*-আবাদের কাছে, গ্রামের ধারে জংলি বাগান, ধুলোয় ভরা গা-জঙ্গলের রাস্তায় দেখা যায়৷ 
গাপ সবরকম পোকামাকড়। সন্ধ্যায় ও রাতে যেসব মথ ও পতঙ্গ ওড়ে তাদের বড় হী- 

"* দক করে ধরে। ডাকে_ ভূতুড়ে গলায় ‘চাক চাক চাকু"... চাক-চাক-চাকর র-র'। যখন 
ডা “বন মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত সমস্ত শরীর থির থির করে কাঁপতে থাকে । সাধারণত প্রজননকাল 
bi গন্য সময় উড়তে উড়তে ডাকে শুধূু- ‘চাক চাক'। প্রজননকালে একে অপরকে ডাকে ও 
“দয়, বিশেষত চাঁদনি রাতে শোনা যায় খুব বেশি। 
নি ছেপকারা নিশাচর ৷ সকাল-সদ্ধোর দুই গোধূলিতেও দেখা যায় পোকামাকড় অন্বেষণে 
" গর্ধারণত একা বা জোড়ায় থাকে। কখনও কখনও দিনের বেলায় পারিবারিক ছোটো দলে 


০ Se ec পপ ». — সজাগ 


ছপ্রক বংশ ট)বাঠাকিযা 


শৃকলে লালায়, শুকনো পাতা ও আবজনার মধো এমনভাবে নিশা থাকে (যে বাবা মায় না। 
গাছের কাণ্ডের উপর, মাইল পোস্ট বা কাঠের বেড়ার উপর লঙ্গালশ্থিভাব এমন কারে বাস (যে 
সেই বস্তু থেকে আলাদা করা যায় না। গরুর গাড়ি বা মোটর গাড়ি চলার কাঁচা রাস্তার উপর 
সাধারণত বসে ধলা-স্ রানের সাঙ্গ কীটপতঙ্গ খাদা সংগ্রাহের জনা। 

প্রজননকাল_ সঠিক জানা যায় নি। তবে প্রধানত ফেব্রুয়ারি থেকে (সেপ্টেন্বর মাসেই ৷ প্টান 
বশে সবোস্ট সময়ের তফাত হয়। বস বণ প| | ফাকা ব।শবণ ব| ঝাপ 41/৬র oss, 
এমনকি মফংশ্বল শহরের বাড়ির জংলা হাতাতেও, মাটিতে 2টি লশ্বাটে আকারের ঘি-রঙা বা ফিকে 
গোলাপির উপর লালচে-পাটকিলের এবং কালচে-বেগুনির ছিট ও ছোপের ডিম পাড়ে । স্ত্রী-পূরু্ 
দু জনেই ডিমে তা' দেয়, তবে কতদিনে ফোটে সেটা এখনও জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ 
26 5১19 মিমি (লম্বায় | 04, চওড়ায়_ 0:77 ইগি)। 


£কঠুকিয়া এ -9১)৫এ 1১৬০) 


চারশ দশকের শুরুতে বসস্তকালে বেশ কিছুদিন মধ্যমগ্রাম-বারাসতের কাছে ছোটে জাগুলিয়া বলে 
একটা গ্রামে ছিলাম। যে বাগানবাড়িতে ছিলাম তার সামনে সান-বাধানো পুকুর, পিছনে ডোবা, 
গাছপালা, জমি প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বিঘে। 

দ্বিতীয় দিনে গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল অদ্ভুত এক শব্দে। কে যেন লোহার উপর কাঠের 
হাতুড়ি ঠকছে। শব্দটা আসছে খুব কাছ থেকে। একটু ভয়ও পেলাম। সেইসঙ্গে শব্দটার উৎস-সন্ধানের 
জন্য কৌতৃহলও হল। বিছানা ছেড়ে হাতে টর্চ ও লাঠি নিয়ে জাল দিয়ে ঘেরা বারান্দার দরজা খুলে 


বেরলাম। চারিদিক নিঝুম নিস্তদ্ধ | ভি 
পরি কি চতুদশী হব, চারিদিক . টায়ার 
এক ভৌতিক পরিবেশ। এক-দু 
মিনিট অন্তর শুধু ওই ধাতব শব্দ। 
শব্দ লক্ষ্য করে সুপুরিবীথি 
দিয়ে এসে গেট খুলে বাইরের 
কাঁচা রাস্তার উপর এসেছি। বট, ইরা ৮৪ 
আম ইত্যাদি গাছে কাঁচা রাস্তাটা ০ ররর 
ছাওয়া। ধুলোয় ভরা। আবছা en OO 
আলোয় দেখছি রাস্তার ধুলোর উপর মামগাছের ছোটো একটা মোটা ডাল পড়ে আছে। টর্চ জেলে 
যেই এগিয়েছি, প্রায় পায়ের কাছ (থেকে উড়ে গেল একটা পাখি। রাস্তা পার হয়ে বসল গিয়ে নেড়া 
গাছের কাণ্ডে লম্বালশ্বিভাবে । এর পিছনে দিগন্তব্যাপী নেড়া ধানখেতের এবাড়াখেবাড়া জমি ! 
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চিনা- আচেনা পাখি 


* দিন সকালে মুনিম ঘনা যে গাইবলদ দেখে, গরুর গাড়িও চালায় তাঞে এইরকম ডাকের 
থা বলাতে বলল, ওতো রাতচরা, টঙ্কপাঁখ'। পরে জেনেছিলাম ওই পাখি ছিপ্লক বংশের 
কাতরিমালগিদি) এক প্রজাতি : নাম- একঠুকিয়া, রাতচরা, টক্কপাখি (কোপ্রিমালগাস মাকরুরাস), 
auf ইঞ্ডিয়ান লংটেইলড নাইটজার, হিন্দি_ ছুপকা। 
₹ )কঠুকিয়া লম্বায় 33 সেমি (13 ইন্ডি)। ছেপকারই মতো দেখতে তবে লেজ ও ডানা বড়ো এবং 
=লার পালক অনেক ফিকে। স্্ী-পাখিকে তফাত করা যায় লেজের বাইরের পালকের ৬গার পালকের 
শরটা হলদেটে-লালচে থাকায় । কনীনিকা পাটকিলে, চণুর আগা গাঢ় পাটকিলে, মাঝখানটা পাটকিলে, 
গাড়াটা লালচে । পা ও আঙুল লালচে-বেগুনি, পায়ের তলা মাংস-গোলাপি। 
" বাসস্থান- হিমালয়ের পাদদেশে 1800 থেকে 2200 মি. উচ্চতার মধ্যে পাঞ্জাব থেকে অরুণাচল, 
ভরসামে বুহ্ষপূত্রের উত্তর ও দক্ষিণের জঙ্গল, দক্ষিণে গাঙ্গেয় উপত্যকা, পুবে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, 
বাংলাদেশ, ওড়িশা, পূর্বঘাটে উত্তর অন্ধ । 

ধাদা_ মথ, পোকামাকড়, সকাল-সন্ধ্যের প্রদোষে ও রাতে যেসব পোকামাকড় ওড়ে। 
ভাব_ সকাল-সন্ধ্যের প্রদোষ ও রাতের পাখি। সাধারণত একা বা জোড়ায় বিচরণ করে। দিনের 
বেলায় ঝরেপড়া শুকনো পাতা বা আবর্জনার মধ্যে চুপচাপ পড়ে থাকে। দেহের রঙের সঙ্গে পাতা বা 
আবর্জনা এমনভাবে মিশে যায় যে অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। প্রায়ই দেখা যায় তাদের পছন্দসই জায়গা 
থেকে সন্ধ্যের সময় হাওয়াশীলদের (সোয়ালো) মতো উড়ে উড়ে পতঙ্গ ধরতে। গাছের ডালে 
আড়াআড়িভাবে যেমন বসে তেমনি .বসে মোটা ডাল ও কাণ্ডে লম্বালম্বিভাবে। জঙ্গল বা গ্রামে গোরুর 
' গাড়ি চলার রাস্তার ধুলোর উপর পড়ে থাকে এমনভাবে যে বোঝাই যায় না। হাত-খানেকের মধ্যে গেলে 
_ওড়ে। লোকে চমকে ওঠে । খানিকটা দূরে গিয়ে আবার ফিরে আসে স্বস্থানে। ডাক__ লোহার উপর কাঠের 
'হাতুড়ি ঠোকার 'উষ্ক' শব্দে। ডাকার আগে কোনো ব্যাঙের কর্কশ শব্দ ডেকে নিয়ে 2 থেকে 4 বার গলা 
'সেধেই চার সেকেন্ডে পাঁচবার “চউষ্' এবং এটা চলে 50-60 বার । প্রজননকালে শোনা যায় সারা রাত। 
ভকাডাকির মধ্যে দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগও রাখে । মোটরে করে জঙ্গলের রাস্তায় যেতে যেতে 
হেড লাইটের আলোয় চোখটা টকটকে লালচে দেখায় । বেগবান গাড়ি খুব কাছে এলে শেষ মুহুতে উড়ে 
যায় ডানা ঝাপটে এঁকেবেঁকে অস্তুত গতিবেগে। এটা আবার সবসময় সম্ভব হয় না, তখন বেচারিকে 
অক্টমকালের দুঃখ পেতে হয়। 

প্রজননকাল-_ প্রধানত মার্চ থেকে মে। বাসা বধে না। মাটির উপরেই ডিম গাড়ে কিছু পাতা জড়ো 
জর ডিম সাধারণত 2টি মলিন ঘি-রঙা থেকে গোলাপি-হলুদ, তার উপর ছাই-ধুসর ও অরিন তালে” 
পটকিলের ছিট ও ছোপ । দু'জনে মিলেই সন্তান প্রতিপালন করে। কিন্তু কতদিনে ডিম ফোটে তা এগন ও 
গণ যায় নি। ডিমের গড় মাপ-- 3229 মিমি। 


ডলুক বগ 


উলক বর্গের (স্ট্রিগিফরমেস) পাখিরা সবাই সকাল-সন্ধেযের পাখি এবং নিশাচর ৷ এদের চোখ 
গোল চাকতির মধ্যে এবং মানুষের মতো পাশাপাশি । কেবল একটি মাএ গণের (জিনাস) পাখিই 
ব্যতিক্রম । 

মানুষের এই বর্গের পাখিদের নিয়ে অহেতুক ভয় ও নানা কুসংস্কার আছে। ভয়টার উৎস রাতের 
অন্ধকারে এদের রোমহর্ষক ডাক। আবার দেশবিদেশে দেবীর বাহনরূপে পূজোর বেদীতেও একে 
স্থান দিয়েছে। আমাদের যেমন লক্ষ্মীর বাহন, গ্রীক পুরাণে তেমনি জ্ঞানের দেবী আ্যাথিনীর সঙ্গী ৷ 
যার থেকে ইংরেজি “ওয়াইজ আউল’, ‘ওয়াইজ ওলড্‌ আউল" প্রভৃতি কথার উৎপত্তি ৷ 


উলুক বংশ 


উলুক বর্গে একটিমাত্র বংশ উলুক (স্ট্রিগিদি)। এই বংশকে দুটি উপবংশে ভাগ করা হয়েছে _ 
শ্বেতোলুক টাইটোনিনি) ও উলুক (স্ট্রিগিনিনি)। উলুক বংশের প্রতিটি প্রাণীরই দৃষ্টি ও স্রাণশত্তি 
খুব প্রবল ৷ গোল ডানায় নরম পালকের জন্যে অত্যন্ত দক্ষ ও নিঃশব্দ শিকারী । শিকারকে তার 
অজান্তে নখরের সাহায্যে ধরে একদম সোজাসুজি গিলে ফেলে । কেবল বড়ো কোনো প্রাণীকে ধরলে 
চণ্ুর সাহায্যে ছিঁড়ে ছিড়ে খায়। যেসব অংশ হজম হয় না সেগুলো উগরে ফেলার জন্যে তার 
আস্তানার কাছে গেলে জানা যায় তারা কি খায়। পাশাপাশি দুই বড়ো চোখে জ্বলন্ত পাটকিলে, 
হলুদ বা কমলা কনীনিকায় সামান্যতম আলোর স্পর্শেই দেখতে পায় কিন্তু নিছক অন্ধকারে একদম 
দেখতে পায় না, তখন অন্ধ । চোখ চাকতির মধ্যে দৃঢ়ভাবে বসানো হলে কি হবে এই অসুবিধে 
দূর করে মাথাটা পুরে 270" ডিগ্রি গোল করে ঘুরিয়ে। মোটা সুদৃঢ় চণ্টুর চারপাশে সংজ্ঞাবহ সরু 
খোঁচা লোম-পালক দিয়েই তার শিকারকে অনুভব করে। কারণ দূরের জিনিস পরিষ্কার দেখতে 
পায়, কাছের জিনিস দেখে কষ্ট করে। উপরের চণুর গোড়ায় মোমের মতো অনাবৃত ঝিল্লী, তার 
মধ্যে নাকের ছ্যাদা লুকনো। বিপদ আশঙ্কা করলে ডানা ছড়িয়ে দিয়ে সব পালক ফুলিয়ে তুলে 
শত্রুকে যা নয় তার চেয়ে নিজেকে ডবল করে দেখিয়ে ভয় দেখায়। প্রথম ডিম পাড়া থেকেই 
স্রাপুরুষ দু'জনেই তা’ দেয়। যে কোনও গর্তে তা গাছই হোক, পাহাড়ের খোদলই হোক, কা 
অন্য কোনও পাখির পরিত্যন্ত বানা বা মাটির উপরেই হোক, সেখানেই ডিম পাড়ে। 

উলুক বংশকে 11টি গণে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- শ্বেতোলুক (টাইটো), পিঙ্গলক (ফোডিলাস), 


অ-চে-পা ৯ 


এট. 


(চলনা 1৮1 পা 


dl হস), বায়সাস্তক (বিউবো), হিমোলুক (নাইকটিয়া), (পচক (নিনকস) ডুডল (গ্রসিভিয়াম), 
ণ (৩৬ ূ ূ 
} বনঘক (স্টিকস্‌), কণিক (এসিও) গবং পক্ষমপাদ (ঈগালিয়াস) 
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লক্ষ্মী পেচা ( Bom 0৮১) 


= ছোটবেলা থেকে যে এই পাখিকে মাঝেমাঝে সঙ্দোবেলায় দেখছি, কণঞ1ঙা শহরের বুকে 

কা বাজান তাই আজ প্রথম দেখার কথাটা একদম মনে নেই। বেশ বড়োসড় পাখির নিঃশব্দে 
_ন দেখতে ভালো লাগতো। একবারের কথা মনে আছে। সেটা ঘটেছিল হাজারিবাগ জেলার 
=; অল্প বয়েস তখন, স্কুলে পড়ি। গরমের ছুটিতে ওখানে আমাদের বাড়িতে আছি । 
দিকে “শিপীলিকার ডানা ওঠে মরার তরে করে পিঁপড়েরা উড়তে আরম্ত করল । কাক, 
| মা | "ক আর রত মিলে উড়স্ত পিপডে 

ধরে ধরে খেতে লাগল । আমি বারান্দায় 
চেয়ারে বসে সেই মহাভোজ দেখছি । সন্ধ্যা 
প্রায় নেমেছে। আধো গোধূলি আধো 
আঁধার ৷ গোলাপ, বেল, আতা, জাম, আম 
ইত্যাদি গাছের গোড়ায় কীকলাস বা গিরগিটি 
(ক্যালোটেস ভেরসিকলার) আছে জানতাম । 
মাঝে মাঝে সরসর করে গাছের ডালে, 
পাঁচিল বা মাটির উপর দিয়ে দৌড়তেও, 
দেখেছি। কিন্তু বাগানে যে এত ছিল তা 
জানতাম না। তারা এসে মাটি থেকে 
সি, E53 | টপাটপ পিঁপড়ে তুলে খেতে লাগল । 
চি 25 লী গে কোথায় ছিল কতকগুলো কটকটে ব্যাঙ 


” ৯১৯ 
ই 
le 
এ, 


[ফা মেলানোসট্রিকটাস), তারাও থপথপ করে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে শুরু করে দিল ভোজ । 


€ পাশের বাড়ির মহুয়া গাছের উপর থেকে নেমে এল দুটো পাখি। কিছু বোঝবার আগেই 
একটা গিরগিটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল মহুয়া গাছের পাতার আড়ালে । কয়েক মুহূর্তের মধ্যে 
“র ফিরে এসে আরও দুটো নিয়ে গেল। বার-কতক এই রকম হবার পর ব্যাঙ ও গিরগিটিরা 
চাত প্রবৃত্তির বশে ভোজের বিপদ অনুভব করতে পেরে আত্মগোপনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। 
"কারখানা দেখে আমি হেসে ফেললাম। 

“1 কয়েক বছর বাদে যেসব পশুপাখি কেউ পোষে না তা যখন পোষা শুরু করি, তখন হাতিবাগানের 
“বকে একটা কিনে এর সুন্দর চেহারাটা দেখেছিলাম । 

“বিটা উলুক বংশের (স্টরিগিদি) অন্তর্গত শ্বেতোলুক গণের (টাইটো) এক প্রজাতি : নাম- 
 পিগ (টাইটো আলবা), ইংরেজি- বার্ন আউল, হিন্দি- কুরাইযা.বড়ি চুরি 
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লক্ষ্মী পেঁচা লম্বায় 36 সেমি (14 ইঞ্চি) । হৱতনের ঘতো অস্তুত গোল চাকতি মুখ ৷ মুখের শত 
পালকাক দেখায় যেন প্রাইউডের পাতলা এক ঢকরো কাঠ কোটি সাদা চাকুতিটা তৈৰি । তার মাধা 
ড্যাব। ড্যাবা দুই চোখ । থেকে থেকে একটা চোখ বুক্ধিয়ে চোখ মারে। লঙ্বাটি চু সোজ্জা নেমেছে 
গোড়াটা বসা ৷ নাকের ছ্্রাদা ডিদ্বাকার। উপরের পালক সোনালি হলদেটে-লাল ও ধৃসর, তার 
উপর সরবত কালো সাদা ফুটকি। ঘাড় ও ডানা হলদেটে পাটকিলে। নিচটা রেশমী গাদা, অক্সবিত্তর 
হালকা হলদেটে-লালের আভা তার উপর গাঢ় পাটকিলের ছিট। কনীনিকা গাঢ় পার্টকিলে, কখনও 
হালকা বাদামী বা কালো । চণ্ মাংসল সাদা, চণুর গোড়ায় (মোমের মতো উন্মুক্ত বিল্লী মাংসল । 
পা ও আড়ুল মাংসল-পাটকিলে, নখর গাঢ়। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে । 

বাসস্থান_ 1000 মি. উচ্চতার মধ্যে পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের সর্বত্র, বাংলাদেশ 
এবং শ্রীলঙ্কা । দেখা যায় পুরনো পরিত্যক্ত দুর্গ, ভাঙা প্রত্বতাত্বিক কাঠামো, গৃহা, পরিত্যক্ত 
কয়ো, খালি এবং বসতিপূর্ণ বাড়ির আলসে-কার্নিসের গর্তে। একটি উপজাতি (টা আ 
ডেরোপাটরফি), বাসস্থান আন্দামান। অপর প্রজাতি- ঘাস পেঁচা (টা কাপেনসিস) ইংরেজি_ 
গ্রাস আউল । 

খাদা_ চড়াইয়ের মতো ছোটো পাখি, ধেড়ে ও নেংটি ইদুর, চামচিকে, টিকটিকি-গিরগিটি, 
ব্যাঙ ইত্যাদি । ডাক-_ নানারকম চিল-চেঁচানি, মুরগির চাপা ডাক, নাক ডাকার মতো ঘরর ঘরর 
কুদ্ধ হিসহিস এবং রাগলে দুই চণ্টুর ঠকঠকানি। প্রজননকালে এইসব নানারকম ডাক ও আওয়াজ 
শোনা যায় বেশি। 

স্বভাব খেতখামারের প্রভুত উপকারী, কেননা সমীক্ষায় দেখা গেছে এক-একটি পেঁচা দিনে 
প্রায় 12-13টি ইদুর খেয়ে থাকে। প্রধানত ভোরবেলা, সন্ধ্যে ও রাত্রে বিচরণ করে। প্রখর রোদের 
আলো সহ্য করতে পারে না, সেটা বোঝা যায় কাক বা ফিঙেরা তাড়া করলে। আবার এও দেখা 
যায়, গুনের ক্কড়া আলোয় কোনরকম অসুবিধে বোধ না করে ঘেসো মাঠের 3-4মি. উচু দিয়ে 
উড়ে গিয়ে, শূন্যে ডানা নাড়িয়ে এক জায়গায় প্রায় আধ মিনিট স্থির হয়ে জমিতে থাকা শিকারের 
উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাধারণত দিনের বেলায় একা থাকে। 


ঘাস পেঁচা (০৬০৬৯ Owl) 


শরতকাল। শান্তিনিকেতনে কাশ ও উলুঘাসের মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছি। বেশ লাগছে 
চলতে ৷ এদিন অবশ্য মন ছিল ছোটো বটের (বাস্টার্ড কোয়েল), ভাটরি বটের (গ্রে কোয়েল) 
বা গুররু-র (বু ব্রেস্টেড কোয়েল) দিকে । কোথাও তাদের সন্ধান পাচ্ছি নে। হঠাৎ প্রায় 
পায়ের কাছ থেকে এক জোড়া লক্ষ্মী পেঁচা উড়ল। অল্প খানিকটা উড়ে কাছেই ঘাসের আড়ালে 
বসল। যেখানে বসেছে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে বসে বসে খুব ধীরে একটি করে উলু সরিয়ে 
চালেছি। এইভাবে মিনিট দশেক চলার পর দেখলাম একজোড়া পেঁচা। পাশাপাশি খাড়া হয়ে 
দাড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। না, লক্ষ্মী পেঁচা নয়। তবে খুব নিকট আত্মীয় প্রজাতি হবে। দেহের 


চেনা-অচেনা পাখি 


৬ কেলে, লক্ষ্মীর মতো সোনালি-হলদেটে ধূসর না, তার উপর খুব সাদা ঁছট 
পরটা গাঢ় + উপর ছড়ানো-ছিটনো পাটকিলের ফুটকি ৷ মুখে সাদা গোল চাকতি. তার 
ছি্ট। ওলা কিলে গলাবন্ধ ৷ দুই চোখের নিচে কালো ফুটকি। গোড়ালি বেশ লঙ্বা, তার 
| ৬ 


এবং চেপে বসা পালক | মনে হয় যেন চুড়িদার পাজামা পরোছে। ন্দী-পুরুথে 
পর শরম " একবার চোখ খুলে আমায় দেখল। তখন দেখলাম কনীনিকা বাদাত্রী, চু 
তফাৎ দাদা নাকের উপর অনাবত ঝিল্লী গোলাপি । পা ও আঙুল মাংসল ক+[ল€১-পাটকিলে, 
গাংসল- | 
এর শিঙে গ। | ২ - Cur 
নখ একটু কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতেই পাখি দুটো উড়ে একটু পরে 'গয়ে 
= আড়ালে লুকলো । ধরার রণে ক্ষান্ত দিলাম। 
কেন কলকাতায় কিরে বই দেখে জানলাম, পাখি দুটো গরু বংলে খেতোলুক গণের (হিট) 
. এজাতি । লক্ষ্মী পেঁচারই খুড়তুতো ভাই। নাম_ ঘাস পেঁচা (টাইটো কাপেনসিস লংগিমেমব্রিস), 
এজি গ্রাস আউল, অসমিয়া_ সান উলু ছরাই। লম্বায় 36 সেমি (14 ইপ্ডি)। 
i না হিমালয়ের দেরাদুন থেকে তরাই ডুয়ার্সের ভিতর দিয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে পশ্চিমবঙ্গ, 
সাল সিকিম, ভৃটান, আসামে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণাংশ, মণিপুর, বাংলাদেশ, দক্ষিণে বিহারের 
'টানাগপূর, মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণ ভারতে 1800 মি উচ্চতার মধ্যে তামিলনাডু । মহীশুর ও কেরালা । 
য় নেই। দেখা যায় বড়ো ঘাসের জঙ্গল, যেখানে বারসিঙ্গা (সোরাম্প ডিয়ার), ডাহর বা 
ধরা (ক্লোরিকান) বাস করে, সেই প্লাবিত উঁচু ঘাসের মাঠে । 
বাদ্য প্রধানত মেঠো ইদুর, এছাড়া পঙ্গপাল, ঘাসফড়িৎ, টিকটিকি-গিরগিটি। 
ভার সকাল-সন্ধ্যের পাখি, নিশাচরও | পুরোপুরি মাটিতেই বাস করে। রাতে এমন নিঃশব্দে 
করে যে মনে হয় ভূতের আবির্ভাব হয়েছে। ডাকাডাকির বালাই নেই। স্টুয়ার্ট-বেকার বলেছেন, 
দপেচার মতো একটা নাকিসুরে চিলচেঁচানি দেয়। সাধারণত একা বা জোড়ায় থাকে, তবে উত্তর 
দেশে এক সঙ্গে ছটিকে থাকতে দেখা গেছে। 
পজননকাল_ অক্টোবর থেকে মার্চ। লম্বা ঘেসো জমিতে মাটির 'মধ্যে উলু বা কাশ পা দিয়ে 
প্ট। করে পেতে বাসা বানায়, মাথার উপরে থাকে ঘাসের আচ্ছাদন । ডিম পাড়ে 4 থেকে 6টি 
ধরে সাদা, লক্ষ্মী পেঁচার ডিম থেকে আলাদা করা শল্ত। কতদিনে ডিম ফোটে, স্ত্র-পুরুষ সম্বন্ধে 
রান প্রতিপালনের ধারা কিছুই এখনো জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ 399% 327 মিমি। 


ভূতুম পেঁচা [9৭৩০১ ৮৮ 0০) 


| ছেলেবেলার কথ 
নিজ রাজী মজিলপুরে মামার বাড়িতে আছি। রাতে আচমকা জেগেছি। ভয়ে গা ঘেমে 
নি hy কাঠ! বুকের মধ্যে ধপাস্‌ ধপাস শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মাঝ রাতে এহ অবস্থা । 

“ক কে ঘাড় ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি চাদের আলোয় চারিদিক থিকথিক 
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(যেন খলছে, খুউম ধুউম' । এব) (/খ খুব চাড়াতাঠড '4" | 
পরমুহূর্তেই ঝি দিবি না বৌ দিন 9 ... হূদ হুদ 
পারি না, হাত পা »শ 
চিৎকার করে উঠি। 


£৮ | বউম বুউম ।' আর থাকাতে 
ঠান্ডা হয়ে আসছে, কাল ফাট।নো। এব, 
সকলে হ্ুড়মুড় করে উঠে পড়ে । মা কাছে আসতেই আকড়ে 
ধরি ৷ থরথর কারে বাপছি। ছোটোমামা ঘাব ঢুকে মাক বলল, 
ছোড়দি কি হয়েছে? 

সঙ্গে সাঙ্গ শোনা গেল রক্ত হিম করা 'হুদ হুদ £৭ ৰে 
চিবি না ৰৌ দিবি?’ ছোটোমামা বললেন, ও তো পেঁচা। 
ভৃতৃম পেঁচা । তারপর জানালা দিয়ে উকি মেরে দেখে বললেশ, 
ওই দেখ বসে আছে। ভয়ে ভয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি 
খিডকির পুকুরের ধারে একটা গাছের গুঁড়ির উপর পিছন 
ফিরে বসে আছে বড় ঝুড়ির মতন কি যেন। মাথায় শিং। 
পেঁচা না ছাই । 

এরপর বড়ো হয়ে বার কতক ভূতুম পেঁচা দেখেছি। উলুক 
বংশে (স্ট্রিগিদি), বায়সান্তক (বিউবো) গণের প্রজাতি (বিউবো 
জেইলোনসিস লেসচেনলট), ইংরেজি_ ব্রাউন ফিশ আউল, চি 2 তৃতুম পেঁচা 
হিন্দি_ উন্লু, অমরাই কা ঘুঘু-র সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে, 
সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে, গা ছমছমের সঙ্গে হাসিও পেয়েছে। 

ভতুম পেঁচা লম্বায় 56 সেমি (22 ইঞ্চি), উত্তরভারতে লম্বায় একটু বড়ো। বড়ো কানওয়ালা 
লালচে-পাটকিলে পেঁচা। লম্বা ল্বা কালো টানে পিঠ ভর্তি। তলা সাদাটে-লালচে, তার উপর ঢেউ- 


খেলানো সরু সরু পাটকিলের টান আড়াআড়িভাবে, ওর উপর বুকে-পেটে কালো কালো লম্বা টানের 
ছিট। ঘাড়ে ও গলায় সাদা ছোপ। চোখ উজ্বল সোনালি-হলুদ, চণু মলিন সবজেটে ও ধূসর 
পালকহীন পা ও আঙুল ধোঁয়াটে হলুদ, নখর শিঙে-পাটকিলে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে । 
পাসন্থান-- পাকিস্তান থেকে পুবে আসাম, হিমালয়ের পাদদেশ ধরে তরাই দুন-ডুয়ার্স ইত্যাদির fj 
তর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং সমগ্র উপদ্বীপাত্মক ভারতের জলাজঙ্গল। পছন্দ করে বুড়ো { 
আমগাছের জঙ্গলের মাথা, রাস্তার ধার, খালের পাশ, জঙ্গলের ভিতর স্রোতস্বতী বা জলার ধারে | 
ঘন পাতার গাছের ভিতর, ভেঙে পড়া পুরনো মসজিদ বা কবরস্থান। দেখা যায় গিরিখাত এবং 
উঁচ়পাড়ের নদীর ধারে উড়তে । 
ধাদা - প্রধানত মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া, ইঁদুর, পাখি এবং সরীসৃপ । জলের ধারে পড়ে থাকা 
কুমিরের মাংস খেতেও দেখা গেছে। 
₹ভাব- সাধারণত জোড়ায় থাকে। দিনের বেলাতে বিশেষত মেঘলা দিনে ওদের উড়তে ও 


শিকার করতে দেখা যায়। সন্ধোর মুখে বুম বুম আওয়াজ করতে করতে দিনের আবাসস্থান থেকে 


পারা 


কুর নদী বা জলার ধারে গাছের গুঁড়ি বা পাথরের উপর বসে শিকার খোঁজে ৷ কখনওবা 
ধার য়! ও এসে আবি বাস । জল শেষে ভাড় চলছে 65114 21& নশর দিয়ে জলের উপর 


I ক ধরে। কখনও উৎক্লোশের (অসপে) মতো জলের মে বাপিয়ে ধরে না! 
প্রার্সা মাছ | I 8 Cc 
উঠ নভেম্বর থেকে মাচ । জানুয়ারি ফেবু য়ারিতেই বেশি ডিম পাডে। একটা বা দুটো 


গরনলর গণ ডিম। বাসা বধ পূর(নে| আম বা বঢচঞ্জাতীয় গাছের দু? ডালের মাঝে অথবা 


সাদা গে পাড়ের পাথরের খোৌদলে, ভাঙা মসজিদ থা ওই জাতীয় পুরানো দসাদেটালে 9 । পালো 

উ এ লাইনিং দেয় কিছু সরু শুকনো গাছের ডাল দিয়। প্রতি বছর একই জায়গায় বালা 
FLY ফট বাচ্চা বেরতে প্রায় পাচ সপ্তাহ লগ 1 brug গড় মাপ 84 ১459 সিছি। 
নত 


হুতোম পেঁচা (Eure Fogle. OU 


২ ধরতে বেরিয়ে বকুদা অর্থাৎ বাপী বসু, সতীশ আর আমি বহুদূর চলে গিয়েছি খেয়াল নে? 
ই পরান মার্টিন রেল লাইন ধরে নন্দীগ্রাম, বাগুইআটি, বারাসাত ছাড়িয়ে চলে গিয়েছি ৷ 
_দটো পাপিয়া, একটা বৌ-কথা কও । আসন্ন শীতের বিকেল। চট করে সন্ধ্যে নেমে আসে । এল € 
সতীশ বলল. রেল লাইন ছেড়ে নেমে আসুন। লতারা এইখানেই বেশি ঘোরাফেরা করে। সবারহ 


৩ এট RE খুব তেজ। বলে উঠি, কী বকছ ? নিচে বটপাকুড়ের 
জঙ্গলের মধ্যে তোমার লতারা নেই, আছে রেল 
লাইনের উপরে ? সতীশ বলে, না বাবু ওখান দিয়ে 
গেলে ভয় কম, ত্যানারা সরে যাবেন। কিন্তু রেল 
লাইনের আশপাশ খুবই বিপদের । যারা জানে না 
তারা প্রায়ই চোট খায়। মারাও পড়ে । বকুদা বলল, 
সতীশ যখন বলছে আর ও এখানকার লোক, চল 
লাইন ছেড়ে নেমে জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই যাই । অগত্যা 
লাইন ছেড়ে নিচে নামলাম । 

রেল লাইনের উপর পশ্চিমে শেষ গোধূলির যে 
আভাটা -পাচ্ছিলাম, নিচে নেমে তা হারালাম । 
একটা-দুটো করে নক্ষত্র ফুটে উঠছে। আম জাম 
বট পাকুড় মুচকুন্দ প্রভৃতির ফাঁক দিয়ে সতীশ পথ 
দেখিয়ে নিয়ে চলেছে । সতীশের কাঁধে পাখি ধরার 
সাতনলা, হাতে খাঁচায় তিনটে ধরা পাখি। মাঝে 
| মাঝে আমি আর বকুদা পালা করে খাঁচাটা বইছি। 

হঠাৎ কানে এল ভারী, গলায় কে যেন জালার 
ভেতর থেকে বলছে 'বু-বে।' | বোটার উপর জোর 


উলুক বংশ : তোম (পা 


বেশি ৷ রক্ত হিম করা আওয়াজ ৷ বকুদা আর আমি সতীশের পিছনে পরস্পরের হাত চেপে ধর দাড়িয়ে 
পড়েছি । আবও ভাবিক্ধি গলায় কে যেন বাল উঠল, 'দুর-গুউন' | একটু গেমে 729 | আমরা পড় 
পারছি না. বুক টিব টিব করছে। সতীশ এগিয়ে গেছে, তাকে গে ডাকব সে শক্তিটুকু নেই । 
সতীশের খানিক বাদে খেয়াল হল, আমরা পিছনে নেই। ও ছুটতে ছুটতে ফিরে এল ৷ আমরা 
অয় সিটে দীড়িয়ে আছি। ভাবাছি, সাপের ভয়ে লাইন ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে এসে এ কী বিপতি 
সী বারে বারে জিজ্ঞেস করছে, কি হয়েছে ? এমন সময় আবার হেঁড়ে গলায় 'বু বো... দূর-গুউন ! 
“জনেই বলে উঠেছি_ ওই শোন, ও কিসের আওয়াজ ? সতীশ একচোট হেসে বলল, ও ত পে 
"হতো পঁচা, কেউ বলে হুতুম। আসুন, আমার সঙ্গে, ওকে দেখাচ্ছি। পাখি জেনে সাহস ফিরে 
পেলাম ৷ বালক বয়সে ভৃতুমের ভয় পেয়েছিলাম, আর এখন এই হুতোম। হুতোম অর্থাৎ কাশীপ্রসগ 
সিংহের নকশাই জানতাম। এর ডাকের নকশাতে প্রাণ খাঁচা-ছাড়া হবার যোগাড়! 
তীশের পিছু পিছু গিয়ে দেখি পরিত্যক্ত কোন বাগানবাড়ির ভাঙ্গা উঁচু পাচিলের উপর বসে আতে! 
আকারে চিল বা ভূতুমের মতো তবে গায়ে-পায়ে বেশ আমরা কাছে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই দেল 
বেড়ালের মতো বসে আছে। হা, পেঁচাই এবং কানবুটি দুটো পাখনা মেলা। বড়ো বড়ো দু চে 
ভুল করছে। আমাদের ভয় দেখানর জন্য উপর-নিচের দুই চণ্ড 2 টাক টাক ঢাক আও 
এ ত লাগল। তাকেও যখন আর ভয় পেলাম না, তখন নেহাৎ অনিচ্ছা সত্বেও ধীরে ধীরে পাখা: 
"পট মেরে উড়ে চলে গেল। বাড়ি ফিরে বই ঘেঁটে জানলাম হৃতোম বা তুম পেঁচা (বিউবো তৰো 
বেঙ্গলেনসিস). উলুক বর্গের (স্ট্রিগিফরমেস) অন্তর্গত উলুক বংশে (স্ট্রগদি), বায়সান্তক গণের (বিউবো) 
এক প্রজাতি ৷ ইংরেজি ইঙিয়ান গ্রেট হণ্ড আউল, ঈগল আউল, হিন্দি ঘুঘু ৷ বায়সান্তক গণে 
“রত ও তার সংল স্থানে 5টি জাতি হুতোম পেঁচা লস্বায়_ 56 সেমি (22ইণ্চি)। সরী-পূরুষ এক 
তে মাথা ও ঘাড় উজ্জ্বল হলদেটে-পাটকিলে, তারপর গাঢ় পাটকিলের আঁকা ডোরা-কাটা। সাদা 
গোল চাকা মুখের ধারে দুই কানবুঁটি গাঢ় কালচে-পাটকিলে, ধারটা হলদেটে, লাল। উপরের শা 
গা পাটকিলে, তার উপর ফিকে লালচে-হলুদ ও সাদার ছোপ ও ছিট। সেটা বেশি প্রকট হযে 
ডানার দু'পাশে এবং লেজের উপরে। ওড়ার পালক গাঢ় তামাটে তার উপর পাটকিলের করে 
পঢ়ি, ডগাটা ছাই-রঙা। লেজে লালচে-হলদেটে পটি । চিবুক ও গলা সাদাটে, বাকি নিচের পালক 
পাল হলুদ, তার উপর গাড় কালচে পাটকিলের ছোটো টান এবং কাটাকুটি সারা বুক ও তলপেট 
জুড়ে ৷ এই দাগগুলি ক্রমে মিলিয়ে গেছে লেজের ও ও পায়ে। গুলফে ঘন পালক যা ভূতুমের নেই 
তুম ও হুডুমকে তফাৎ করতে হয় পায়ের পালক দেখে। কনীনিকা উচ্ছল কমল হন 
শিঙে-পাটকিলে, হী-মুখের ভিতরটা গোলাপী । পা ও আঙ্গুল ময়লাটে ধূসরাভ-পাটকিলে, নখর 
শিঙে-কালো। 
বাসস্থান 1500 মি. (কচিৎ 2400 মি) উচ্চতার মধ্যে সিন্ধু, রাজস্থান, পশ্চিম হিমালয়ের পাঞ্জাব, 
কাশ্মীর থেকে পুবে নেপাল, গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, নাগাল্যাওড, মণিপুর ও 
বাংলাদেশ, দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমতল ও পাহাড়ে সর্বত্র। শ্রীলঙ্কা আন্দামান ও নিকোবর 
দীপপূঞ্জে নেই। ভারতের বাইরে বর্মার আরাকানে । পুরোপুরি মরুভূমি এবং ভিজে স্যাতসেঁতে 


চেলা- অচেনা পাখি 


জঙ্গল ছাড়া বড়ো বড়ো গাছ. ভাঙ্গা পরিতান্ত বাড়ি, চষা খেত ও গায়ের ধারে, নদীর 
গাং ড় বা পাথুরে পাহাড়ই এর পছন্দ । 
7 প 
থাড়' 


মেঠো ও নেংটি ইদুর প্রধান খাদা। তাই কামর উপকারী বন্ধু । পাখির মধ্যে ময়ূর, তিতির. 
₹$ টিকটিকি-গিরগিটি, ব্যাঙ, কাঁকড়া ও বড়ো বড়ো পোকামাকড় । 
প্রীলিক সাধাবণত নিশাচর, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় কোনো উদ্যত গ্বানে সর্ধান্তের লনেক শ্বাশে 
বর্ধাদয়ের অনেক পরে পাথর বা মাটির টিবির উপর বসে থাকতে । দিনের বেলায় দেখা যায় 
a কানো পাতা-ছাওয়া গাছের ডালে আত্মগোপন করতে বা দুই বড়ো পাথরের খাঁজে গিরিখাতের 
ন কিনারায় মাটি বা পাথরের উপর, অথবা ভাঙ্গা পরিত্যক্ত অট্টালিকার কোনো স্থানে বসে থাকতে । 
খর রোদে কোনো অসুবিধে বোধ না করে মাটি খেখে বে। দুই ৬ণায় ধীঞে-সু্ধে খাপট মেরে ভেসে 
ল। সেই সময় কোনো ব্যাঙ দেখতে পেলে নখরে তুলে নেয়। ওদের বিরস্ত করে ঝামেলা বাধায় 
এক কাক, শালিক আর ফিঙেরা ৷ কিন্তু ওরা ঠিক কেটে বেরিয়ে যায়। সূর্যাস্তের পর ভয়াবহ আওয়াজ 
দিতে শুরু করে । 

এজননকাল- অক্টোবর-নভেম্বর থেকে মে, তবে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসেই বেশি ডিম পাড়ে । 
সা বানায় না। হয় গিরিখাতের ধারে, পাহাড়ের উপরে ঝুঁঝে পড়া পাথরের তলায় মাটিতে একটু 
= দিয়ে অল্প খোদল করে ডিম পাড়ে । আবার কখনও দেখা যায় কোনো ঝোপ বা গাছের 
নলাতেও | ডিম পাড়ে 4টি, কখনও 2 বা ওটি চওড়া গোলাকার চকচকে সাদা, কখনও তার উপর 
রঙের আভা দেখা যায়। প্রতিটি ডিম পাড়ার ব্যবধান 24 ঘণ্টার উপর । স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ডিমে 
দা’ দেওয়া থেকে সন্তান প্রতিপালনের সব দায়িত্ব বহন করে। ডিমের গড় মাপ_ 53-6১43 মিমি । 
বড়ো জাতের পেঁচাদের ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই অমঙ্গলের চিহ বলে ধরা হয়। যদি কোনো 
'ডির পাঁচিল বা ছাদে বসে ডাকে তবে সেই বাড়ির কেউ না-কেউ মারা যাবেই, এই বিশ্বাস বহু লোকের ৷ 
ত যে উল্ভট কল্পনাপ্রসূত কুসংস্কার আছে তার ইয়ত্তা নেই। মারণ, বশীকরণ, উচ্চাটন প্রভৃতিতে 
তোমের অবদান কিছু কম নয়। সিদ্ধার্জুনকক্ষপুটম্‌, দত্তাত্রেয়ঃ প্রভৃতি তন্ত্রশান্ত্রে আছে, “হুতোমের 
র, ঘৃতকুমারী ও গোরচনা, এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে লইয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে কেবল যে 
ন রমণী নয় ত্রিভূবন বশ করিতে পারা যায়। ইহার পূর্বে দশ সহত্ববার জপ করিতে হইবে, ও 
মো মহাযক্ষিণি অমুকং মে বশমানায় স্বাহা ।” আরও আছে-- একটা হুতোমকে আটদিন না খেতে 
য়ে রেখে তাকে একটি ছড়ি দিয়ে পেটাতে থাকলে সে মানুষের ভাষায় কথা বলবে এবং তোমার 
5 ভবিষ্যৎ বর্তমান যখনই প্রশ্ন করবে তখনই সে নির্ভুল বলে যাবে। কিন্তু কোন্‌ ভাষায় বলবে 
ধলা নেই। হয়ত সংস্কৃত, বুঝতে পারলে হয়। 

' একটা হৃতোমকে অন্ধকার ঘরে না খেতে দিয়ে রাখ । সেই ঘরের দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে পেরেক 
[ত একপায়ে দড়ি বেঁধে টাঙ্গিয়ে রাখ। প্রতিদিন তার কাছে একঘণ্টা ধরে মন্ত্র জপ কর। 40 দিন 
এ এ মত পাখিকে একটি ছালায় পুরে ঘরের ঢাল থেকে আরও 21 দিন ঝুলিয়ে রাখ । তারপর 
থেকে সমস্ত হাড় একটি একটি করে আলাদা করে নদীর তীরে নিয়ে যাও। কিন্তু তোমার এই 
ওয় যেন কেউ দেখে না ফেলে । তারপর একটি একটি করে হাড় নদীর জলে ছোঁড় । তার মধ্যে 
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বসার অত শি নি ই 


উলুক বংশ : কাল পেঁচা bs 


যে হাড়টি জলের মধ্যে সাপের মত কিলবিল করে চলবে, তাকে তুলে রেখে দাও ৷ তোমার প্রাণের 
সব আকাঙ্ক্ষা-বাসনা এ হাড় পূর্ণ করবে! 


কাল পেঁচা ( Brown Hole Owl) 


_হ্যা রে, তুই নাকি এক অলক্ষুণে পাখি বাড়িতে এনেছিস ? 

-কে তোমায় বলল? 

_যেই বলুক. ছাদে যাবার সিঁড়ির কোণে কাঠের বাক্সর মধ্যে আছে। আমি দোখেছি, কি কুটিল 
চোখ । ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল ৷ নিশ্চয়ই অলক্ষুণে ৷ বাড়িতে মৃত্যু আসবেই । নামেই তার 
পরিচয়। 

_যাচ্চলে। পশুপাখি কীটপতঙ্গ কোন কিছুই অলক্ষুণে হতে পারে না। তোমাদের ভগবানেরই 
সৃষ্ট জীব। বিনা কারণে এর সৃষ্টি হয় নি। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার জান্যই এরা সৃষ্ট হয়েছে। 
ওরা যদি না থাকে পোকামাকড়-টিকটিকি, গিরগিটি, ॥ রন 
ইঁদুর ইত্যাদি এত বেড়ে যাবে যে মানুষই আর 
এ পৃথিবীতে বাস করতে পারবে না। বাড়ির ৷ 
টিকটিকি কমে গেছে টের পাওনা ? ধরে ধরে ওকে ৷ 
খাওয়াই যে। | 

তোর বন্তিমে রাখ। কালই ওকে 'বছায় 
করবি। আমি কোন কথা শুনতে চাই না। 

মার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে আরও সাতদিন 
রেখেছিলাম । মুশকিল হত মাঝে মাঝে রাত দুপুরে 
চিৎকার করে এমন হাক পাড়ত যে লোকের পিলে 
চমকে যেত। আমি কিন্তু ডাকটার মধ্যে একটি 
মিষ্টত্ খুঁজে পেতাম । সকলের গঞ্জনা শুনে শৈষকালে 
ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। ভালো করে লক্ষ্য করাই 
গেল না। 

পাখিটা কিনেছিলাম হাতিবাগানের হাচে, কানা 
সতীশের কাছ থেকে। উলুক বংশে (স্টরগিদি) 11টি; 
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পাপা লাল 


টির Lm ৪ 
গণের মধ্যে পেচক গণের (নিনকস্‌) এক প্রজাতি : en wot 
নাম_ কাল পেঁচা (নিনকস স্কুটুলাটা), ইংরেজি- 


রাউন হক আউল । কাল পেঁচা লম্বায় ২2 সেমি | অন্যান্য পেঁচাদের মতো সুখের সামনে চাকতির 
৯ + = a + ” সা নে 
ঘধ্যে চোখজোড়া পাশাপাশি নেই. শিকরে-বান্্রদের মতো মাথার দু'পাশেই শুধু নয়. চিহারাতেও 


টব ও রী টা IT. 
মতো লালচে পাটকিলের ফোটা: 
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আনেক মিল স্বাছে। মাকঝামাবি বয়েস পর্যন্ত সাদা বুকে বাজেদের * 
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০না- অচেনা পাখি 
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সাদাটে, ঘাড়ের কাছে ইতঙ্যত 
ধালেই + ed হভাশো 
সাদা ছোপ ৷ ডানা লম্বাটে, কোটরে পেঁচা (স্পটেড আউলেট) বা ছোটো কাল পেঁচার (বারড জঙ্গল 


nl 135 মিমি) কতকগুলো কালো পটি, এটি ধার সাদা । কণীনিকা উজ্ঞব সোনালি-হপুদ, ৭. 
নিতে ধূসর বা নীলাভ-কালো, ডগাটা ফিকে। »%র গোড়ায় মোমের মতো অনাবৃত কিল্লি (cere) 
ফিকে সবৃজ বা সবুজ1ভ-পাটকিলে। জঙ্ঘায় পালক, আঙুল ফিকে হলুদ বা হলদেটে-সবৃজ । প্রতিটি 
আডুলের উপর খুব পাতলা করে খোঁচা লোম। ্্রীপুরুষ একই দেখতে । 

স্বান_ বহিণাইমালয়, পাকিস্তান থেকে পুরে শেপাপ, সিকিম, ভুটান, অুণাচল আসামে 


ধারে নদী ও নালা আছে সেখানে দেখা যাবেই, এমনকি মানুষজনের আবাসস্থলের কাছে-পিঠেও 
বাদ্য- বড়ো জাতের কীটপতঙ্গ, ব্যাঙ, টিকটিকি, গিরগিটি, ছোট-পাখি, নেংটি ইদুর, মাঝে 
মাঝে চাচিকে | ্‌ 


করে আবার ডাক দেয়। 13বা 20 বার ডাকের পর একদম 

্টাখানেক ডাকে। স্বী-পুরুষ সেই সময় দ্বৈতসঙ্গীত চালায় ৷ 

৭ তি আর আগে খুব প্রত্যুষে বেশ খানিকক্ষণ ডেকে চুপ করে যায়, আর দিনের বেলায় 
কে না। মেঘলা দিনে কিন্তু ভর-দুপুরেও ডাকে। 

কি কাব সন্ধ্যার আগে এবং রাতে এদের দেখা যায়। সাধারণত একাই ঘোরাফেরা করে 

নেও বেলায় গাছের ছায়ায় বিশেষত যেসব গাছে লতা উঠেছে সেইসব গাছের ডালে স্তরী-পূরুষ 


| *ননকাল-- “বন্ধে কিছুই জানা যায় নি। একমাত্র পক্ষিবিদ বি বি অসমাস্টন | জুলাই 1935 
| "শগুণে মাচ থেকে 8 ফুট উঁচুতে আমগাছের গায়ে গর্তে 4টি ডিম পেয়েছিলেন। 


উল দশ কোটির (পচা ৭৫ 


কোটরে পেঁচা (eed ০৮৬1) 


গরমের ছুটিতে জয়নগর-মর্জিলপার সামার বাড়িতে স্াছি। শেগ রাঞি থেকে৷ বি গে 
এখনও থামার নাম নেই। ঝিরঝির করে পড়েই চলেছে। আবছায়া আলো । জানলার দিকে নু 
করে চুপচাপ বিছানায় পাশবালিশ আকড়ে শুয়ে আছি। চোখে গুম নেই । সদরে ঢোকার মোটা 
দেওয়ালের উচু পাঁচিল কালের হাতে পড়ে পলেস্তারা খসিয়ে ফেলোছে পরানো শেণলা লাগা 
পাতলা ইট জায়গায় জায়গায় না-পাত্তা হয়ে ফোকর | ১০০ 
সৃষ্টি করেছে। পাশ ফিরে টেবিল ঘড়িতে দেখলাম 
বেলা দেড়টা। খাওয়ার পাট বারটাতেই সারা। 
চারিদিক সুনসান। শৃধু ঝিরঝিরে বৃষ্টির সংগীত ৷ বী- 
দিকে আঁঠির আমগাছ থেকে একটু ভয়চকিত গলায় 
বেনেবৌ ডেকে উঠল, 'গেরস্তের খোকা-আ-হোক'। 
তারপরেই দুটো পাখি বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ডানা 
ঝাপটাতে ঝাপটাতে সদরের পাঁচিলের মাঝে ভাঙ্গা 
একটা ফোকরে এসে বসে গা ঝাড়া দিল। পাখি দুটো 
কেমন যেন চৌকো মতন । বেশি বড় নয়। পাশাপাশি 
দুই বড় ড্যাবা ড্যাবা চোখ । একদৃষ্টিতে আমায় দেখছে। সু 
আমার আর তাদের মধ্যে একটা গোপন চুতিতে যেন |; AL 
সমঝোতা হয়েছে তেমনিভাবে একটা চোখ বৃজিয়ে 1 
আমায় চোখ মারল। 

এমন সময় ছোট মাসিমা ঘরে ঢুকে বললেন, কিরে ||? 
এখনও ঘুমোস নি? বলি, না, কিন্তু এ পাখি দুটো ০১০৬০ এ 
কি? ছোট মাসিমা বলেন, সেদিন রাতে 'ভূতুমে; চি 29. কোটরে পেঁচা 
ডাক শুনে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে অস্থির । আজ আবার একজোড়া। যতসব অলক্ষুণে পাখি । পরে বড় 
হয়ে পুষে দেখেছি মোটেও অলক্ষুণে নয়। বেশ পোষ মানে। 

পাখি-জোড়া ছিল উলুক বংশের (স্ট্রিগিদি) অন্তর্গত কৃবয় গণের (আযথিনি) এক প্রজাতি । নাম- 
কোটরে পেঁচা (আ্যাথেনি ব্রামা ইণ্ডিকা), ইংরেজি স্পটেড আউলেট, হিন্দি উন্নু। কোটরে পেঁচা 
গ্রীক পুরাণের দেবরাজ জিয়ুসের কন্যা জ্ঞান ও কৃষির দেবী আআথেনিব প্রতীক । 

কোটরে পেঁচা শালিকের চেয়ে বড়ো নয়, 2। সেমি (8 ইণ্চি)। পুরুষ একই দেখতে । কপাল 
ও চোখের উপর একটা লাইন সাদাটে। ডানা ও লেজ মেঢে-পাটকিলে । মাথায় চাদির উপর ছোটো 
ছোটো সাদা ছিট, বাকি উপরের পালক (মটে পাটকিলের উপর কম-বেশি স্পষ্টভাবে সাদা ছিট 
এবং কয়েক গারগায় সাদা লহ্বা দাগ। ঘাড়ের পিছনে অপ্পষ্টতাবে অধেক কলার সাদা। ওড়ার 
পালকে ফিকে ভাঙ্গা পটি। লেজে চার থেকে ছটি সাদা গটি। চিবুক, গলা এবং ঘাড়ের দূ-পাশ 


চেনা-অচেনা পাখি 


এ , (৭ তলার পালক 
গাটাকলের পাট ও ছিট লেজের জলা কাছ পর্যস্ত। কনীনিকা সোনালী-হলুদ 


সা বজাভ-শিডে, উপরের চগুর গোড়াটা হলুদ, নাকের উপর অনাবৃত ঝিঙ্লী সবুজাভ পার্টকিলে। 
. ও আঙুল ময়লাটে হলদে সবুজ, খর গা শিঙে, পায়ের তল] হলদেট-সাদা। 

: কসস্থান- পাঞ্জাবের কোহাট পেশোয়ার জেলা, জম্মু-কাশ্মীর, হিমালয়ের পাদদেশ 1400 সি. 
তার মধ্যে £ পুবে নেপাল, সিকিম, ভূটান, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ; পশ্চিমে বেলুচিত্তান, 
সি, রাজস্থান, কচ্ছ, গুজরাট থেকে সমগ্র উপদ্বীপাত্মাক ভারতে বাকি দুটি উপজাতিসহ। গভীর 

ক্ল এড়িয়ে চলে। দেখা যায় গা-গঞ্জে আমগাছ, যে কোনো পুরনো বড়ো $ ছ, পরিতান্ত বাড়ি, 

মন্দির, মসজিদ ইত্যাদিতে। ভারতের বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব ইরান (বামপুর)। বাকি দুটি উপজাতি - 

এম তামিল নাম_ “পালি আগাই' (আ্যা ব্রা ব্রামা), ইংরেজি_ সাদার্ন স্পটেড আউলেট। 

ই উপদ্থীপাত্মক ভারতের 20 ডিগ্রি উঃ অক্ষাংশের দক্ষিণে । দ্বিতীয়_ অসমিয়া-_ কোটরে 
কঠা (জো রা আল্ট্রা), ইংরেজি_ ইস্ট আসাম স্পটেড আউলেট। বাসস্থান_ লখিমপুর জেলা, 

্র-ূ্ব আসামের উত্তর থেকে দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লোহিত নদী। আরও দুটি প্রজাতি ভারতে 
দা যায়। প্রথম__ 'বিলিতি কোরে" (| নকটুয়), ইংরেঞি-- খাটন'স আউলেট । লম্বায় 23 

মি (9 ইন্টি) লম্বায় সবচেয়ে বড়ো। বাসস্থান. ট্রান্সকাসপিয়া থেকে সাইর ডারাইয়া, ইরাক, 
রান, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান থেকে থাল কোহাট ইত্যাদি স্থানে সমতল থেকে 3000 মি. উচ্চতার 
ধো! দ্বিতীয়_ 'জংলী কোটরে' (আ্যা ব্রিউইট্রি), ইংরেজি ফরেস্ট স্পটেড আউলেট । এও লম্বায় 
| সেমি (9 ইি)। বাসস্থান স্বাতপুরা পর্বতমালা, পশ্চিম খান্দেশ থেকে পুবে মধ্যপ্রদেশ এবং 
ডিশার সম্বলপুর জেলায়। 

শাদ্য_ প্রধানত পোকা, মথ, পঙ্গপাল ও অন্যান্য পতঙ্গ, কেঁচো, টিকটিকি-গিরগিটি, নেংটি 
দর ও ছোটো পাখি। ডাক-- কর্কশ ও তীক্ষ ‘চিরুরর্‌ চিরুরর’, তারপরেই “চিইইভক চিইইভক'। 
বনও বা চিরুরর' পরেই 'চিইইভক' | এছাড়াও "চাক চাক'। প্রজননকালে ডাকাডাকিটা বেশি 


গলার উপর একটা চওড়া পাটাকিলে পটি, ঠিক মাঝে কিছুটা ভাঙ্গা। বাকি 


ভাব সাধারণত হয় জোড়ায় না হয় পারিবারিক 3-4টি দলে বিচরণ করে। প্রত্যুষ ও গোধূলির 
1৭ এবং নিশাচরের হলেও দিন-দুপুরে শিকার ধরতে কখনও-সখনও বার হয়। তবে দিনে ওদের 
৭. পাখিদের উৎপাতে সুবিধের হয় না। সাধারণত সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গাছের কোটরে 
“কনো পাতা-ছাওয়া ডালে আশ্রয় নিয়ে পুরুষ-স্ত্রী পাশাপাশি গা ঘেঁষে বসে থাকে। বট-তেঁতুল 
“গাছে একসঙ্গে দু'তিন জোড়াকে আলাদা আলাদা ডালে বা কোটরে থাকতে দেখা যায়। 
| মতি কোনো বড়সড় গাছে আছে কিনা বোঝার জন্যে গাছের গায়ে কোনো কিছু দিয়ে 
| ৯ ওয়াজ করলে কোটরে বা পাতার আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে কে শব্দ করছে। তারপর 
. এল বা এ-গাছ-সে-গাছ করে উড়তে গিয়েই নজরে পড়ে যায়। অন্য স্থানে উড়ে গিয়েই 
|, রাকে মাথা. মুখ নাড়িয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে । সবসময় মাথাটা পুরো 


Ed 
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উলরক বংশ ' কগী (পঁচা ৭ 


সন্ধ্যের পর নিজেদের আস্তানা থেকে বেরিয়ে বেড়া, টেলিগ্রাফের পোস্ট বা তার. না হয় যেখান 
থেকে বমে শিকার দেখার সুবিধে হয় সেইখানে রসে । থেকে থেকে কোনো পোন্সার উপর ঝাপিয়ে 
পড়ে ৷ না-ইয় এদিক-ওদিক নিঃশব্দে উড়ে যায়। উড়তে উড়তে উড়ন্ত পিঁপড়ে পা পতঙ্গ নপরে 
ধরে । সেই ধরাটা বা উড়তে উড়তে এক জায়গায় স্থির হয়ে পোকা বা নেখটি ইঁদুরের উপর প্টাপিযে 
পড়ার ভঙ্গিটাও কেমন যেন হাস্যকর ৷ সাধারণত দেখা যায় রাস্তার আলোর স্তন্ত হচ্ছে শিকারভূ্ি 
সেখান থেকে উড়ন্ত পোকা ধরে ফিরে আসে নিজের জায়গায়। এক পায়ে 'পোক্ছাটা ধরে ববে 
তোলে ঠিক যেন টিয়া-চন্দনাদের বাদাম খাওয়া । ওড়াটা সব জাতের ছোটো পেঁচাদের মতো ঢেট 
খেলানো, কিছু ভুত ডানা ঝাপটানো। ডানা দুটো দু'পাশে মুড়ে রেখে নেমে আসা এবং আবার 
ঝাপট দিয়ে ওঠা । 

প্রজননকাল-- ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল। বাসা বানায় গাছের গায়ে আপনা থেকে বে কো্টর 
হয় তাতে ভাঙ্গা পরিত্যন্ত দেওয়ালের ফোকর কিংবা পরিত্যন্ত রা বসবাসকারী বাড়ির সিলি*- 
এর ফাঁকে ৷ কখনও অল্প ঘাস, শন, পাটের আশ এবং পালকের লাইনিং দেয় । স্ত্রী-পুরুষ দ্‌'জানেই 
বাসার লাইনিং দেওয়া এবং সন্তান প্রতিপালন সবই করে । ডিম পাড়ে 3-4টি, মাঝে মাকে 5টি 
সাদা অল্প গোলাকার! কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। ডিমের গড় 
যাপ_ 322 ৯271 মিমি। 


অন্যান্য পেঁচা 


উলুক বংশে আরও কয়েকটি গণের পাখিকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়। তারা হল-_ 

1. কণ্ঠী পেঁচা (ওটাস বাক্কামোএনা মারাথি)। বাংলা নামকরণ কখনও হয় নি । হিন্দি_ যারকতি 
চোঘড়, ইংরেজি_ কলার্ভ স্কপস্ আউল । উধ্বকর্ণ গণের (ওটাস) পাখি । এই গণে 5টি প্রজাতি ' 
এই প্রজাতিতে (ওটাস বাক্কামোএনা) €টি উপজাতি । উধ্বকর্ণদের মাথা একটু বড়ো, চণ্টু ছোটো, 
কানঝুঁটিও বেশ বড়ো। 

লম্বায় শালিকের মতন 23-25 সেমি (9-10 ইণ্টি)। উপরাংশ £ ধূসর বা লালচে-হলুদ-পাটকিলে , 
তার উপর সাদা সাদা ছোপ ও সরু সরু আকিঝুকি, ঘাড়ে ফিকে সাদাটে কণ্ঠী। নিম্লাংশে ১ চিব্ক 
ও গলা ফিকে হলদেটে-লাল, গলায় তার উপর কালো সরু টান। বাকি তলা সাদা থেকে গাঢ় 
হলদেটে-লাল, তার উপর কালো এবং খুব সরু করে ঢেউ খেলানো লালচে-পাটকিলের টান । কনীনিকা' 
হলদে, চ%ু শিঙে-সবজেটে, পা হলদেটে-মাংসল। 

বাসস্থান গুজরাট থেকে পুবে মহারাষ্ট্রের খান্দেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা এবং দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের 
জঙ্গল, ঘন পাতার গাছের বাগান যা গ্রাম ও চাষবাসের কাছাকাছি। | 

স্বভাব দৃশ্তিন সেকেন্ড অন্তর প্রশ্নবোধক ডাক 'উট ?' চলে প্রায় দশ “থকে পনের মিনিট 
ধরে। সম্পূর্ণ নিশাচর । দিনে কচিৎ দেখা যায়। রাতে ডাক শুনে বুঝতে হয় কোথায় আস্তান। 
গেড়েছে! দিনের বেলায় ঘন পাতার অন্ধকার আড়ালে গাছের ডালে খাড়া হয়ে এমন চুপচাপ 


ৃ (চনা আচে 
is চেনা পাখি 


| থাকে যে বোঝাই যায় না। { "৬৬৬. 0৬১4) 
॥ 2. ছোটো কালপেঁচা_ (খসিডিয়াম বে য়াটাম), হিন্দি_ জংগি ঠোঘড়, ইংরেজি - বারড জাত্গল 
| ভাউলেট। ডুঞুল গণের (মসিডিয়াম) পাখি। এই গণে 3টি প্রজাতি । লক্বায় 20 সেমি (৪ ইণ্চি) ৷ 
কানঝুঁটিহীন বেঁটেখাটো গোলমাথার পাখি । উপরাংশ £ গাঢ় পাটকিলে, তার উপর কে পাল০- 
৷ হলুদের টান। নিম্নাংশ £ চিবুক, গৌফ পালক, বুক ও পেটের উপরটা সাদা, বাকি নিচটা গাঢ় 
IE ভলপাই-পাটকিলে এবং সাদার টান। ওড়ার সময় ডানার তলায় লালচে-হলুদের ছোপ দেখা যায়। 
& কনীনিকা উজ্জ্বল লেবু-হলুদ, চু সীসে-হলুদ, পা ও আঙুল ময়লা-সবজেট বা লেবু-হলুদ, নখর 
সীসে-পাটকিলে 


: শ্রীলঙ্কায় ভিজে পর্ণমোচী ও অন্যান্য জঙ্গলে বিশেষত যেখানে সেগুন ও কাশবন বেশি। 


; শিকার ধরে। সন্ধ্যের পর রাতের অন্ধকারে যেমন দেখা যায় তেমনই দেখা যায় সূর্য ওঠার অনেক 
; পরেও। ওদের বিরক্ত করা অন্যান্য পাখিদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে ঘন পাতার আড়ালে 


চর টিনা নাছ পয | 1064. 0০০২৩৩০|) 

: এ. বনপেঁচা- ফম্ট্রিকস্‌ )। মালয়ালী- কালিক্ররাভান । বাংলা-হিন্দি বা অন্য কোনো 
ভাষায় নামকরণ হয় নিঁ। ইংরেজি-_ মটলড্‌ উড আউল। বনঘুক গণের (স্ট্রিকস্) পাখি। এই 
গণে 4টি প্রজাতি আছে। 

: লক্বায় প্রায় গোদা চিলের আকারে 48 সেমি (19 ইণ্চি)। কানঝুঁটিহীন উপরাংশ £ লালচে-পাটকিলে 
কালো, তার উপর সাদা আর কালচে-হলুদের ছোপ ও আঁকিবুকি, মুখের গোল চাকতি সাদা তার 


হলুদ, তার উপর সরু করে কালচে সব টান। 
 পাসস্থান_ উত্তর হিমালয়ের তলদেশ থেকে রাজস্থান, পুবে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও-পৃশ্চিমবঙ্গের 


৯ শা পাপ পপ এ 


ররর mann 
সাপ ররর ররর 


+ হভাব-- ডাকে জোরে একটু ভূতুড়ে গলায় “চুহুয়া-আ আ'। এছাড়া লক্ষ্মী পেঁচার মতন একটা 
চিল-চেঁচানি ডাক আছে। প্রধানত নিশাচর । দিনের বেলাটা পাতার আড়ালে ডালের উপর পাশাপাশি 
ভাড়ায় বসে কাটায়। কোন কারণে বিরক্ত বোধ করলে দুপুর রোদেও বেশ খানিকটা উড়ে অন্য 
“নো গাছের পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে। 


4 ছোটোকান পেঁচা- (এসিও ফ্লামমিউস)। বাংলা-হিন্দি কোনো নামকরণ হয় নি। যালয়ালী- 
{৮ যৃঙ্গা, ইংরেজি-- শটইয়াড আউল । কর্ণিক গণের (এসিও) পাখি। এই গণে এটি প্রজাতি । 


(Shock ~ Lond 0 ১১) 


উলুক বংশ : ছোটকান পেঁচা ৭১ 


ছোটোবড়ো দু'রকম কানবীটি দেখা যায়। লম্বায় প্রায় পায়রার আকারে 38 (সেমি (15 ইণি)। 
মোটামুটি ফিকে লালচে-হলুদ, তার উপর গাঢ় পাটকিলের ছিট, মাথা গাঢ় ধূসরাভ ৷ মুখের 
গোল চাকতি সাদা, তার ভিতর বেশ এলোমেলোভাবে কিছু কালো পালক মেশানো, সম্মস্ত চাকতিটা 
ঘিরে একটা গাড় পাটকিলের শত্ত বন্ধনী ৷ দুটি ছোটো কালচে-পাটকিলে কানঝুটি আছে হলদে চোখের 
উপরে । নিম্নাংশ £ ফিকে লালচে-হলুদ, বুকের উপর লঙম্বালশ্বি৬াণে পাটকিলের ছিট। ওড়ার সয় 
তলাটা সাদা, ডানা সুঁচলো, প্রত্যেক ডানায় একটা করে কালো টান এবং প্রাস্তদেশ কালো । কনীনিকা 
উজ্জল লেবু-হলুদ, চণ্ু স্লেট-কালো, লোমে ঢাকা পায়ের যেটুকু উন্মুক্ত তা গাঢ় পাটকিলে, নখর 
শিডে-কালো। 
বাসস্থান_ ইওরোপ ও এশিয়ার উত্তরাংশ থেকে শীতে পরিযায়ী হয় পাকিস্তান, নেপাল, সিকিম, 
ভূটান, পূর্ব আসাম ও মণিপুরসহ সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ । মাঝে মাঝে শ্রীলঙ্কা ও মালডিভ 
দ্বীপপুঞ্জেও ৷ দেখা যায় ঘেসো জমি যার মাঝে ঝোপঝাড়, পাহাড়ের ধারে, ছড়ানো-ছিটানো আগাছায়, 
অথবা ঝিলের ধারে বড়ো বড়ো ঘাসজমি এমনকি আধখরা জায়গাতেও। 
স্বভাব-_ ভারতে এর ডাক শোনা যায় নি। হয় একা না হয় পাঁচ-ছয়ের বা কুড়ির দলে ছড়িয়ে- 
ছিটিয়ে চরে । পুরোপুরি দিবাচর। মাটিতেই বেশি ঘোরাফেরা করে। 


পরঙ৩ বর্গ 


পরভত বর্গের (অডার কুকুলিফরমেস) পাখিদের পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। তবে গ্ীপ্ম- 
ওলীয় অপ্টলেই বেশি। এই বর্গের কিছু পাখি নিজেরা বাসা বাঁধে না, পনের বাসাতেই কাজ 
সলায়! অপরের বাসায় ডিম পাড়ে কিন্তু ডিমে তা' দেয় না এবং সন্তান প্রতিপালন করে না। 
সবই পরপৈদী ৷ তাই এদের বগের নাম পরভৃত। আবার এই বর্গের কিছু পাখি আছে যারা নিজেরা 
== দায়িত পালন করে। অর্থাৎ, সাধারণ অন্যান্য সব পাখির মতো বাসা বাঁধা, ডিম পাড়ে এবং 
সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি সবই করে। কোনো কাল্স:ণ তারা স্বভাব ত্যাগ করেছে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ 
ভ্রহ্থিসংস্থানে তারা যে একদিন পরভৃত ছিল তা বোঝা যায়। সত্যিকারের পরভৃত যারা তাদের 
সংস্থান এমন যে তাদের পক্ষে ডিমে তা' দেওয়া সম্ভব নয়। এই বর্গের পাখিরা যুগ্াঙ্গুল 


= — 


গাঈীর (জাইগোভাকটিলাস)। এদের প্রথম ও চতুর্থ আঙুল পিছন দিকে। ডিম ফুটে বার হবার 


mmm 


পর গায়ে কোনো পালক থাকে না। 


পরভূত বংশ 


পরভত বর্গে একটিমাত্র বংশ পরভূত (কুকুলাদ)। এই বংশ খুটি গণে বিভত্ত_ কাকপুষ্ট | 
ইউডাইনামীস), শাওল (ক্র্যোমাটর), প্রিয়ক (সুরনিকালাস). হরীতক (চালসিটেস), পরভৃত 
কুকুলাস), বর্ষপ্রিয় কোকোম্যানটিস), কুকুভ (সেন্ট্রপাস), র্তমুখ (ফাএনিকোফাইউস), হরিতচণু 
রোপোড়াইটেস) ও ভূশুক টোকোকুয়া)। 

ভারত. বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে যারা খাঁটি পরভৃত নয় এবং যারা এই বৃত্তি ত্যাগ করেছে 
এই দুই গণের পাখিদেরই দেখা যায়। এই বংশের পাখিদের অনেক কিছুই আজও অজ্ঞাত । 


এক চিল, চড়াই, শালিকের মত এই পাখিটিকে চেনে না বা ডাক শোনে নি এমন কৌন 
“সল্ভানই নেই শুধু বলব না. বলব খুব অল্প ভারতীয়ই আছে। বিলিতি কাব্যে যেমন কুক, 
সদর তেমন এই পাখিটি। এই পাখিটি এবং কুকু নিয়ে আমার এক তিন্ত অভিজ্ঞতা আছে। 
£ধন কতইবা বয়স হবে, এগার । ফোর্থ ক্লাসে পড়ি অর্থাৎ এখনকার ক্লাস সেভেন-এ। ইংরেজীর 


$ 


€ ৯ 


পরভূত গ:শ 


মাস্টারমশায় ক্লাসে (সদিন নতৃন কবিতা পড়াচ্ছেণ ৷ 
'কাকৃ' কোকিলের উপর ইংরেজী কবিতা! 'হেইল । | 
বিউটিয়াস স্ট্রঞ্জার অফ দি গ্রোভ/দাও (মসেঞ্জার । 
অফ স্প্রিং... | র 

আমি চিরকালই ডেপো। তখন (থেকেই পাখির ! 
প্রতি আমার আদখ। আকর্মণ। মা পাই তাই পুষি ূ 
এবং জানবার চেষ্টা করি। তার উপর 'জীবজন্তব'র 
লেখক ছ্বিতেন্্রনাথ বসু মহাশয় আমাদের বাড়িতে 
তখন প্রায়ই আসতেন ৷ জ্ঞানটি তার কাছ থেকেই |: টু. 
পাওয়া। সুতরাং আমি উঠে প্রতিবাদ জানিয়ে | 5-4 
বললাম. সরি কাক্ক নয় কুক । আমাদের দেশেও | $::1. 
কুক্ক আছে, তার নাম “বৌ-কথা-কও'। কোকিলের 
ইংরেজি_ “দি কোয়েল'। 

এই কথা শোনামাএ ঝড়ের বেগে চেয়ার পেছনে 
ঠেলে প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে এসে আমার গালে 
বিরাশী সিকার এক চড়। ভেঙচে বলে উঠলেন, 


"কাকু নয় কুক... দি কোয়েল : বৌ কথা কওয়াচ্ছি। 
ওঠ ৷ ওঠ।' স্ট্যা আপ অন দি বেণ্ট। কান ধর্। এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবি ক্লাস শেষ না হওয়া 


পর্যস্ত। কাকু নয় কুকু, দি কোয়েল। ইঃ। আমায় উনি শেখাচ্ছেন ? স্টুপিড ৷... 

রাগে অপমানে চড় খেয়ে কান, গাল আমার বেগুনি হয়ে গেছে। মুখে বিড়বিড় করে বলে 
যাচ্ছি কাকু নয় কুক । কোকিলের ইংরেজী- দি কোয়েল। 

মিনিট পাঁচ-সাত পড়ানর পর হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে আমার পাশের ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন. 
ও বিড়বিড় করে কি বলছে রে ?’ আমারই সহপাঠিরা সবাই বলে উঠল, “কাকু নয় কুক । কোকিল- 
দি কোয়েল।' বাস ৷ আবার হেঁচকা টানে বেপ্টির উপর থেকে নিচে। হিড়হিড় করে ক্লাসের বাইরে 
টেনে নিয়ে গিয়ে করিডরে সেই কানধরা আর নীলডাউন। 

দু'দিন পরেই আবার ইংরেজী কবিতার ক্লাস। কবিতাটা শেষ হয় নি। মনে মনে ভাবছি আজ 
আবার না জানি কি হবে । ক্লাসে ঢুকেই তিনি কোনো কথা না বলে পড়াতে লাগলেন নতুন কবিতা- 
হাফ এ লিগ, হাফ এ লিগ, হাফ এ লিগ অন ওয়ার্ড। অল ইন দ্য ভ্যালি অফ ডেথ রোড 
দ্য সিক্স হান্ডেড। 

সেই কুক্কু কবিতা আর পড়ানই হল না। বড় হয়ে বুঝেছিলাম কমনরুমে বা লাইব্রেরিতে গিয়ে 
চেশ্বার্স বা ওয়েবস্টার ডিক্সনারি দেখে সঠিক উচ্চারণটা জেনে লজ্জায় এ কবিতাটি আর 
পড়ান নি। 

পরভূত বংশে (কুকুলিদি) কাকপুষ্ট গণের (ইউডাইহনামীস) এক প্রজাতি । পুরুষ : কোকিল 


অ-চে-পা ১১ 


চেনা-অচেন| পাখি 
ইনামীস স্কোলোপাসিয়া), স্ত্রী £ ছা, কোকিল, হিন্দি (THe, ঠতরাজি fy corm, 
(ইউড চকচকে উজ্জ্বল কাল দেহের উপর শালঢ-সবুজের আভা, হলদেটে-সপুজ গু, 70৭ 
লাল চোখ, লম্বা লেজ। স্্-পাখির উপরাংশে গাঢ় পাটকিলের উপর সর্বত্র সাদা প্ধিট ও টান, 
নি্নাংশ শাদা, চিবুক, গলা ও ঘাড়ের দু পাশে কাল, চিট এব! বাকি তলার অংশে চাল 0৭1 
উভয়ের পা ও আঙুল সীসে, নখর শিডে। প্রথম ও চতুথ আঙুল পিছন দিবে। এই কারণে 
এটি দাঁড়াতেই পারে না! লঙ্বায়- 43 সেমি (17 ইণি)। 
_ শাসস্থান ভারতে 3টি উপজাতি । তাদের মধ্যে কিছু স্থায়ী বাসিন্দা কিছু ভবগুরে এবং কিছু 
স্কানীয়ভাবে পরিযায়ী হয়। অনেক স্থানে বিশেষত উত্তর এবং উপদীপাত্মক ভারতে বসস্তকালের 
শর্তে দর্শন দেয়, দক্ষিণ ভারতে শীতে প্রজননকাল ছাড়া অন্যসময় ডাকে না এবং আত্মগোপন 
করে থাকে বলে নানা ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়। যদিও এ-সম্বন্ধে এখনও সঠিক তথ্য জানা যায় নি। 
আমরা যাদের দেখি ও ডাক শুনি সেই প্রথম উপজাতি (ইউ স্কো৷ স্কোলোপাসিয়া), আসাম ও 
ংলাদেশ ছাড়া সমতলে 1000 মি. উচ্চতার ভিতর এবং পাঞ্জাব ও কাশ্মীর থেকে নেপাল, সিকিম, 
টান এবং অরুণাচল প্রদেশে 1800 মি. উচ্চতার মধ্যে অল্পস্বল্প জঙ্গল, শহর ও গ্রামের ধারে বা 
ভিতরে যে কোনও বাগান ও খেতখামারে বাস করে। দ্বিতীয় উপজাতি (ইউ স্কো মালয়ানা), 
'রেজি_ মালয় কোয়েল, অসমিয়া_ কোকিল ছরাই, আসাম, দক্ষিণ অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যাও্, 
ণিপুর, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে। ভারতের বাইরে বর্মা, থাইদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া । 
থম উপজাতির সঙ্গে তফাত করা খুবই শত্ত। আকারে সামান্য বড়, চণু ও একটু বড়, স্ত্ী-পাখির 
পরে ও নিচে লালচে ভাবটা একটু বেশি। তৃতীয় উপজাতি (ইউ স্কো ডোলোসা), ইংরেজি 
কোয়েল_ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে । 
বাদ- প্রধানত ফল, বিশেষত বট-পিপুল, কুল, শেয়াকুল, তুঁত, শ্বেতচন্দন, তেলাকুচা, সলপ 
গোলসাও প্রভৃতি । বিষাত্ত ফুলের ফল খুবই প্রিয়। পায়ের গঠনের জন্যে মাটিতে দাড়াতে 
র না, তাসত্বেও কলকে ফল খাবার জন্যে মাটিতে বুক ঠেকিয়ে খেতে একবার আমি দেখেছি। 
শুয়োপোকা নানা কীটপতঙ্গ এবং ছোট পাখির ডিম বিশেষত বেনেবৌ ও বুলবুলের ডিম, 
না থেকে চুরি করে খায়। খায় পালতে মাদারের মধু । 
ভাব প্রথমেই একজন খুব ভোরে একটা গলা ভাজার ডাক দেয় কর্কশ গড়ান গলায়_ 
৮- কিউকিউকিউ' এই লম্বা টান পরপর ছ'সাতবার। এইভাবে অন্যান্য পুরুষ কোকিলদের জানায় 
‘ চোহদ্দি। অন্য একটি পুরুষ সেই চৌহদ্দি ঘোষণার ডাক শুনেই এভাবে জবাব দেয়। কাছাকাছি 
" পুরুষরা থাকলে তারাও জবাব দিয়ে জানান দেয় তাদের চৌহদ্দির। বেলা একটু বাড়লেই 
ই সঙ্গীত বা কুহ্ুতান-- 'কু-উউ কু উউ"। সাত-আট টানে উচ্চগ্রামে তুলে হঠাৎ ঝপ করে 
. গর দেয়। আবার ডাকতে শুরু করে। আমাদের মধ্যে কোকিল পোষার সখ অনেকের আছে। 
কাছ দুই বাড়ির কোকিল যখন প্রতিযোগিতা শুরু করে, তখন তাদের দ্বৈত কুইতানের ঠোট 
“' উড়ে যায়, প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ৷ এইসব ডাক ছাড়াও কোন কারণে উত্তেজিত হলে অর্ধশ্ফুট 
1 শন্দ করে। স্তরী-পাখি অর্থাৎ ছিট কোকিল প্রাকমিলনের আগে খুব ভুত কিক কিক কিক? 


|“ || 


৩! 
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(৮না-অচেনা পাখি 


উডাইনাীস স্কোলোপাসিয়া), স্বর £ ছিট কোকিল, হিন্দি কোয়েল, ইংরেজি দি কোয়েল । 
ছু পুরুষের চকচকে উজ্জ্বল কাল দেহের উপর নীলচে-সবুজের আভা, হলদেটে-সবুক্দ চণ্ট, টকটকে 
ছু নল চোখ, লম্বা লেজ । স্ত্রী পাখির উপরাংশে গাঢ় পাটকিলের উপর সর্ব সাদা ছিট ও টান, 
| নিন্াশ সাদা, চিনুক, গলা ও ঘাড়ের দু'পাশে কালচে ছিট এবং বাকি তলার অংশে কালা? টাল। 
| উভয়ের পা ও আঙুল সীসে, নখর শিঙে। প্রথম ও চতুর্থ আঙুল পিছন দিকে। এই কারণে 


ছু নটিত দীড়াভেই পায়ে না। লম্বায়: 43 সেমি (17 ইণি)। 
বাসস্থান ভারতে 3টি উপজাতি । তাদের মধ্যে কিছু স্থায়ী বাসিন্দা, কিছু ভবঘুরে এবং কিছু 


আমরা যাদের দেখি ও ডাক শুনি সেই প্রথম উপজাতি (ইউ স্কো স্কোলোপাসিয়া) আসাম ও 
“বাংলাদেশ ছাড়া সমতলে 1000 মি. উচ্চতার ভিতর এবং পাঞ্জাব ও কাশ্মীর থেকে নেপাল, সিকিম, 
টান এবং অরুণাচল প্রদেশে 1800 মি. উচ্চতার মধ্যে অল্পস্বল্প জঙ্গল, শহর ও গ্রামের ধারে বা 
তে যে কোনও বাগান ও খেতখামারে বাস করে। দ্বিতীয় উপজাতি (ইউ স্কো মালয়ানা), 
রেজি মালয় কোয়েল, অসমিয়া_ কোকিল ছরাই, আসাম, দক্ষিণ অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যাগ, 
ডণিপুর, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে । ভারতের বাইরে বর্মা, থাইদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া | 
থম উপজাতির সঙ্গে তফাত করা খুবই শত্ত। আকারে সামান্য বড়, চণুও একটু বড়, স্ত্রী-পাখির 
পরে ও নিচে লালচে ভাবটা একটু বেশি। তৃতীয় উপজাতি (ইউ স্কো ডোলোসা), ইংরেজি 
্ান্দামান কোয়েল_ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। 
৷ খাদা_ প্রধানত ফল, বিশেষত বট-পিপুল, কুল, শেয়াকুল, তুঁত, শ্বেতচন্দন, তেলাকুচা, সলপ 
নু গোলসাও প্রভৃতি । বিষান্ত ফুলের ফল খুবই প্রিয়। পায়ের গঠনের জন্যে মাটিতে দীড়াতে 
না, তাসত্বেও কলকে ফল খাবার জন্যে মাটিতে বুক ঠেকিয়ে খেতে একবার আমি দেখেছি। 
ছাড়া শুয়োপোকা নানা কীটপতঙ্গ এবং ছোট পাখির ডিম বিশেষত বেনেবৌ ও বুলবুলের ডিম, 
সা থেকে চুরি করে খায়। খায় পালতে মাদারের মধু । 
ভাব প্রথমেই একজন খুব ভোরে একটা গলা ভীজার ডাক দেয় কর্কশ গড়ান গলায়_ 
৮ কিউকিউকিউ' এই লম্বা টান পরপর ছ'সাতবার । এইভাবে অন্যান্য পুরুষ কোকিলদের জানায় 
£ চোহদি। অন্য একটি পুরুষ সেই চৌহদ্দি ঘোষণার ডাক শুনেই এভাবে জবাব দেয়। কাছাকাছি 
" পুরুষরা থাকলে তারাও জবাব দিয়ে জানান দেয় তাদের চৌহদ্দির। বেলা একটু বাড়লেই 
{ হয় সঙ্গীত বা কুহুতান__ 'কু-উউ কু উউ’। সাত-আট টানে উচ্চগ্রামে তুলে হঠাৎ ঝপ করে 
পর দেয়। আবার ডাকতে শুরু করে । আমাদের মধ্যে কোকিল পোষার সখ অনেকের আছে। 
“গছি দুই বাড়ির কোকিল যখন প্রতিযোগিতা শুরু করে, তখন তাদের দ্বৈত কহুতানের চোটে 
. উড যায়, প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এইসব ডাক ছাড়াও কোন কারণে উত্তেজিত হলে অর্ধস্ফুট 
|. শব্দ করে। স্তরী-পাখি অর্থাৎ ছিট কোকিল প্রাকমিলনের আগে খুব দুত ‘কিক কিক-কিক' 
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পাহারা ও এ প্রা 


SAY দাগ সালা গাগা | 


উ ২৯ ৯৯ ফারাও আথ, আত ৬11 18101 181) cooler (40 (ন|গিগ aust 
২২ উ ২৯ উইক ৬৬) HAIMA (|| mace, nal ox 17815 (011 all 
SNE 1৬২২৪ (ই RU) এছ nam আহাতী।| “feet 817 200 ৭" |1 | (711 
উস্টীত উই হী পাড় ঘটী (কাল ao (00 milan ated এয়ার 11 40 
উই খা জজ ইইউ বাবধীন পর্ন Nn ad oyGlya coef cary 107" [54417 
এইই ৯৯২২ আজ ফল খাচ্ছে। মুই কোকিলের মে ন eu A 911 at গাগাঠী 
উই উ ২ কাকে ধরখ করবে এবাৰ | |'আন(বাই। গর্ত বাণী ঠ্ী- পাখিদের 
সং ইউ শীট পাওয়া থা 
ইত পুোগার বৃক্ধবাসী। ঘন পাতার গাছে বা ঝোগে গুকিঠ থাকতে ভালবাসে বলে সহ 
কৌ পড়ে না। HE by চুপচাপ । হ্যাং (দখা যায় যখন, এক গাছ থেকে আরেক গাছে 


বক্ষ হাকে। 
eee Cafe et of Pe CUT Tse TR 
সাজ | ওইসময় ওদের চাতুয্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে। পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে চতুর যে 
কাক ভাকেও একদম বোকা বানিয়ে ছাড়ে। কোকিল কাকের বাসার কাছে এসে এমন বিরক্তি উৎপাদন 
উত্ত ছে কাক বাসা ছেড়ে ওর পিছুপিছু ধাওয়া করতে বাধ্য হয়। কোকিলও এদিক-ওদিক করে 
ভূতে অবিয়ে নিয়ে যায়, সেই ফাকে স্ত্রী-পাখি এসে খালি বাসায় ডিমটি পেড়ে চলে যায়; 
কাকেছের সঙ্গে তাল রেখে এদের প্রজননকাল- মার্চ থেকে আগস্ট, তবে মে থেকে জুলাই 
মাসেই বেশ ভিম পাড়ে। কাকের ডিমের সঙ্গে হুবহ এক দেখতে, তবে আকারে একটু ছোট। 
সং্জাভ-হসতের উপর লালচে-পাটকিলের ছিট ও ছোপ। কোকিলের ডিম আগে ফোটে 13-14 
ছিনে ৷ পাতিকাকের 16-17 দিনে আর দীড়কাকের 18-20 দিনে। আগে ফোটার জন্যে খাদোর বড় 
টা এদের বেশি জোটে । আসল ছানারা উপোস করে। এছাড়াও দেখা যায় এবং শ্রামিও দেখেছি, 
একটু বড় হয়ে বাসার বাইরে এলে বাড়তি খাবার হিট কোকিল এনে খাওয়ায়। এইসময় কোকিল- 
হালা কাকের ছানার মত কর্কশ গলায় 'কাআআ' ডাকে। আশ্চর্য লাগে এই ছানা অবস্থায় কাকের 
আন পচা-গলা বায নাড়ি-ভুড়ি ইত্যাদি খেয়ে পরিপুষ্ট হয়, কিন্তু বড় হয়ে কোনভাবেই 
২ তরলের বাদ্য বায় না। কাক দাড়কাকের বাসায় ডিম পাড়া ছাড়াও সময় সময় বেনেবৌ ও 


শালক্ের বাসাতেও ডিম পেড়ে থাকে। ডিমের গড় মাপ_ 31'0 % 23'6 মিমি। 


পাপিয়া 


জ্যোৎকাপ্রাবিত রাত্রে যে কোন পল্লীগ্ামে বা কলকাতার উপকণ্ঠে, কিংবা মেঘে হ1ওয়। দিন 
একটি পাৰির ডাক প্রায়ই শূনি_ 'পি-পি পি-পি পি-পিহু' একটু নিচু থেকে স্বরগ্রামের উচ্চ থেকে 
উচ্চতর গ্রামে পিউ-কাহা, পিউ-কাঁহা, পিঁউ-কীহা'। মিনিট খানেক চুপচাপ থেকে আবার ডাকাত 


চলা- আনা পাখি 
৷ সহজে থামে না। কাছাকাছি বা একটু দূরে আরও যদি কোনও পাখি থাকে তলে দে 
কাত থাকে। (কউ এমনি কার চারবার, কেউ পাঁচ বা ছ'রার মারার কেটউসা গাতবারও 
রি চিজ? ভাবতে শুনু করেছে ৩য় খাগাতনেকই ডাকে । বয়স খাডার সঙ্গে সাগ এর 
মি যাবার ক্ষমতা লাভ করে। 
দি এর নাম জানি-- পাপিয়া, চোখ্গেল, ঈংরেজি- হক-কৃত্ক, বেনফিভার বার্ড (কুককুনাস 
ভেরিয়াস। বলে, কিছু কম লোকেরই পরডৃত বংশের (কুকুলিদি) এই পাখির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় 
এ সী ঘটেছে! অবশ্য কবির কাব্যে ও গানে, যেমন 
১১ দ্বিজেন্দ্রলালের ‘পাপিয়ার এ আকুল তানে, 
আঞাশভুবন গেল ভেসে’ বা নজরুলের “কাদে 
পিউ-কাঁহা পাপিয়ার’ সঙ্গে আনরা বুবই 


ক. পপ = ৭ 
চরহ: চর -— 


পা 


হি টি মলিন সাদা ও কালো পটি। নিশ্লাংশ £ বুক 
চি 31 পাপিয়া লালচে-ধৃসর এবং সরু পাটকিলের টান 
ন < বুকের দু পাশে। অপ্রাপ্ত বয়স্কের (যার ছবি এখানে), উপরাংশে পাটকিলের উপর লিন 
নীলচে ঠ৭২ লেজের পটি লালচে এবং কালো। নিচের দিকে ফিকে লালচে-হলুদের উপর কালচে 
[টকলের ছিট ও ফোটা । বাচ্চা শিকরেও ঠিক এমনি দেখতে । 

| পাপিয়া লম্বায় 34 সেমি (সাড়ে 13 ইন্টি), চু হলদেটে-সবুজ, ডগা কাল, মুখের ভিতর সোনালী 
3 হলদে। পা, আঙুল ও নখর উজ্ত্বল হলুদ। 

| সহদ, ভারতের রয় সবই পাপিয়াকে দেখা যায়। মোটামুটি স্থানীয়ভাবে ঘোরাফেরা করে 
[শত ব্কালে। শীতকালে এরা ডাকে না বলে এদের অভির খবর পাই না। পাব রে 
= ই গাছের জঙ্গলে ও বড় আম-জাম ইত্যাদি উঁচু গাছের বাগানে যার কাছে থেতথা ক 
গর বাসন আছে, সেইখানেই ওদের আস্তানা গাছের উপরেই হয় একা না হয় জোডার 


“দা শুঁয়োপোকা, মাকড়সা, উড়ন্ত উইসহ নানারকম পোকামাকড়, বট. পাকুড় ফল, মাঝে 
'“ কটিকি-গিরগিটি। 


£4তাণ 


৯৭ অস্থিসস্থানের বিশেষত্বের জন্য পরভত ডৃত বংশের পাখিরা বাসা বেঁধে বাচ্চা ভুলতে পারে 
44 প একটি পাখি গারে, কারণ তারা তাদের বংশধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে কমবিকাশ এব 


(hal ABA পাপ 
1 | 
সহজে থামে না। কাছাকাছি বা একটু দূরে আর& যদি কোনও পাখি থাকে তবে ৫ 
পৃ রা থাকে। কেট এমনি কয চারবার, কেট পা সা ছসার দাবার কেউবা গানবার ৫ 
বর ডাকতে থা? 
| গাগা সমে জালছে শর TU, এগ] থাগতনেধাহ ভাক,। নস খাঁর সাঙ্গ সা পরগান 
ডাকে | | 


শা যাবার ক্ষমতা লাভ করে । 
উচ্চিপযায়ে 


ই এর লাম জানি পাপিয়া, গেখুগেণ, শত্রেজি- “কৃত, বেনফিতার বার্ড (কুক্ুনাস 
উরিযাস) বলে, কিতু বম লোকেরই পরভত বংশের (বুকুলিদি) এই পাখির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় 
. পা তিশা 4) টা ৷ 7705 অবশ্য কবির কাব্যে ও গানে, যেমন 
4877: দিজে লালের ‘পাপিয়ার এ আকুল তানে, 
এ.ঞাশভুবন গেল ভেসে’ বা নজরুলের “কাদে 
পিউ-্কাহা পাপিয়ার’ সঙ্গে আমরা খুবই 
পরিচিত | 
শিকরে বাজের চণুর গঠন ও চোখের 
কুরদৃষ্টি ছাড়া পাপিয়ার বাকি দেহের রং 
একদম শিকরে বাজের (স্প্যারো হক, 
আযাকশিপিটার বেডিয়াস) মত । ূর্ণবয়স্কের 
চেহারা, উপরটা ছাই-ধূসর, লেজের পালকে 
Le {| লালচে আভা এবং চওড়া দিকে চারপাঁচটি 
শনি 00 মলিন সাদা ও কালো পটি। নিম্নাংশ 2 বুক 
চি 3| পাপিয়া লালচে-ধূসর এবং সরু পাটকিলের টান 
পটের ও বুকের দু'পাশে। অপ্রাপ্ত বয়স্কের (যার ছবি এখানে), উপরাংশে পাটকিলের উপর মলিন 
্রীলচের টান, লেজের পঢ়ি লালচে এবং কালো। নিচের দিকে ফিকে লালচে-হলুদের উপর কালচে- 
]টকিলের ছিট ও ফোটা বাচ্চা শিকরেও ঠিক এমনি দেখতে । 
পাপিয়া লম্বায় 34 সেমি (সাড়ে 13 ইনি), ৮গু হলদেটে-সবুজ, ডগা কাল, মুখের ভিতর সোনালী 
£ পদ । পা, আঙুল ও নখর উজ্জ্বল হলুদ । | 
| বাসস্থান- ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাপিয়াকে দেখা যায়। মোটামুটি স্থানীয়ভাবে ঘোরাফেরা করে, 
লে শীতকালে এরা ডাকে না বলে এদের অস্তিত্বের খবর পাই না। পার্বত্য অণু 
ন সমতলে উচু গাছের জঙ্গলে ও বড় আম-জাম ইত্যাদি উচু গাছের বাগানে যার কাছে খেতখামার 
 নশুষের বাসস্থান আছে, সেইখানেই ওদের আস্তানা । গাছের উপরেই হয় একা না হয় জোড়ার 
? করে। মাটিতে নামে না বললেই চলে। ওড়ার ধরনও শিকরের মতন। 
পর শুয়োপোকা, মাকড়সা, উড়ন্ত উইসহ নানারকম পোকামাকড়, বট-পাকুড় ফল, মাঝে 
« কটিকি-গিরগিটি। 
সি আস্থিসস্থানের বিশেষতের জন্য পরভৃত বংশের পাখিরা বাসা বেঁধে বাচ্চা তুলতে পারে 


| 1৮ রি 
২4৫ একটি 
’ 1 4 |] 


১ পাখি পারে, কারণ তারা তাদের বংশধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে কমবিকাশ এবং 


রা সি বাতি ঠক নক ০ 1 ফি যা 


পরড়ত ধংশ. বৌ কথা ৫ 


অভিযোজনেৱ ফলে । সাধারণত মাচ (থকে জুনের মাধা অপরের বাসাতেই ডিম পাড়ে। যে দন পাথির 
২10৬ wx ou ew, কার, মাধা ছাঙারে (ok এ।খশ|র, ঠিরডফডেল 187) পণ 

181 এাগ্রলে রাজপূরের পক্ষি'নকেতনে ছাতারের বাগায় গাগিয়া ডিম গেড়েছে। সেট ডিন 
ফুটেছে ৷ ডাকছে ছাতারের মতই কিন্তু একটু জোরে। প্রকৃতি সংসদের দু'জন সেই ডাকের 10+ 
করেছেন কিছু ছবি ভুলতে পাষেন নি। আমি একণ| খুণ ৬াণ করে লক্ষ্য করবার সুযোগ /পায়ছিলাম 
ছাতারের ডাক ছাড়াও জোরে টিয়া পাখির তীক্ষ ট্যা ডাকতেও শুনেছি। ডিম থেকে বেরোবার 
পরে চোখ ফোটবার আগেই এই গাপিয়ারা কাধ ও গলার সাহাযো একে একে ছাতারে বাচ্চাদের 
দেহের তলায় ঢুকে তাদের উল্টে ফেলে দিয়েছিল বাসার বাইরে। 

পালক [পতামাতা সদাই খাইখাই পাপিয়ার বাচ্চাকে তো খাওয়ায়ই, তাছাড়! দলের অনা 
ছাতারেরাও খাইয়ে থাকে। যখন বাসার বাইরে একট্রু-আধট উড়ে নামতে পারে তখন ছাতারেরা 
ভয় পেয়ে যায়, শিকরে বলে ভুল করে সচকিত হয়ে ওঠে সবাই, কিন্তু আবার দলের মধ্যে মিশে 
গেলে সবাই-ই শান্ত হয়ে যায়। 

পাদদেশে পাপিয়া ডিম পাড়ে হসত্তীপাখিদের লাফিং গ্রাস, গাররুলাক্স) বাসায় 

একসময়ে কলকাতায় বনেদী বাড়িতে এবং উগ্র পক্ষিপ্রেমিকদের মধ্যে পাপিয়া পোষার রেওয়ান্ত 
ছিল। পরস্পরের মধে। রেষারেষিও ছিল, কার পাখি কেমন ডাকতে পারে এই নিয়ে। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর এই সখ চলে গেছে, কারণ পাখির খাদ্য যোগান দেওয়া এখন খুবই শত ৷ 


বৌ-কথা কও 


বনগাঁ লাইনে বামুনগাছি স্টেশনে নেমে ছোট জাগুলিয়ায় | 
গিয়েছি। বেলা সাড়ে বারোটা কি একটা হবে, সান | 3 
বাধানো পুকুর ঘাটে স্নানের উদ্যোগ করছি, এমন সময় 188 
অনুভব করলাম মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের গতিতে একটা |) 
পাখি উড়ে যাবে। দূর থেকে তার ডাক শুনছি। আসছে 
সবেগে। একটা ছাই-ধূসর পাখি 'কুকু-কুকু' করে ডাক 10৯ 
দিতে দিতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। ছু 
বুঝি উড়ে গেল। এই ডাক থেকে নাম হয়েছে বৌ-কথা | ২ 
কও ; কোথাও বলে কইফল-পাকা, ইংরেজ বা আংলো |: 
ইন্ডিয়ানদের কাছে__ অরেঞ্-পিকো, ক্রসওয়ার্ড পাজল | ১ 
ইংরেজি ইঙিয়ান কুক (কুকুলাস মাইক্রপটেরাস)। বাংলাদেশে | 
কোথাও কোথাও বলে 'চইতার বৌগো'। অনেকে আবার | । 
কালো মাথা, হলদে দেহ বেনেবৌকে (ব্যাকহেডে৬ 11 
ওরিওল) ভুল করে বৌ-কথা কও বলেন। 


fl : বংশেৱ বৌ-কথা কও লম্বায় 13 (সামি (13 ইপ্সি)। উপরাংশ : 
বভত বণ” 
Fords 
পাটাকলের আভা । নিঘাংশ 
তার উপর পার্টাকলের 


১. এ ও তাই। স্ত্রী-পাখির মলিন- 
কালো পি, লেঙে 


গা? রেট পাথরের মতো 


ধুসর ডানা এবং বুকে পাটকিলের উপর লালচের 
শগ্রাপ্তবয়স্কের মাথা ও ঘাড় লালচে-সাদাটে, পিঠ, ডানা ও লেজে লালচে এবং সাদার 


'প সর্বত্র ৷ নিচের দিকে মলিন লালচে-হল্দের উপর চওড়া কালো 
ঠা উচ্ছল লেবু-হলদে গোল চোখের পাতা । উপরের চণু শিঙে-পাটকিলে 


সহি ৬১ -১খাপাস্বক ভারত, বাংলাদেশ, 
ল্য, আন্দামান ও নিকোবর ছীপপুঞ্জে গিয়ে পৌছয়। কেবল 


এ য়া, দক্ষিণ চীন, কোরিয়া এবং সোভিয়েট 
শিয়ার নিন্ন আমুর উপত্যকায় পাকাপাকিভাবে বাস করে। দ" 


ভারতে সাধারণত ফিঙে (কিংকো) বা নীলফিঙের (গ্রে 


4 স্রশিভিম পাড়ে ইক্যাচার) দেখা গেছে বৌ-কথা কও- 
! রখ রী 
টাকে খাওয়াতে । তুলিকাদের (পািটস্‌) বাসাতে ও নাকি ডিম পাড়ে। মনে হয় সে-পাখি 
[. পাখি নয় পরিযায়ী বুকু (কুকুলাস ক্যানোরাস), যারা 

রঃ প্রজণনকাল 


মা ২ তাকে ফিঙে মানুষ করেছে ৷ বাচ্চা আকারে 
| ০০ ক সময় পালক ফিঙে মাথার উপর বসে মুখে খাদ দিয়েছে। »্রাশিয়ার পাখি ডিম 
*_ 'পপাখির ব্রোউন শ্রাইক) বাসায়। ডিম ফুটতে সময় নেয় 12 দিন। 


সা 


টি; চি ৮ রন 


পরড়ত বংশ : কুকে৷ ১7 


কুকো 


একটি পাখিকে গ্রামবাংলার বাগানের ঝোপেঝাড়ে, পুকুর বা ডোবার আনাচে কানাচে আদর! 
প্রায়ই দেখতে পাই৷ এমনকি শহর কলকাতার আশপাশেও ৷ একটু বাগান, একটু ঝোপঝাড়, সেইখানে 
এই পাখি থাকবেই। অনেকেই এই পাখিকে দেখেছেন। কিন্তু চেনেন না। আবার অনেকে ডাক 
শুনেছেন কিন্তু চোখে দেখেন নি। 

পাখিটাকে প্রথম দেখেছিলাম কোন্‌ ছোটবেলায় তা আজ আর মনে নেই। হয় মজিলপুরে না 
বুল ero EC TUTTE 
ডানা সরু থেকে চওড়া, কালো লেজটাকে নিয়ে রত 
বুড়ো আমগাছগুলোর তলা দিয়ে। গাছতলাটা ছোট 
ছোট আগাছায় ভরা । পোকামাকড় খুঁজছে। হঠাৎ 
ডেকে উঠল বেশ ভারী গভীর গলায় 'কৃব্-কুব্‌-কুব 
কুব্‌-কুক' ৷ আরেকটা পাখি কোথা থেকে যেন ডেকে 
জবাব দিল 'কুব-কৃব-কৃব খাট-খাট-খাট’ করে। এই 
ডিজেল ইঞ্জিন-এর মত। তারপরেই আমার দেখা | 
পাখ্টা কোনরকমে ঝটপট করতে করতে উড়ে | 
একটা বুড়ো কলমের আমগাছ ছাড়িয়ে বাশঝাড়ের 
আড়ালে চলে গেল | এই ছবিটা আজও মনের মধ্যে 
গাথা আছে। এরপর কতবার যে মোলাকাত হয়েছে 
তার আর ইয়ত্তা নেই। হাতে নিয়েও দেখেছি। 
পাখিটা পরভূত বর্গের (কুকুলিফরমেস) অন্তর্গত 
পরভূৃত বংশের (কুকুলিদি) মধ্যে যারা অন্যের বাসায় ৃ : ; 
ডিম পাড়ে না, নিজেরা বাসা বানায়, এমনি এক |" বি কিনার 
৬৬ এক প্রজাতি । নাম__ কুকো, কুবো, চি 33. কুকো 

য়া (সেক্টরপাস সাইনেনসিস), ইংরেজি_ কো ফেবান্ট, কৃকাল হেজ কো, হিন্দি মাহোকা। 
_ কুকো লম্বায় 48 সেমি। চণু মোটা, উপরের চণ নিচের দিকে বাঁকা। মাথা, গলা, ঘাড় এবং 
বুকের পালক কালো হলেও অমসৃণ কর্কশ বাদামী, ডানা গোল, প্রতিটি পালকের ডগা কালচে- 
ধূসর, বাকি দেহের কালো পালকে সবুজ ইস্পাত-নীল এবং বেগুনির আভা। কণীনিকা টকটকে 
লাল, চণু ও পা কালো, পিছনের আঙ্গুলের নখর বেশ লম্বা ও প্রায় সোজা। এটা পরভত বংশের 
অন্য কোন পাখির মধ্যে দেখা যায় না। বাকি তিনটি নখর ছোট ও বীকা। জঙ্ঘা লম্বাটে, পালকহীন ৷ 
নাকের গতের খানিকটা অংশ ঝিল্লী দিয়ে ঢাকা । চোখের উপর তুরুতে খোঁচা খোঁচা খাড়া লোম, 


চেনা আচেনা পাখি 


ওর পাশে আছে । স্ত্ীপরুষ একই দেখতে, তরে শ্্রী-পাখি আকারে একটু বড়। 


রি জাত সমর ভারতে 2100 |. উদ্চতার মাধা, পাকিস্তানের [সপ্ধা « পাগ্াল, বাংলাদেশ 

ঠা 5টি উপজাতিতে ৷ তারমধ্যে একটি ‘ছোট কুকো'কে (সে টুল্যো বেঙ্গলেনসিস) পশ্চিমবঙ্গ, 
বহি উচ্চতার মধ্ো দেরাদুন থেকে বাংলাদেশে এবং দক্ষিণে মহীশূর, কেরালা ও তামিলনাড়ুতে 
লঙ্থায়_ 37 সেমি। ভারতের বাইরে দক্ষিণ চীনের কোয়াংসি, চেকিয়াং ও ফুকিয়েন 


দশা হায় 
পাশ: দেখা যায় নিদিষ্ট সময়ে পাতা ঝরে পড়ে এমন জঙ্গল (ডেমিডুয়াস), উঁচু ঘেসোজনি, 


তের আশপাশের কোপ, মানুষের বসতির ভিতর যে কোন বাগান, নদীর ধারে, জোয়ারভাটার 
লে ডোবা কাউ Le বাঁশবাড়ে । 
বা হদুরছানা, মাঝে মাঝে চামচিকে, টিকটিকি-গিরগিটি, অন্ধিনা, ছোট নির্বিষ সাপ, আটকে 
পড়া হেট মাছ, ব্যাঙ, কবচী, কম্বোজ, ঝোপ আশ্রয়কারী পাখির ডিম ও ছানা, সুবিধে পেলে 
ক ছোট পাখি, ঘাসফড়িং, পঙ্গপাল, পিঁপড়ে, উইঘাস, পাতা ইত্যাদি। এককথায় সর্বভূক। 
₹ হনু কুরে একটু চুপচাপ প্রকৃতির, নড়াচড়া কম করে এবং গাছের উপরেই সাধারণত থাকে ৷ 
হয় একা না হয় জোড়ায়, ঝোপের তলায় ধীরে-সূস্থে পা ফেলে চলে আর খাদ্য খোজে । সেইসময় 
ল্ঘ লেভটাকে তুলে যাটির সঙ্গে সমান্তরালে রাখে। মাঝেমাঝে লেজটাকে ছড়ায় আর বন্ধ করে। 
থেকে থেকে লেজটাকে বাড়া. করে পিঠের উপর ঝুঁকিয়ে দেয়। তখন মনে হয় কোন জীবন্ীব 
(ফেব্যান্ট।। এইভাবে ঝোপের মধ্যে খাবার খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ ডানা খুলে সামনে' মাথার দিকে 
প্রায় এগিয়ে দিয়ে লাফিয়ে ধরে। প্রায়ই দেখা যায় এক-দু ফুট শূন্যে লাফিয়ে 
ডৰ ঢা ফেলতে হাঁটা, দৌড়ানোটা 
ড়া অস্বচ্ছন্দের। সাধারণত আড়াল ছেড়ে বাইরে আসতে 
গব্যাগ করে উড়ে কাছের কোন ঝোপঝাড়ে 
পর হাত দেওয়ার ভঙ্গিমায় । উপরে উঠ 


এই লি ও গলা নামিয়ে কাঁপাতে থাকে আর মুখে একটা কর্কশ স্বরে “চিহই 
" '£-হ-হয়া-অ ডাক দিতে দিতে ছুটে পালায়। এই পালান 

| | এহ তাড়া দেওয়া ও 

“গাছের ডালের উপর উঠ । ৯ কিল 


িননকাল-- সাধারণত জুন থেকে সেপ্টেম্বর । স্ত্রী- 


তো পুরুষ দু জনেই বাসা বাঁধে রাগবি ফুটবলের 
:2 গোলাকার ূ 
ie Pb ইস সেমি, সরু গাছের ডাল, পাতা কিংবা শরঘাস ও বাশপাতা দিয়ে হয় 
সা নু +য়ালা ঝোপের না হয় বাশবনের ভিতর মাঝামাঝি ৰ 
গে নারে 
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“বা গেছে। ্্া-পূরুষ এন | | 
টায় বায় 1. ই বুদুষ দু'জনেই ডিমে তা' দেয়। তা’ দিতে দিতে তি ্‌ 
য। কিন্তু কতদিনে ডি ডিমের রঙ হলদেটে 


পরকড়ত বংশ . ঢাতক bs 


ভারতের অনেক জায়গায় এর মাংস খেলে যক্ষা, £াপানি ও অন্যান্য বুকের রোগ পেরে যায় 
বলে লোকেদের বিশ্বাস ৷ মাংসও সুস্থাদু। 


চাতক 


মনের মধ্যে একটা ভুল ধারণা একবার যদি গেঁথে যায়, তা আর কিছুতেই যেতে চায় পা। 
সেই ভুল ধারণার মূল উৎস কিংবদন্তি, প্রচলিত লোকবিশ্বাস এবং বহু কবির কাব্যে তার ব্যবহার ৷ 
এই রকম একটা পাখির সম্বন্ধে ভুল ধারণাটাকে ত্যাগ করতে বহু বছর লেগেছিল । সঠিক পাস 
হিন্দিতে পেয়েছি কিন্তু বাংলায় কোথাও পাই নি, এমনকি বহু পুরাতন আদি পক্ষিতন্বের বইতে ও 
নয়৷ ডঃ সত্যচরণ লাহার 'কালিদাসের পাখি’ (1934) [72৮৮ 51 
বইতে পূর্ণ আলোচনা থাকা সত্বেও 1950 সালে যখন | 4474 
যোগীন্দ্রনাথ সরকারের “পশুপক্ষী' বইটিকে পরিশোধিত 
ও পরিবর্ধিত করেছি, তখনও সেখানে পুরান ভুলটিকেই রি 
রেখে দিয়েছি। সংস্কার ছাড়তে পারি নি। অন্যান্য ;. 
ছোটবাট ভুলের সঙ্গে সেই বড় ভূলটি রয়ে গেছে, |. 
বর্তমানে প্রকাশিত পুনমু্রণেও । এখন নতুন যাঁরা ;. 
পড়বেন তাঁদের মনের মধ্যে ভূলটাই গেঁথে যাবে। 14. 
পাখিটাকে প্রথম দেখি হাতিবাগানের হাটে একটা 32% 

বাশের খাঁচায় গোটা তিন-চার একসঙ্গে । ইংরেজি ও ঈদ সে 
লাতিন নামটা জানি। বাংলা নাম ওরা যা বলল তা [523 
জার্ডন (1862) ও স্টুয়ার্ট বেকার-এর (1922) বইতে ₹ 
দেখেছি। প্রকৃতির মুত্ত অঙ্গনে দেখেছি শিলং-এ। ঝোপের |= 

মধ্যে ধাতব মিষ্টস্বরে ডাকছে পিউ পিউ ....পি-পি- | 
পিউ'। হঠাৎ একটাকে দেখি সাদা শার্ট, কালো কোট | 
গায়ে, মাথায় কালো ঝুঁটি নিয়ে উড়ে চলেছে, তার | 
পিছনে ডাকতে ডাকতে তাড়া করেছে আরও গোটা : টির টারিরিিিটোনিছি 
তিনেক। এই তাড়ার অর্থ দু'রকমের হতে পারে, এক চি 34 চাতক 

এলাকার লড়াই, দুই প্রজননের উদ্দেশ্যে । শেষ দেখেছি 21 নভেম্বর 1982- তে। “বার্ড ওয়াচার 
সোসাইটি'র দুই সভ্যের আহ্বানে বাসুদেবপুর গ্রাম ছাড়িয়ে বর্তির বিলে। বিকেল প্রায় পাঁচটা 
নাগাদ একটা নিচু ছোট গাছের নেড়া সরু ডালে বসেছিল একজোড়া অপরিণত বয়সী । 4. 
9 মিটার পর্যন্ত কাছে গিয়ে দেখেছি, ওড়েনি। পরে উড়ল ডানায় পায়রার মত শব্দ করে। 


অপরিণতরা সাধারণত পায়রার মত শব্দ করে। অপরিণতরা সাধারণত কর্কশ গলায় চু 
টু ডাকে, এরা কিন্তু ডাকল না। 


অ-ঠি পা ১২ 
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চেনা-অচেনা পাখি 
” পরভৃত বংশের (কুকুলিদি) অন্তর্গত শাওন গণের (ক্লামাটর) এক প্রজাতি, নাম চাতক, 
রি দল গোলা কোকিল (ক্লার্মাটর জাকোবিনাস)। ইংরেক্দি_ পায়েভ কোস্টেড কুক | 


কোর লক্বায় 33 সোম ৷ বয়স্কদের ঝুঁটি লেজসমেত উপর|ংশ কালে|, 1৭৮01 সাদা । কালো ডানায় 
সাদা সবু সবু ছোপ “এবং লেজ ধাপে ধাপে চওড়া হয়ো নেমেছে, সেটা ওড়ার সময় 


গোলাকা স্ত্রী-পূরুষ একই দেখতে । অপরিণতদের ঝুঁটি অত বাড়ন্ত নয়, ডানার সরু ছোপগুলো 


বাসস্থান অনুমান করা হয় আফ্রিকাতে। কিন্তু সঠিক প্রমাণ নেই পরিযায়ী হয় কিনা । আঙটি 
বিয়েও দেখা হয় নি। সুতরাং এদের যাওয়া-আসার পথ আলাদা ও হেঁয়ালিপূর্ণ। মাঝে মাঝে 
চারটি করে দেখা ও নমুনা পাওয়া গেছে, মার্চ-এপ্রিল এবং মে-তে দক্ষিণ আরবে । মনে করা 
এরা ভারতেই আসছিল। দল বেঁধে পরিযায়ী হওয়ার খবর কোথাও পাওয়া যায় না। কচিৎ 
ওয়া যায় পরিযায়ী অবস্থায়, আশগস্ট-সেপ্টেম্বরে উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে কোহাট এবং কুর্রাম 
'তকায়। প্রথম এভারেস্ট অভিযানে 1922 সালে তিববতে তিংরিতে (28°36' উঃ ৪6০43 পৃ.) 
270নি. উচ্চতায় একটিকে পাওয়া যায়। আরেকটিকে পাওয়া যায় 28 জুন 1922 সালেই, হিমাচল 
দশে কুলুতে পোটাং পাসের ভিতর 3800 মি. উচ্চতায়। 
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমির শুরুতে অর্থাৎ জুনের গোড়া থেকেই এদের আগমনবার্তা ঘোষিত হয় ৷ 
মি. উচ্চতার মধ্যে প্রায় সমগ্র ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে । আন্দামান ও নিকোবরে 
নও পৰ্যন্ত নথিতুত্ত হয় নি। শ্রীলঙ্কায় যে উপজাতি ক্রো জা জাকোবিনাস), তার দেহের চেয়ে 
জট বড়, যদিও লম্বায় সেই 33 সেমি। দেখা যায় উন্মুক্ত জঙ্গলপূর্ণ স্থান, বাগান, কুঞ্জবন বা 
ধর, তা শহর বা গ্রামের কাছে হলেও এবং চষাক্ষেতের আশপাশে, সময়ে সময়ে মরসদশ 
লর বেঁটে ঝোপঝাড়ে। | 
বাদ্য_ প্রধানত নানা জাতের শুঁয়ো পোকা, তার মধ্যে লোমশই বেশি প্রিয়, সাদাটে ছারপোকা 
কীট, ঘাসফড়িং, গুবরে, পিঁপড়ে, উই, বর্ষায় ঝোপঝাড় বা জঙ্গলের তলার মাটিতে যে 
৭ধোজ দেখা যায় তা এবং মাঝে মাঝে সবুজ পাতা। উড়ন্ত উই ধরে ঝোপের উপর 
সোজা লাফিয়ে উঠে শূন্যে। 
ৰ চাতক উঠ গাছের উপর বা নিচু ঝোপ থেকে যেমন খাদ্য সংগ্রহ করে, তেমনি মাটিতে 
শীজ্এগ করে। সুতরাং এর (থকে সহজেই অনুমেয় যে, চাতককে 
উপর খো বৃষ্টির অপেক্ষা করতে হয় না। কালিদাস থেকে শুরু করে অন্যান্য কবিরা 
এশা কেন ‘অস্তোবিন্দুখহণচতুর’ তা অবাস্তব, বিজ্ঞান সন্মত নয়, কোন জীবের পক্ষে 
পর্ন অভিধানে দেখি চাতক শব্দের অর্থ 'চাততি যাচতে সততভ্তোমেঘম্‌'। এতে তার বর্ষায় 
সা ও তির কণ্ঠ্বরের ইঙ্গিত করেছে অর্থাৎ বর্ষার দূত বলে বর্ণিত হয়েছে। পাখির 
[১০০০ বণ থেকে আগস্ট । পরভৃত বংশের পাখি বলেই ডিম পেড়ে যায়। সমতলে 
' “বংশে (টিমালিইনি) শারীশীল গণের ।টার্ডায়িং ৃ ৰ 
খালহ .ণর যডেস) মেঠো ছাতারে (কমন ব্যাবলার), ছাতারে 


১০৯-4০৪ 
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(জাঙ্গল ব্যাবলার), বড় ছাতারে (লার্জ গ্রে ব্যাবলার), এবং ঠিমালয়ের নি্ভূমিতে হসন্তী পাখিদের 
(' i চং ঘাস) ও কাশ্মীরে (মা লাটোরার (রুফাস ব্যাক শ্রাহক) বাসায় । ডিম পাড়ে সাধারণত 
একটি, কচি দুটি আকাশী-শীণ, তোতা আকায়েয়। ঝতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও নির্ণয় করা 


যায় লি। 


অন্যানা পরভৃত 


পরভূত বংশের আরও কয়েকটি গণের পাখিকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়। তারা হল- 


০৫1০৮ 
কোকিল (কাকোম্যানটিস সননেরাটিই)। বাংলা নামকরণ কখনও হয় নি। তেলেগু 


নি. মালয়ালী-_ চেনকৃযয়িল, গুজরাটি-_ পাট্টভালি লাল কয়াল, ইংরেজি__ বেক্যার্ডেড 
কুক ৷ বর্ধপ্রিয় গণের (কাকোম্যানটিস) এক প্রজাতি । 


শ্যুলূকের চেয়ে আকারে একটু বড়ো কিড ছিপছিপে, লম্বায় 24 সেমি. (সাড়ে 7ইপ্টি)। উপরাংশ 2 


উজ্জ্বল লাল০৮-হণুদ, তার উপর পাটকিলের টান। নিম্নাংশ £ মাথা ও ঘাড়ের দু'পাশ সাদাটে, 
তার উপর ঢেউ খেলানো পাটকিলের কাটাকুটি টান। লেজ লালচে-হলুদ, প্রতিটি পালকের ডগায় 
সাদা ও কালো সরু টান। কনীনিকা পাটকিলে, চণু শিঙে-কালো, তলার চণ্ুুর গোড়াটা জলপাই- 
ধূসর, পা ও আঙুল ধূসরাভ-সবুজ, নখর শিঙে-পাটকিলে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে ৷ 


ভুটান 


বাসস্থান_ নিম্ন হিমালয়ের 2400 মি. উচ্চতার ভিতর পাদদেশ কুমায়ুন থেকে নেপাল, সিকিম, 
,আসাম, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, অন্ধ, তামিলনাডু, মহীশূর, 


কেরালা এবং বাংলাদেশের গভীর ও চাষবাসের কাছে হালকা জঙ্গলে । কলুকাতার আশপাশে বেলঘরিয়া, 
আগরপাড়া ইত্যাদি অণ্যলে এবং নরেন্দ্রপুরের পক্ষিনিকেতনে বেশ কিছু দেখা যায়। 


ডিম পাড়ে ফটিকজল, বুলবুল ও ছোটজাতের গুপিলদের ব্যোবলার্স) বাসায়। 
০০১৮, 


14. 
Plo 2. পীক_ (ক্যাকোম্যানটিস মেরুলিনাস), অপর নাম “ছোটো ভরাউ,' ইংরেজি_ রূফাসবেলীড 
প্লেনটিভ কুক । বর্প্রিয় গণের (ক্যাকোম্যানটিস) অপর একটি প্রজাতি । 


রোগা ছিপছিপে চেহারা,লম্বায় 23 সেমি. (9 ইণ্ড)। উপরাংশ £ ছাই-ধূসর ও পাটকিলে, লেজে 


কালচে টান এবং প্রতিটি পালকের শেষে সাদা ছোপ। নিম্নাংশ £ চিবুক, গলা ও বুক ধূসর, বাকি 
তলাটা লালচে-হুলুদ থেকে মরচেপড়া লাল। কনীনিকা পাটকিলে, ৮৭ শিঙে-পাটকিলে, পা ও 
আঙুল পাটকিলে-হলদে, নখর শিঙে-পাটকিলে। 


বাসস্থান_ আসাম, মণিপুর, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ; নিম্ন হিমালয়ে ডুয়ার্স ও তরাইয়ের 2000 


মি. উচ্চতার মধ্যে অরুণাচল প্রদেশ এবং পশ্চিমে ভূটান, সিকিম, নেপাল। ড্রেখা যায় বেশ ঘন 
গাছের বাগান, চা-বাগিচা এবং ঝোপঝাড়ে। 


ডিম পাড়ে হলদেপিঠ সূযপাখি বা মৌটুসী (ঈিখোপাইগা) ও মাকড়খেকোদের (আরাকনোথেরা) বাসায় । 


(চনা-অচেনা পাখ 


violet Cuwkoo সঃ 


bi ঢালসিটেস জানথরিনচাস)। বাংলায় কখনও নামকরণ হয় নি। 

3. বেগুনি পীক রা? wri কৃরু । হরীত্ক গণের (চালসিঢেস) এক পরজ্নাতি । 

পিউ পি? i সামানা বড়ো, লক্বায়_- 17 সেমি, (সাড়ে 6 ইণ্টি)। পুরুষের উপরাংশ 2 মাথা 
ড়াইরে রি উজ্জ্বল ধাতব বেগুনি, লেজ কালচে কিন্তু প্রতিটি পালকের ডগায় সাদা 
ড় ও a : চিবুক, গলা, ঘাড়ের দু'পাশ ও বুকের উপরাংশ উজ্জ্বল বেগুনি, বাকি তলাটা 
হী দি বেগুন কিংবা সবুজ পটি। স্ত্রী পাখির উপরাংশ £ সবজেটে বোঞ্জ-এর উপর তামা 
ড়া সাং ও কপালে অল্প সাদার ছোঁয়াচ, ডানার ওড়ার পালকের ডগা সবজেটে, লেজে সবুজ 
রর পর পতিটি পালকের শেষে সাদার ছ্য়াচ। নিম্নাংশ £ মাথা ও থাঠের দু'পাশ সাদা 
বাঞ্জ-সবুজের কয়েকটা পরপর পটি। কনীনিকা লাল, চোখের পাতা সবুজ, তাকে ঘিরে লাল 
ভাটি। পুরুষের চু কমলা-হলুদ, স্ত্রীর মলিন সবুজ, উভয়ের পা ও আঙুল পাটকিলে-সবুজ, 
খর হলদেটে | 

বাসস্থান আসাম, অরুণাচল, নাগাল্যাও, মণিপুর, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ ও তার সন্নিকটস্থ পশ্চিমবঙ্গ 
00মি. উচ্চতার মধ্যে ! মাঝেমাঝে দেখা যায় মার্চ থেকে আগস্টের মধ্যে আন্দামানে এবং একবার 
রাজের পেরাম্থুর-এ দেখা গিয়েছিল 1937 সালে । দেখ! যায় কিছুটা চিরহরিৎ জঙ্গল, বহু গাছের 


: জায়গায় সমাৱেশ, ফলবাগান ইত্যাদিতে | 

ডিম পাড়ে হলদেপিঠ মৌটুসী (ইয়েলো ব্যাকড্‌ সানবার্ড) ও মাকড়খেকোদের স্পোইডারহান্টার) বাসায় । 
) ০৬৩০, 

4 কিছ কোকিল Eo | লুগুব্রিস)। বাংলায় নামকরণ হয় নি। লেপচা_ করিও 

sha কাকাটামপুরাতি কুয়িল, ইংরেজি ড্রোঙ্গো-কৃকু । প্রিয়ক গণের (সুরনিক্যুলাস), 

ত। 

ভর মতই লম্বায়_ 25 সেমি, (10 ই্চি)। উজ্জ্বল ধাতব কালো, লেজ ফিঙের মতই চেরা 

লেজে সাদা পটি বেশ কয়েকটা । কনীনিকা গাঢ় বাদামী, চণু পাটকিলে-কালো, পা ও আঙুল 

চ-স্লেট, নখর শিঙে-পাটকিলে। J 

দাদ নিম্ন হিমালয়ে তরাই ভাবর ও ডুয়ার্সে 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে পাঞ্জাব ও হিমাচল 

“ থেকে গাঢ়োয়াল, কুমায়ুন, নেপাল, সিকিম, ভূটান, অরুণাচল, আসাম, নাগাল্যাও, মণিপুর, 

| নখিপৱে পশ্চিমবঙ্গের নাম উল্লেখ না থাকলেও কলকাতার পাশে পাতিপুকৃর, মধ্যযগ্রাম 

ূ খাট এয আসতে দেখেছি এবং চারু-সতীশদের সাহাযো প্রায়ই একটি-দুটিে ধরেওছি ৃ 


& 


© 


(রা Grew bilad mol Koha, 
লা গল ডিসটিস), অসমিয়া- বামুরা, লেপচা- সানকৃ, ইংরেজি - গ্রীনবিলড 
গর (রোপোড়াইটেস) এক প্রজাতি । প্রভূত বংশীয় হলেও এরা বাসা বাধে | 


ব্নকোকিল, জংলি তোতা 
ৎ। সেমির (27 ইসি) পাখি । প্র্ামে্ চোখে পড়ে চোখের 
কপাল পরপর তার নানে 
জের আভা ৷ লেঙ্জে চকচকে 


সবৃজের ক্রমে চওড়া, মাঝে কয়েকটা সাদা পটি, লেজের 
মাথার দু'পাশ হলদেটে ছাহ-ধূসর, সেটা ক্রমে তলপেট থেকে 


খবভত বং 


লম্বা লেজ (8 সেমি) নিয়ে বেশ বড়ো 
চারপাশ পালকহীন আর সেখানে টুকটুকে লাল চামড়া 'গবং সবৃক্দ চণ । 
খোঁচা খোচা কালো পালক । উপরাংশে গাড় ছাই-ধূসরের উপর গাঢ় পু 


শেষপ্রান্তও সাদা ৷ উচবৃক, গলা ও 
নিচে নেমে এসেছে। নিচের দিকে কালচে ভাবটা বেশি। চিবুক, গলা ও ৫ কিছু কালো সাল? 


আঁচড় । কনীনিকা পাটকিলে, পা ও আঙুল সবজেটে-প্লেট, নখর শিঙে। 
বাসস্থান হিমালয়ের 'তরাই ভাবপ্প এবং ৬যার্সে 700 মি. উচ্চতার মধ্যে, কখলওবা 1800 ছি. 


উচ্চতায় গাচোয়াল থেকে পূবে কুমায়ুন, নেপাল, সিকিম, ভূটান থেকে অরুণাচল, আসামে লখিমপুর, 
গাল্যা, মণিপুর, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গে ডূয়ার্স ও সুন্দরবন এবং 


জেলা! 
পর্তননকাল-_ এপ্রিল থেকে আগস্ট। বাসা বাধে মাটি থেকে 3-7 মিটারের মধ্যে, নিজের আকারের 
চেয়ে ছোটো অনেকটা ঘৃঘূর বাসার মতো। খড়ি-সাদা ডিম পাড়ে 2-4টি, বেশিরভাগ সময় 3টি ৷ 


ডিমের গড় মাপ 33 8X 25'8 মিমি । 


6 জংলি তোতা (টকোকুয়া লেসচেনলটিই), তেলেগু আদাভি চিলুকা, মালয়ালী_ কলি 
কুইল, ইং _ সিবৃকীর কুক্কু। তুশুক- গণের টোক্কোকুয়া) এক প্রজাতি! পরভূত বংশের হলেও 


এরা নিজেরা বাসা বাঁধে। | 
আকারে প্রাতিকাকের কিন্তু লেজ লম্বা, সবশূদ্ধ 42-44 সেমি. (সাড়ে 16-সাড়ে 17 ইপ্ডি)। দেখলেই 
মনে হয় জংলি তোতা ও কুকোর মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। মেটে পাটকিলে ও লালচে-হলুদ 


দেহ, মাথা ও বুকের পালকে কালো আঁচড়। সরু থেকে মোটা কালচে লেজে সাদা ছোপ। 
বাসস্থান_ হিমালয়ের তরাই ও ডুয়ার্সে 2100 মি. উচ্চতার মধ্যে কুমায়ুন থেরে পুবে নেপাল, 
পশ্চিমবঙ্গ, ভূটান এবং পশ্চিম অরুণাচল, পশ্চিম আসাম, বাংলাদেশ, বিহার, ওড়িশা, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, 
উত্তর অন্ধ এবং মহারাস্ট্রে শকনো_পর্ণমোটী জঙ্গল ও পাহাড়ের তলদেশের ঝোপঝাড়ে। 
প্রজননকাল-_ এপ্রিল থেকে জুলাই ৷ মাটি থেকে সাধারণত 2-3, কখনও 6ম. উচ্চতার মধ্য 
মনসা জাতীয় (ইউফরবিয়া) গাছের ডালের ফাঁকে পিরিচের আকারে কাঠিকূটো দিয়ে বাসা বীধে। 
লাইনিং দেয় সবুজ পাতার। ডিম পাড়ে 2টি, কচিৎ 3টি ছাপছোপহীন খড়ি-সাদা। ডিমের গড় 


মাপ 362 % 27'3 মিমি। 


শুক বগ 


কখ (পার্ডায় পাঁসট্রাসফরমেস)-এর পাখিদের নিয়ে পুরাণ থেকে শরু করে ভারতের নানা 
ye গল্পগাথাজ শালাভাবে উল্লেখ আছে। এই ২// দুঢি বংশ-- তোতা (প্যাযটস) ও শৃ+ 
শা্জীগ। এবং বংশ খুটি নানা গণ ও প্রজাতি(৩ বিভত্ত 
» হার্র পাস্থিরা কাকের পরেই বৃদ্ধিমত্তায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এদের মাংসল জিভ 
৬ পণরাবতিতে সাহাযা করে এবং বিশেষ সময়ে তারা তা ব্যবহার করে থাকে। স্মরণশক্তি 
একল করার ক্ষয়ভা বেশ কিছু বিচারশৃন্তি একদম নেই। শ্বাসনালীর গঠন (সিরিষ্কস) এমন যে. 
= ফলে স্বরকে নানারকমভাবে উচুনিচু বিভিন্ন পরদায় নিতে সক্ষম। তোতা বংশীয় পাখিদের 
হ এর উতকর্ষতা বেশি দেখা যায়। শুক বংশীয় পাখিদের মধ্যে এতটা উন্নততর ভাৰ দেখা 
য়া 
ভাভাদের স্্ী-পূরুষ প্রায় একই দেখতে এবং এরা স্বভাবে সংঘচারী। এদের লেজ চৌকো মতন ৷ 
টে ও শত্তসমথ ৷ পায়ের গড়ন যুষ্াঙ্গুল গোষ্ঠীর (জাইগোড্যাকটাইলাস) অর্থাৎ প্রথম ও চতুথ 
= পিছন দিকে। এই কারণে যে-কোনো খাদ্যবস্তুকে পা দিয়ে আকড়ে ধরে চণ্ুঁতে নিয়ে যেতে 


ও: এই চু বেঁটে, মোটা ও শন্ত এবং এর সাহায্যে যে-কোনো কিছু বেয়ে উপরে উঠতে পারে; 
অধভৃত্ত খাদ্য উগরে এনে বাচ্চাদের খাওয়ায়। 


তোতা বংশ 
কাকাতুয়া 


“ত বংশের কাকাতুয়া' ভারতের পাখি নয়। বাইরে থেকে একসময় প্রচুর চালান আসত 
' “কঠ অবস্থাপর বাড়িতে পোষার খুব রেওয়াজ ছিল। বর্তমানে চালান বন্ধ হয়ে যাওয়াতে 
বাজারে বিন্ধি হতে দেখা যায় না। যা দু'একটা ব্যত্তিগত সংগ্রহ থেকে মাঝে-সাজে আসে 
আকাশ ছোয়া দাম। 

গ্াতয়া ছাড়া নূরী (লরি); ম্যাক ইত্যাদিরাও একসময় চালান হয়ে আসত। পশ্চিমবঙ্গ ও 
২৩৫ পাখি না হওয়া সত্বেও 


গাকাতুয়াকে আমর। খুব ভালভাবেই চিনি, তাই একে স্থান দিয়েছি 
শি! দু'একটি উদাহরণ দি ক পা 
রণ দিলেই এদের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে। 


এসকে 
ES ET ET খা 


তোতা বশ কাকাতুয়া 


nr 


স্কুলে পড়ি তথ্চন সৃশ্বীল আভিড ছিল আমার স্পা । তাদের বাড়িতে দীনেন্দকুরার রা? 
রহস্মলহরী সিরিজের বইগুলো একের পর এক গোগ্রাসে গিলতাম ৷ কি একটা দুটির ছিলে ৩7 
দেওয়া বই শেষ হয়েছে, দুপুরবেলা ভাবলাম যাই বইটা বদলে একটা নতুন বি নিয়ে স্মারসি সুশীলের 
বাড়িটা চিনি কিন্তু কোনদিন যাই নি। 

বড় সদর ছরজাটা খোলা ৷ দৃ'দিকে বৈঠকখানা, মাঝে পর্থ। পথের শেষ 
সুশীল বলে হাক দিতেই কে যেন খৃ পন্তীর গলায় বলল সরে যা হেগে (24: 
ভাকাই. কাউকে দেখতে পাই না। সানি Cf EXON" 
ভাকতেই ওই অপরূপ বাণী কানে এল। উপরের দিকে /- 
ভাকিয়ে ছেখি দীড়ে কৃলছে এক সাদা কাকাতুয়া। | রি, এ 
ছু পড়ার সয় রাস্তার ওপারে আমানের বাড়ির রি 
সামনে ছিল চ্যাটার্জিদের বাড়ি ৷ বাড়ির ঠাকুরমার পোষা 1. 3 
এক কাকাতুয়া ছিল। তীর ঘরেই থাকত। রোজ কালে | 
বাইরের বারান্দায় দাড়শুদ্ধ রোদে রাখা হতো । সে চিতকার ' 
করে নানারক কথা বলত। পাতি থলের নাহ বর 39 
ভাকত বেশি। একদিন সকালে শুনি পাখিটা তারস্বরে 
হরেনের কৌটা বেইরে গেল; সে আর থামে না। এন || 
রসের সংবাদ পেয়ে রাস্তায় বেশ ভিড় জমে উঠল। শেষে | টর 


বাড়ির এক চাকর এসে পাবিটাকে সরিয়ে নিল। তারপর | Pt = 
থেকে আর কখনও দেখি নি। |= = 


কেছ পড়ার সময খর শৰ হিল সিেনদন- || 
ট্রেজার আহইল্যাও-এ ভন সিলভার-এর কাঁধে যে পাখিটা ! 
থাকত সেই একটা পোষার ৷ ভাগ্যচক্রে এক ভাহাভী 
বাঙালি নাবিকের কাছ থেকে আমার এক দাদা আক্রিকার 
সেই গ্রে প্যারট (প্‌ সিষ্টাকাস এরিথাকাস) 1 ইলেন। নাবিকদের কাছে থাকার দরুন যেসৰ বাহ 
উচ্চারণ করত তা মোটেই সুবিধের ছিল না। ভদ্র পরিবেশে এসে সে রিকশর ঘণ্টা কুঁজো থেকে 
জল গড়ানর শব্দ, কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া ইত্যাদির ডাক, এমনকি কনক দাস (পরে বিশ্বাস)-এর 
'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কি এনেছিস বল এই লাইনটি রেকর্ড থেকে মিউজিক সহ কল তুলেছিল : 
এই পাখিটিকে সেই দাদা আমার কাছে রোছিলেন। 

মা তখন গিরিডিতে ৷ পুজোর ছুটিতে পাখি নিয়ে গেছি। পৌছেছি সন্ধ্যেবেলা । পরদিন ভোর 
শা হতেই ্রাহার মাথার কাছে বাঁচাটার পাশে এসে স মা বলতে শুরু করে দিলেন. বল দয়াল, দীনবস্থ 
ইত্যাদি ৷ মানি প্রমাদ গুণে মাকে ঘর থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছি । বরা শনছেন লা ব্যস শুর 


er « ও পা 5 চং টিউন so এ চিনির এ 
ইল” শালা গ্রাসকেল, দুতি মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব ।' তারপর নাৰিকী বিন্তি সব: হা মগ্রিশ্, 


চে 
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৯৬ 


এখনই বিদের কর। সেলারের কাছ থেকে কেনা, সুতরাং এই রোগ সারাতে বেশ সময় নেবে। 
টা র চেষ্টা করলাম। পাখিটা যেন আমার অবস্থা উপলদ্ধি করেই ব্যঙ্গ ভরে সজোরে 
হাসতে থাকল! এই হল কাকাতুয়ার পরিচয় । 

একাতুয়া গণের পাখিদের বাসম্থান অস্ট্রেলিয়া ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে । যেসব কাকাতুয়া 


পূর্ণ সাদা দেহ, ঝুঁটির ডগা চওড়া ; 2. গোলাপী ঝুঁটি (কা মোলঞ্ক্ণসিস), পগায় 510) সেমি । 
সাদ দেহের উপর গোলাপী আভা । এরও ঝুঁটি চওড়া কিন্তু লম্বা পালকগুলি লাল। 3. ছোটো 
হা বটি কৌ গালোরিটা), লঙায় 46 সেমি। রুটি ও গাল হলুদ এটাই গোষা হত বেশি? এ 
লাল গোলা, রোজেট, কা. রোজেটকাপিল্লা), লম্বায় 30-34 সেমি। উপরটা ছাই-ধৃসর মাথা ও 
খা গলাপী খুব ছোট ঝি 5.লেডবিটার কো. পিটার), মাথার বুঁটির প্রতিটি পালক লাল 
গাদা ও হলুদ উপরটা সাদা, তলা গোলাপি । 6. করেল্লা (বোয়র ইয়েড, কা. সানগুইনিয়া) মাথার 
গা ঘোটো, চওড়া এবং চোখের চারপাশে পালক নেই। শেষোত্ত দু'জন অ্টেলিয়ার খেতের ফসল 
ন্ট করে খুব। কলকাতার চিড়িয়াখানায় সবগুলিই আছে। 


দেশে বেশি চালান হতো তারা_ |. সাদা বুঁটি (কাকাতুয়া আপব1), পঞ্থায় 46 (মি । 
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শুক বংশ 


এক বংশীয় (পৃসিটাসিদি) পাখিরা বক্ষবাগী, শসাভোজী এবং উজ্জ্বল রঙিন হয়। ভারতীয় পাখিদের 
রঙ প্রধানত সবুজ ৷ চণু বেটে, শত্ত এবং বীকানো। উপরের চু মাথার খুলির সঙ্গে আলগাতাবে 
লাগানো । সেই কারণে যথেচ্ছ ঘোরাতে-ফেরাতে পারে। লেজ খুব লঙ্কা, মোটা থেকে সু মা 
পালক সরু, এবং লম্বায় অনান্য পালকদের ছাড়িয়ে যায়। চ% মোটা । উপরের চণুর দুই 
পাশ ফোলা এবং বেশ বাকানো। নিচের চণ্ড বেটে ও ভৌতা। পা যুগাঙ্গুল। ভারতীয় পাখিদের 


ডানার প্রথম সারির পালক 10টি, লেজের পালক 12টি। এই বংশে দুটি গণ ব্রিকেতু (পসিপাক্যুলা 
ও লঘৃশুক (লরিক্যুলাস)। ত্রিকেতু গণে 12টি প্রজাতি, লঘুশুকে 2টি । 


গলা, বৃক প্রায় নেড়া, খোঁচা খোঁচা সরু পালক সবে 
গজাচ্ছে। বিহারে গিরিডিতে এক পাখিওয়ালার কাছ 
থেকে তার ঝাঁকাভর্তি পাখির মধ্যে থেকে দু' আনায় 
বর্তমানের বার পয়সায় তাকে কিনেছিলাম । তখনও 
বুঝতে পারি নি পাখিটি স্ত্রী কি পুরুষ কোন্টিতে গিয়ে 
দাড়াবে । কারণ গলায় গাঢ় গোলাপি কণ্ঠী বা তলার 
চণ্ণ থেকে কালো পটিটি তখনও ওঠে নি। স্ত্রীপাখি 
হলে কোনোটাই দেখা দেবে না,আর কথাও বলবে 
না। ভাগ্যক্রমে পাখিটি পুরুষই উতরে ছিল। কথাও | 
শিখেছিল কয়েকটি । বাড়ির দুই দুর্দান্ত ভানপিটে 13 
ছেলেকে একটু বেশিক্ষণ চোখের সামনে দেখতে না || 
পেলে তাদের মা যা বলে খোঁজ নিতেন, পাখিটা 
(সই সুরে তবে একটু জড়ান গলায় হাঁক পাড়ত সঙ্গে 1৮২ 
সঙ্গে, 'খুচু-খোকন (কোথায় গেল ?' দুষ্টু ছেলে দু'টি TTT ছি ও 


আ-চে- পা ১৩ 
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তার মুখেচোখে হাসিমেশান বাঙ্গ ফাটি উঠত, হাসত হেঃ হেঃ হেঃ'। ছেলে দুটির 
বকুনি অবস্থা তখন বর্ণনার বাইরে । 
tas শুক বংশের (পৃসিটাকিদি) অন্তর্গত ত্রিকেতু গণের (পসিট্টাকালা) এক প্রজাতি । নাম-- চন্দনা 
ইউপাটরিয়া), হিন্দি সুগা, হিরামন, তোতা, পাহাড়ী তোতা ; ইংরেজি - লাঙ ইণ্ডিয়ান পারাকীট । 
৮৮: লম্বায় সূচলো লেজ সমেত 53 সেমি (21 ইগি)। (দেহের রঙ থাস-সবুঞ্জ, লেজের তলাটা 
হলুদ! ডানার দ্বিতীয় সারির পালকের আচ্ছাদকের উপর গাঢ় লালের ছোপ । বেঁটে মোটা 
aA টকটকে লাল, উপরের চুর একদম ডগাটা কমলা-লাল, তলার ৮৭ ছোট এবং ভোঁতা! 
ধন ইচ্ছামতন এদিক-ওদিক ঘোরাতে পারে। জিভ মোটা ও মাংসল। গলায় ঘাড় দুরে 
-গোলাপি আডটি। তলার চণ্ু থেকে একটা কালো পটি গিয়ে মিশেছে গলার গোলাপি হাঁসুলিতে ৷ 
_= মোটা থেকে সরু হয়েছে, মাঝের পালক সরু ও সৃঁচলো এবং অন্যান্য পালকের চেয়ে অনেক 
৷ কনীনিকা লেবু-হলুদ, তাকে ঘিরে খুব সরু একটা নীল আঙটি, চোখের পাতা কমলা-হলুদ ৷ 
ও আঙ্গুল ময়লাটে হলুদ, নখ গ্রেট-ধূসরাভ। আঙ্গুল দুটো সামনে ও দুটো পিছনে । এই কারণে 
_ন এই ধরনের পা ও চগ্ুর সাহায্যে যে-কোন জিনিস বেয়ে উঠতে পারে। 
বাসস্থান পাকিস্তান, সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা, আন্দামান ও বার্মার বনজঙ্গলে। 
ঘাটতি পড়লে যাযাবরীবৃত্তি গ্রহণ করে অন্যতরও সরে যায়। সিংহলী উপজাতি __লাবুগিরাওয়া 
পসি ইউ ইউপাট্রিয়া), বমী উপজাতি (প্সি. ইউ আভেনসিস) ও আন্দামানী উপজাতি তামিল 
প্রিয়া কিলি' (পৃসি ইউ ম্যাগনিরসদ্রিস)। 
বাদ্য ফল শাকসবজি ও সবরকমের বীজ বুনো ও চষা দুইই এবং গম, ভূট্টা, ধান ইত্যাদি । 
ই কারণে চন্দনা ও তার জাতিভাই টিয়া (পৃসি, ক্রামেরি, রোজরিংগড্‌ প্যারাকুনট) দুইই কৃষি 
বং উদ্যানপালনের অসম্ভব ক্ষতিকারক পাখি। অন্যান্য ত্রিকেতু গণের (প্যারাকীটস্ট পাখির মতো 
রাও শিমুল, পলাশ, রতমাদার এবং এ জারতীয় কুলের পাঁপড়ি, ও. মব্যঅশে চু খেরে আর 
শিরভাগ ছিঁড়ে-ছিটিয়ে নষ্টকরে ভিতরের মধু খায়। 
স্বভাব_ চন্দনাকে দেখা যায় তিনচারটির দল থেকে বেশ বড় দলে, যেখানে খাদ্যের প্রাচুর্য বেশি সেখানে । 
এ বাস করে জঙ্গলের মধ্যে বড় ঘন পাতার গাছে। সেখানে অন্য কোন প্রজাতির প্রবেশাধিকার নেই। 
তের সময় বেশ দূর দূর থেকে পাঁচ থেকে পণ্াশের দলে জমায়েত হয়। ডানার ঝাপট খুব ঘনঘন 
‘লেও সুষমভঙ্গিতে বেশ দুত ওড়ে। চন্দনার ঝাঁক ফলের বাগানের ভয়ানক ক্ষতি করে। গাছের ডালে 
= উড়ে ঘুরে বেড়িয়ে আধপাকা ফল ছিঁড়ে নিয়ে বসে পছন্দমতো ডালে। এক পায়ে ফলটাকে তুলে 
* সায়নে এনে খায়। বেশিরভাগ সময় একটা-দুটো কামড় দিয়েই ফেলে দেয় মাটিতে। আবার উড়ে 
খরকটাকে ছিড়তে। খাদ্যশস্যও ঠিক তাই। ডগাটি ছিড়ে পাগলের মত টুকরো টুকরো করে, খাওয়ার 
শট করে বেশি। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, চন্দনা ও টিয়াদের মধ্যে খাদা মুখে তুলতে কেউ বা 
কেউবা ডান পা ব্যবহার করে। 
গে বেশ জোরে কিঁয়াক কিঁয়াক। টিয়ার ডাকের চেয়ে গাঢ় এবং একটু মিষ্টতাও আছে। 
l শকষটা ডালে বসে যেমন ডাকে তেমনি ডাকে উড়তে উড়তে । বন্দীদশায় খুব সহজেই মানুষের 
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সক হক টিকা ১১ 


কথা ভূ ভৃজতে পাবে । কিন্তু শিস ছিতে শেখালে কথা আত বলতে চায় না ৷ বন্য অবস্থায় 
কখনও আনা পাখির ডাক নকল জরে লা। টিয়াপাখির পক্ষে সাকাসে বা মলার ভীব্তে নানারকম 


ক কে শিকে শখ । সক বেশি কথা শিখতে পাৱে উঠ বনধতাখাদ ত পতাকা 


একং ক্রক্তরাট্টরৰ বাক্ছন্পিপ্হদা অঞ্চলের পাস্বিৱা ৷ হীরা এই পাখি পান আরা এই দুটি গ্থালের 

হ্রক্তননক্ান- ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল । বাসা বীধে নারকেল, শিমূল কখনও শাল, শিশু বা 
জন্য কোনও শক্ত গাছের গায়ে কয়েক সোঁম, গভীর গর্ত করে গর্তর মুখটা খুব সুন্দর করে 
গোল করে । সৃন্ধরবনে করে কেওড়া ও সরি গাছে। অনেকসময় দেখা যায় একই গাছে অনেকগুলি 
বাসা, তবে এক বামার সঙ্গে অনা বাশার সংযোগ নেই, অনেকটা &)টি বাড়ির হতে কথন 
ছে হায় বসম্তকউরি ও কাঠঠোকরার পরিত্যক্ত বাসা বড় করে নিজের পছন্দমত তৈরি করে নিতে 
ভি পাড়ে ২ এডি চাকচিকাহীন একটু গোলাকার সাদা । বাসা তৈরি থেকে তা'-দেওয়া এবং আধাহজন্ী 
খান্দ উদ্মারে সুখের হহ্যে দিয়ে ছানাদের খাওয়ানো স্ত্রী-পূরুষ দু'জনেই করে। ডিম্ব ফুটতে সময় 
নেয় 19-21 দ্ধিন। ভিষের গড় মাপ 34১28 মিমি । 


টিয়া 


পাস্চিহবক্ষের এই সর্বনেশে পাখিকে কোনদিনই পছন্দ করতে পারি নি। দেখতে সুন্দর হলেও তার 
কোন গণ খুঁজে পাই নি । সামান্যতমও নয় । অথচ বহুলোক পোষেন। কথা বলানর চেষ্টা করেন, বলেও 
কিছু জড়ান গলায় । ছেলেবেলায় পুষেছি কয়েকটা । কিন্তু একটু অসাবধান হলেই পালিয়েছে । সবাই 
কলত-_ এরা শিকলি কাটার জাত । যতদূর মনে পড়ছে ছেলেবেলায় যখন পাখি পোষার সখ সবে 
তিনি বাঁচাশুন্ধ একটি পাখি আমায় উপহার দিয়েছিলেন । সেটাই অনেকদিন ছিল, দু'চারটে কথাও বলত, 
ভুল করে শিস দেওয়া শিবিয়েছিলাম বলে শিসই দিত। কিন্তু কোনদিনই তেমনভাবে আমার পছন্দসই 
পোষ মানে নি। স্বাভাবিক নিয়মে বয়েসকালে মারা গিয়েছিল অথবা পালিয়েছিল কিনা আজ আর 
তা হনে নেই ৷ কয়েক বছর আগে সুন্দরবনে সন্দেশখালি 2নং ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি অনুজ 
প্রাতিম শ্রীধীরেন দত্ত কথায় কথায় বলেছিলেন, এরা যে তার কী ক্ষতি করেছে তা আর বলার নয়। 
তন সূর্যমুখীর বীজ নিয়ে খুব মাতামাতি হচ্ছে, তিনি তার ঝুপখালির জমিতে বিঘে খানেক সূর্যমুখীর 
চাষ করেছিলেন । ফুল এসেছে প্রায় থালার মতো সোনালি-হলুদ, বীজ সব পুষ্ট হচ্ছে। কদিন বাদেই 
কাটা হবে৷ একদিন সকালে কোথা থেকে শয়ে শয়ে এই পাখিরা এসে ফুলের উপর পড়ল। এদের 
চিৎকারে পাড়া মাত । নানারকম ভয় দেখান সত্বেও কোনোকিছুতে ভ্রাক্ষেপ না করে এই সবুজ সৈন্যরা 
ধ্বংসলীলায় মেতে উঠল দেখতে দেখতে ঘন্টাখানেকের মধো সব শেষ করে দিয়ে উড়ে চলে গেল! 
দেখলেন বীজ খাওয়ার চেয়ে নষ্ট করেছে বেশি, ডগা থেকে ফুল মাটিতে ফেলেছে। তারা শুধু এই 
ধ্বংসলালা হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলেন, কোনভাবেই কিছু প্রতিকার করতে পারলেন না। 


চেনা অচেনা পাখি 


০ কি. এই সবনেশে পাখি শুক বংশের (প্সিটাসিদি) অস্তর্গত 
উর একেতু গণের (প্সিষ্রাকালা) এক প্রজাতি । নাম-- টিয়া 
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ারাকীট। হিন্দি__ তোতা, লাইবার তোতা, ভারতে 2টি উপজাতি : 
টি সুচলো লেজ সমেত লন্বায়_ 42 সেমি (সাঙে 16 
উন ই৭)। পুরুষের উপরের পালক উজ্জল ঘাস-সবুজ, পিঠের 
উস্ত্ খানিকটা অংশে ফিকে নীলটে-ধৃসরের আভা । মাথার দৃ'পাশ 
সং এবং ডানার কীধের কাছটা ফিকে ; লেঞ্জের মাঝের পালকের 
ই গোড়া সবুজ, ক্রমে নীলচে-ধৃসর, লেজের অন্যান্য পালক 
ই, সংঅ. ডগায় হলুদের ছৌওয়া, তলাটা হলুদ ৷ একটা কালো 
ইভ গোলাপি কলার, কিন্তু সেটা সামনে আসে নি। চিবুক ও 
৯২২২২ চুর তলায় গোড়াটা কালো,সেটা গিয়ে মিশেছে গোলাপি 
২ এছ ৷ কলারে। স্ত্রী-পাখির গোলাপি কলার ও কালো পটির জায়গায় 
ইহ অস্পষ্ট পান্না-সবুজ আঙটি ৷ চণ্টুর উপর-নিচ দুই-ই প্রবাল- 
লাল কিন্তু মাঝে মাঝে তলার চঞ্টুতে খানিকটা লাল খানিকটা 
কালো দেখা যায়। 
বাসস্থান_ পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত জেলা সমূহ, পাঞ্জাব, সমগ্র 
র ভারত থেকে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে নেপাল, তরাই, গাঙ্গেয় উপত্যকা, পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
সাম, বাংলাদেশ, দক্ষিণে 20” উঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত । বাস করে ভিজে এবং শুকনো পর্ণমোটী জঙ্গল, 
ধা যুরুভূমি অণ্ঠল, মানুষের বসবাসের কাছে হালকা জঙ্গল, বাগান-বাগিচা, ফলবাখান এবং 
খেতের আশপাশে । 1874 সাল নাগাদ আন্দামানে কিছু চালান দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেখানে 
ইয়ে নিতে পারে নি। ভারতের বাইরে বর্ষা, দক্ষিণ-পূর্ব চীন এবং ভিয়েতনাম। দ্বিতীয় 
জাতি- “দক্ষিণী টিয়া’ (পসি ক্রা মানিল্লেনসিস), ইংরেজি_ রোজরিংগড্‌ প্যারাকীট । বাসস্থান 
বপান্থাক ভারতে 20 উঃ অক্ষাংশের দক্ষিণ এবং শ্রীলঙ্কায় । অন্যানা অন্টলের পাখিদের সঙ্গে 
: ভারতের পার্থক্য শুধু এইখানে যে এদের তলার চুর সমস্তটাই কালো ৷ 
বাদ_ ফল, খাদ্যশস্য, শস্যকণা. বুনো ও চাষকরা সব রকমের বীজ, লঙ্কা, চিনাবাদাম, ছোলা, 
ই. ফুলের পাপড়ি ও শিমুল, মাদার, পলাশ, মহুয়া প্রভৃতি ফুলের মধু ইত্যাদি। 
গক-জোরে তীক্ষি টি-য়াক' বা কি-য়াক'। কখনও খুব তাড়াতাড়ি কয়েকবার স্বরপ্রামের ওঠাপড়ার 
|. এই ডাকটা এক জায়গায় বসে যেমন ডাকে তেমনি ডাকে উড়তে উড়তে । 
ঈভাব_ কৃষি ও সবজিবাগানের ধ্বংসকারী প্রাণী। ছোট বা বড় দলে দলবন্ধ ২৩ উচ্ছ্ভ্খল 
দর-গভগোলের মধ্যে পাকা জোয়ার-ভূট্টা বা অন্যান্য থাদ্যশসোর ক্ষেত ধা ফলবাগানে হঠাৎ 
গবাজি শুরু করে। চু ও পায়ের সাহাযে। আকড়ে-মাকড়ে খুব সরু ডালে পৌছে, একের 
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পর এক আধপাকা ফল কেটে ৮লে। খাওয়ার (১য় নষ্ট কারি (বাশি । শস/(খে(তের উপর শালে 
ঝাঁকে এসে পড়ে, পাকা শসার ছড় চ দিয়ে কেটে কাছের (কোন গাছের উপর বসে, একপায়ে 
ধরে চুর সামনে নিয়ে আসে । একটা দুটো ঠোকর দিয়ে খেয়ে বাকিটা উপর থেকে মাটিতে ফেলে 
দেয়৷ খেতের চামী ও পাহারাদারদের চিৎকার, ব্যানেস্তারা পেটান, ঢিল ও গলতি ইত্যাদি চালাতে 
থাকলে তারা কেবল একস্থান থেকে আরেক স্থানে চলে গিয়ে তাদের ধ্নংসপীণ| চালিয়ে যায়। 
উত্তর ভারতের অনেক রেল স্টেশনে ও মালগুদামে দেখা যায়, ডাল বা চিনাবাদামের বক্তা 6 
দিয়ে কেটে তার ভিতরের মালপত্র বের করে খেতে বা নষ্ট করতে । মতি চনে লেজ খানিকটা 
তুলে হেলেদূলে ৷ কাক-শালিক ইত্যাদির সঙ্গে একই গাছে রাত্রিবাস করে । সূর্যান্তের সময় সৈশ/বাঠিশীর 
মত একের পর এক দল বিভিন্ন দিক থেকে গ!ছে আশ্রয় নিতে থাকে। 


মদনা 


1976 সালে নভেম্বরের শেষে হঠাৎ একটা জরুরী কাজে কানপুরে যেতে হল । প্লেনেই গিয়েছিলাম । 
দমদম ছাড়ার পর মাঝখানে দুপুর নাগাদ প্লেনটা গোরথপুরে নামল । থামবে কিছুক্ষণ। রানওয়ের 
পাশেই বেশ গাছপালা । হাত-পায়ের খিল ছাড়াবার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম । হঠাৎ 
দেখতে পেলাম একটা বেশ বড়ো শিমুল গাছে সাত-আটটা ___. HES 
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পাখি ঘোরাফেরা করছে । প্রথমে ভেবেছিলাম চন্দনা বুঝি। 
কিন্তু একটু লক্ষ্য করতেই বুঝলাম চন্দনা নয়। এর আগে 
প্রাকৃতিক পরিবেশে এই পাখিদের দেখি নি। যা কিছু 
ভিতর না হয় দাড়ের উপর । টিয়া-চন্দনা জাতীয় পাখিদের 
উপর কোনো ওৎসুক্য না থাকাতে কখনও ভালো করে 
প্রাকৃতিক পরিবেশে বা টিয়া-চন্দনা ছাড়া আর কোনো 
প্রজাতিকে নিজের কাছে রেখে পর্যবেক্ষণ করি নি। ৰ 
আমাদের দেশে সত্যিকারের তোতা (প্যারট) নেই। যা। ৮ % 
আছে এদের জ্ঞাতি (প্যারাকীট), যাদের লেজ লম্বাটে এবং | 
সুঁচলো, আর তোতা বা প্যারটদের লেজ ছোট ও চৌকো 
মতন । খুব ছোট জাতের (14 সেমি) এক চৌকো-লেজ। | 
পাখি আছে, তাদের বলে ‘লটকন’ (লরিকীট), তাদের লক্ষ্য | ৮৮. 
করেছি এবং পুষেছিও। এরা লঘুশুক গণের (লরিক্যুলাস) ; ! 
মধ্যে পড়ে। যাদের কথা পরে উল্লেখ করেছি। মন দিয়ে | $ 
পাখিগুলোকে দেখছি ৷ পুরুষ-স্ত্রী দ'জাতেরহ পাখি আছে। | 
বৃকটা লালচে ৷ তফাত ৮গুর রঙে । মাঝে মাঝে ডাকছে চি 3% =দণ' 


সস 


চেনা-অচেনা পাখি * 

| করে নাকি সুরে-_ ‘কাক’ ডাকের মধ্যে কিছুটা মিষ্টত্বও আছে। কতক্ষণ বভাবে াড়িয়েছিলাম 
নেই প্লেনের লোকদের হাকাহাকিতে সম্বিত ফিরল। প্রপেলার গাল হয়েছে, তাড়াতাড়ি 
নি দিয়ে উঠছি, দেখছি প্রপেলারের আওয়াজে পাখিগুলো উড়ে গেল। আমিও ভিতরে গিয়ে 
জের জায়গায় বসে পড়েছি। 

গোরখপুরে শিমূল গাছের উপর পাখিগুলো ছিল শুক বর্গের (পৃসিট্টাসিফরমেস) অপ্তর্গত শক 
পো (পৃসিট্টিসিদি) ত্রিকেতু গণের (প্সিটাক্যুলা) এক প্রজাতি । ন/এ_ মপণ। (পুগুষ), কাপ! 
স্তর, হিন্দি গৌর তোতো, ইংরেজি- রেড ব্রেসটেড প্যারাকীট (প্সিষ্টাক্যলা আলেকজান্ডি ফাস্সিয়াটা) | 
জান্দামানে একটি উপজাতিকে দেখা যায়_ "আন্দামানী মদনা' (পসি আ জ্যাবটি)। 

মনা লম্বায় 38 সেমি (15 ইি)। পুরুষ-পাখি মদনার মাথা বেগুনি-ধূসর, কপালের উপর দিয়ে 
কটা কালো সরু পটি চোখে গিয়ে মিশেছে । একটা চওড়া কালো পটি তলার চণ্ু থেকে মাথার 
ধার পর্যন্ত গেছে। ঘাড়ের পিছন ও ধারের সবুজ উপরাংশের অন্য জায়গার চেয়ে উজ্বল। একটা 
হলুদ ছোপ ডানার ঘাড়ের কাছে। গলা ও বুক মদের মতো লাল। পেট নীলচে-সবুজ, তলপেট 
ও লেজের নিচের আচ্ছাদক হলদেটে-সবুজ। লেজের উপরটা নীলচে-সবুজ, ডগায় হলদেটে ছিট, 
তল ধ্সরাভ হলদে ৷ চুর উপরাংশ প্রবাণ-পাপ, নিচটা পাটকিলে-কালো। স্ত্রী-পাখি অর্থাৎ কাজলার 
মাথায় নীলচে-সবুজের আভা, লালের ভাব কম। বুকের লালটা পুরুষের চেয়ে গাঢ় । চণ্ুর উপরাংশ 
কালো, নিচটা পাটকিলে-কালো। পুরুষের কনীনিকা খড়-হলুদ বা উজ্বল ফিকে হলুদ, স্ত্ী-পাখির 
সাদাটে-হলুদ ৷ উভয়ের পা ও আঙ্গুল ধূসরাভ সবজেটে-হলুদ বা ফিকে হলদেটে-স্রেট। 

বাসস্থান- নিশ্ন হিমালয়ের তরাই, ভাবর অঞ্চলে 1509 মি. উচ্চতার মধ্যে দেরাদুন থেকে পূবে 
নেপাল, সিকিম, ভূটান, অরুণাচল ; দক্ষিণে আসাম, নাগাল্যা্ড, বাংলাদেশ। ভারতের বাইরে দক্ষিণ- 
পশ্চিম ইউনান, বার্মা, উত্তর ভিয়েতনাম, ইন্দোচীনীয় অণ্টল, দক্ষিণ চীন এবং হাইনান। দেখা 


চলে । 


ডাব ডাকে ছোট্ট অথচ তীর স্বরে ক্যাক', কিন্তু খুব কর্কশ নয়। টিয়া ও চন্দনার চেয়ে 
৷ আলাদা। দলবদ্ধ হয়ে চরার সময় কোন কিছুতে বিপদের আশঙ্কা বুঝলে এই ক্টাক ডাকটা 
শ ডাকে, তেমনি ডাল থেকে ওড়ার সময়ও এই ডাকটা দিয়ে ওড়ে। 
| “নার সাধারণত 6 থেকে 10-এর দলে বিচরণ করে। সময়ে সময়ে বেশ বড়ো দলেও দেখা 
: *' বিশেষত যখন দল বেঁধে পাহাড়ি ধানখেত ও ফলের বাগানে অভিযান চালায়। প্রায়ই দেখা 
১. “শা কাটার পর মাটিতে নেমে পড়ে থাকা শস্য হেলেদূলে তুলে খেতে ৷ কিছু ঝাককে দেখা 


৬ এটা গাছের ফল যতদিন ন! শেষ হচ্ছে ততদিন তারা সেখানেই রাত্রিবাসের জায়গা থেকে 


| শউদিন হাজির হয়। গাছের পাতার আড়ালে খায় নিঃশব্দে। অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় যখন 


বায় ভিজে পর্ণমোচী জঙ্গল, অগভীর জঙ্গল এবং ঝুমচাষের আশপাশে । ঘন চিরহরিৎ জঙ্গল এড়িয়ে 


“পে এ? সারার ওরাল নরিউা, 


শুক বংশ . মদনা 


এক ডাল থেকে আরেক ডালে যায় তখন ডানার শব্দে। এক গাছ থেকে আরেক গাছে উড়ে 
যাবার সময় একযোগে খুবই ডুত উড়ে যায়। দলের কেউ যদি কোন কারণে আহত হয়, তার 
ডাকে সবাই আকৃষ্ট হয়ে চারদিকে গোল হয়ে তাকে ঘিরে মিষ্টিগুরে ডাকাডাকি করে, মনে হয় 
ফেন আহতকে সান্তনা জানাচ্ছে। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার এই পাখিকে পছন্দ করে £ওরোপে 
নিয়ে যান। পাখি বিজ্ঞানীরা এর বৈজ্ঞানিক নামের সঙ্গে দীঁগ্বিজয়ীর নাম যুস্তকরে রেখেছেন । 

প্রজননকাল-_ জানুয়ারি থেকে এপ্রিল। কিছুটা হেরফের হয় উচ্চতা ও পরিবেশের জন্য। বাসা 
বাধে সাধারণত 3 থেকে 10 মিঃ উচ্চতার মধ্যে, গাছের গায়ে আপনা থেকে যে গর্ত হয় তাকে 
কেটে বড়ো করে৷ সুবিধে পেলে বস্তবউরি বা কাঠঠোকরার পরিত্যন্ত বাসা ব্যবহার করে । কখনও 
দেখা যায় জঙ্গলের মধ্যে কাছাকাছি অনেক গাছে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কলোনির মত বাসা বাধতে ৷ 
কাছেই কোন খেত ও লোকবসতি থাকা চাই। ডিম পাড়ে 3-4টি সাদা রঙের। ডিমের গড় মাপ_ 
30-9 % 25 € মিমি । 

দেখা যায় শালিক বা সাপ কোন এক জোড়া পাখির বাসার কাছে এসে ভীতি প্রদর্শন করলে 
সেই জোড়া চিৎকার করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু টিয়া অন্য জায়গা থেকে উড়ে চলে আসে । 
সকলেমিলে ভীতি প্রদর্শনকারীকে চারিদিক থেকে ঘিরে দশ গুণ ভয় দেখাতে থাকে, যতক্ষণ না 
শত্রু বাধ্য হয়ে পশ্চাদপসরণ করছে। পুরুষের পাণি প্রার্থনা খুবই মজার । যে স্ত্রী-পাখিকে মনে 
ধরে তার কাছে সরে এসে শরীরটাকে টানটান করে বড়োকরে তোলে । খাদ্যথলি থেকে আধা- 
হজমী খাদ্য উগরে এনে তাকে খাওয়ায় । থেকে থেকে প্রেম নিবেদন করে চণ্টুতে চণ্টু আটকিয়ে । 
তারপর মনোনীতাকে ছেড়ে এক ফুট তফাতে সরে এসে মাথা সামনে-পিছনে করে তাকে অত্যন্ত 
মুগ্ধভাবে দেখতে থাকে । এই সময় দুই ডানা অল্প নামিয়ে দেয়, যে পাশে স্ত্রী-পাখিটি সেইদিকের 
পা তুলে শূন্যে আঁচড়াতে থাকে । তারপরেই উলটোদিকের পাশে গিয়ে একই ভাব প্রদর্শন করে। 
একবার এপাশে আরেকবার ওপাশে, এই আসা-যাওয়া করতেই থাকে যতক্ষণ না স্ত্রী-পাখিটি তার 
প্রেম নিবেদনে সাড়া দিয়ে মিলিত হচ্ছে। 

প্রজননকাল- প্রধানত জানুয়ারি থেকে এপ্রিল, কিন্তু জুলাই পর্যন্ত গড়াতে দেখা যায়৷ বাসা 
হয় কোন গাছের গায়ে স্বভাবজাত গর্তকে নিজেদের দেহ অনুপাতে চণু দিয়ে কেটে বড় করে নেয় 
এবং তাতে কোন কিছু বিছয় না, না হয় বসন্ত বউরি বা কাঠঠোকরার তৈরি করা বাসা দখল 
করে। 3 থেকে 10 মিটারের মধ্যেই সাধারণত বাসাটা থাকে । পাথুরে গর্ত, পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়ির 
দেওয়াল এবং পুরানো দুর্গের ভিতরেও বাসা বাধতে দেখা যায়। অনেক জোড়া কাছাকাছি ছড়ান- 
ছিটানভাবে কলোনি বার্স বাঁধে । শহরের ভিতর, বাজারের পাশে, কোনও বাড়ির বাইরের দেওয়ালের 
গর্তেও বাসা দেখা যায়। ডিম পাড়ে 3-4টি, কখনও 5টি, কচিৎ 6টি সাদা গোলাকার । বাসার 
গর্ভ দু'জনে মিলে করে কিন্তু ডিমে তা' দেয় স্ত্রী-পাখি একাই । বাচ্চা প্রতিপালন করে দু'জনেই 
মুখের মধ্যে আধা-হজমী খাদ্য উগরে দিয়ে। ডিম ফোটার পর প্রায় চার সপ্তাহ পরে বাচ্চারা 
বাসা ছেড়ে উড়ে চলে যায়। ডিমের গড় মাপ- 29 3১240 মিমি। 


E 


(চেন|-অচেনা পাখি 


পাখি দেখার প্রথম দিকে সুবিধে না হলে গিয়েছি শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে । নানা জাতের 
সাবি দেখতে পেতাম সারা বছর ধরে অথাৎ প্রত্যেক খতৃতে | সেইসব যুগ পার হবার পরও গিয়েছি 
বার, এমনকি নতুন শিক্ষার্থীদের নিয়েও । একা একা ঘুরেও দেখেছি। বার কয়েক গিয়েছিলাম প্রায়ত 
প্িপ্রেমিক প্রদ্যোৎ কুমার সেনগুপ্তর সঙ্গে । তিনিই আমায় একবার এ মুস্তাঙ্গনে গোটাদুই পাখি এবং 
তাদের বাসা দেখান । অন্যান্য মুক্তা্গনে এই পাখি দেখলেও এদের বাসা কখনও দেখি নি। বোটানিকসে 
শসা দেখব তাও কোনোদিন ভাবি নি। পাখিটাকে খাঁচায় দেখেছি অনেকের কাছে কিন্তু আমি কখনও 
পহি নি! অন্যান্য জাতভাইদের পৃষেছি। তবে বেশিরভাগই কারুর পোষা পাখি উড়ে এসেছে, ধরে 
পহছি, কেউবা পাখি পুষি বলে দানও করেছেন। গিরিডিতে অল্প পয়সায় কিনেওছি। এই জাতের 
দের কোনোদিনও পছন্দ করি নি, শস্যখেত ও ফলবাগানের অনিষ্টকারী শত্রু বলে। অনেকক্ষণ 
ধর গাছের কাণ্ডের উপর দিকে গোল ছ্যাদা করা গর্ত থেকে স্ত্রী-পুরুষদের আসাযাওয়া.করতে দেখলাম । 
স্ত্রী ও পুরুষ পাখিকে চেনার কোনও অসুবিধে নেই। 
দু'জনের গলার কলার দেখলেই চেনা যায়। 

এই পাখিরা শুক বংশের (প্সিষ্টাসিদি) অন্তর্গত 
ত্রিকেতু গণের (প্সিট্রাক্যুলা) এক প্রজাতি । নাম_- ফুলটুসী, 
হিন্দি লালশিরা, তোতা, দেশী টুইয়া, ইংরেজি 
ব্রসমহেড্ড প্যারাকীট । 

সুঁচলো লম্বা লেজসমেত 36 সেমি (14ইপ্সি) পাখি! 
পুরুষের লাল মাথা নীল রঙ দিয়ে ধোয়া, চিবুক থেকে 
একটা কালো কলার ঘাড় ঘুরে এসে মিশেছে । এই 
কালো কলারের পরেই কিছুটা জায়গা মরচে পড়া 
ও বস্তিপ্রদেশ তামাটে-সবুজ, ডানার বড়ো পালকগুলো 
সবুজ, ধারটা ফিকে, ডানার কাধে একটা গাঢ় লালের 
ছোপ । লেজের মাঝের পালক সবুজ, ডগায় এসে নীল, 
": | তারপরেই সাদার ছোটো ছিট। বাকি লেজের পালক 

284 Ee » সি. হলদে, একটা ধার সবুজ ৷ নিচে উজ্্বল হলদেটে-সবুজ । 

|=" স্ত্রী পাখির মাথা লাল, গলার কলার হলুদ। উভয়ের 
ৃ 39. ফলট্রসা ই ্ড ৭ মলিন কমলা- 

র কনীনিকা হলদেটে-সাদা, উপরের ৮% 
i ৮% কালচে-পাটকিলে, পা ও আঙুল সবজেটে-ধূসর, নখর শিঙে ! 
; "গ্লিপ- ভারতের সর্বত্র । পাকিস্তানে রাওলপিভির আশপাশ থেকে পুবে হিমালয়ের নিম্নভূমি 


১ vd 


রা 


প্‌ 
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০ পর © ৮ সপ ও ও. ৩ +6১ 


শুক বংশ ফুলটুসী 


ধরে জন্মু-কাশ্মীর, যুক্তপ্রদেশ, নেপাল, ভূটান ডুয়াস, পাশ্চমবঙ্গ, দক্ষিণে গাঙ্গেয় উপত্যকা, সৌরা্, 
মধাভারত ৷ সাধারণত 600 মি. উচ্চতার মধোই সীমাবন্ধ, াঝে মাঝে 1500 মি. (৩৩ দেখ যায । 
অপর উপজাতি 'দক্ষিণী ফুলটুসী' (প্‌সি সাই সাইয়ানোকে ফালা), হিন্দি টুইয়া তোতা, তেলেগু 
রাম অ চিলকা, তামিল কিলি, সিংহলী_ পদ গিরওয়া, ইংরেজি সাদার্ন রসমহেডেড প্যারা কীট । 
উপস্বীপাত্বক ভারতে 20°উঃ থেকে সমগ্র দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কায় দেখা যায়, ঘশ গাছপালাসমদ্ 
ভিজে পর্ণমোচী জঙ্গল, সমতল এবং পাহাড়ের পাদদেশে । আধা মরুভূমি অগ্যল এড়িয়ে চলে | বাদে 
জন্যে কিছুটা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে। অপর প্রজাতি কাছাড়ী 'দাওবাতর কাপিবা', কলকাতার 
পাখিওয়ালাদের 'অসমিয়া ফুলটুী (পৃসি রোজিয়াটা রোজিয়াটা)_- নিন (হিমালয়. সিকিম ডুয়ার্স, 
ভূটান, উত্তরবঙ্গ, আসাম ও বাংলাদেশে দেখা যায়। 

খাদ্য_ যে কোনো শস্য ও ফল, ফুলের কুঁড়ি, মাংসল ফুলের পাপড়ি, শিমূল, পলাশ ও 
ফুলওয়ারার্‌ (বাসমিয়া) মধু, বট, পিপুল, ডুমুর, কুল ইত্যাদি ; ধান, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, ছোলা, 
নানা জাতীয় শিম যা জঙ্গলের পাশে খেতে জন্মায়। 

স্বভাব টিয়াদের মতো ফুলটুসীর হাত থেকে ফসল রক্ষা করা খুবই শত্ত ৷ তীক্ষস্বরে টুই টুই 
করে উড়ে চলে ৷ কিছু নিন্নস্বরে মিষ্টি আওয়াজ শোনা যায়, যখন বিশ্রামের জন্য গাছের ভালে সকলে 
জমায়েত হয় এবং অন্য সময়েও । 

ফুলটুসী দেখা যায় ঘন গাছপালায় ভরা জায়গায়। সাধারণত 5 থেকে 10-এর দলেই দেখা যায় ৷ 
যেখানে খাদ্য প্রচুর, বিশেষত জঙ্গলের মধ্যে খেতের ধারে সেখানে বেশ কয়েকশ জমায়েত হয় এবং 
ফসলের সর্বনাশ করে । ওড়ে খুব দ্রুত সাবলীল গতিতে, এদিক-ওদিক টাল খেতে খেতে এক গাছ 
থেকে আর এক গাছে। মুখে প্রশ্ন সূচক 'টুই ? টুই? টুই?” তখন নীল লেজের একদম ডগায় সাদা 
ছিটটা দেখে চিনতে কোনো অসুবিধে হয় না। রাত্রিবাস করে কোনো বাশঝোপ, পলাশ বা ওই জাতীয় 
কোনো গাছে। 

প্রজননকাল-_ ডিসেম্বর-জানুয়ারি থেকে এপ্রিল । শ্রীলঙ্কায় মাঝেমাঝে জুলাই-আগস্টেও দেখা যায় । 
সেই সময়কার আচার-ব্যবহার সব টিয়াদের মতো । স্ত্রী-পুরুষে দুজনেই বাসা বাঁধে মাটি থেকে মাঝামাঝি 
উচ্চতায় গাছের কাণ্ডে বা মোটা শাখায়। সুন্দর করে গোল গর্ত করে প্রবেশপথ বানায়। সাধারণত 
দু'জনে মিলে বানালেও অনেকসময় দেখা যায় পরিত্যন্ত ছোটো কাঠঠোকরা বা বসম্তবউরির বাসা ব্যবহার 
করতে ৷ গর্ত-বানায় কিছু বিছায় না। ওদের কাটা ছোটো টুকরোগুলিই ডিম-শয্যা হয়। একই গাছে 
উপর-নিচ করে অথবা কাছকাছি গাছে অনেক জোড়ায় মিলে ফুলটুসী কলোনি গড়ে তোলে ৷ ডিম 
পাড়ে 4-5টি, কচিৎ 6টি সাদা । ডিম অন্যান্য টিয়াজাতীয় পাখিদের চেয়ে একটু বেশি গোলাকার । 
যা দেখা গেছে, দু'জনে মিলে বাসা বানালেও স্ত্রী-পাখি একাই ডিমে তা' দেয়। তবে কতদিনে ডিম 
ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। ছানাদের স্ত্রী-পাখিই আধা-হজমী খাদ্য উগরে খাওয়ায় । ডিমের 
গড় মাপ 24 9১৯20 2 মিমি। 

- ফল-পাকুড়ের সর্বনাশা এই পাখি দেখতেই সুন্দর । অনেকে পোষেনও। কিন্তু দু'ঠারটে ছোটোখাটো 
শিস তোলা ছাড়া কথা বলার ক্ষমতা নেই। 


অ-চে-গা চা 


(৮না- 7৭1 পাখি 
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জন্য বিশেষ কাজে 1971 সালের মাঝামাঝি দার্জিলিং যেতে হয়েছিল । কাছের নাঝে ভুবসর 


পেলে ক ভালো জমতো। চিড়িয়াখানার এক কর্তাব্াক্তি একদিন বললেন সিঞ্চি যাবেন 5 সাপি 


আড্ডা বেশ 


শি 


. এ, আগামী কাল সকালে কানে যা্ছি, রান্দি থাকলে 
্‌ 11] আপনাকে আপনার গান্তানা পেকে তুলে নেব | সানন্দে 
রাজ হলাম। 
পরদিন জিপ এসে হর্ন দিতেই বেরিয়ে এলাম । সূর্ব 
সবে উঠছে আকাশ পরিস্কার । কুয়াশা বা মে নেই । শর 
হবে আরও কিছুক্ষণ পরে । সূর্যের ছটা এসে হিমালয়ের 
উনুক্ত জঙ্ঘাকে সোনালি রঙে রাঙিয়ে কাণ্পনন্দ্রা নামের 
সার্থকতা বজায় রাখছে । 
গাড়ি ছুটছে দু'পাশে গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে 
হঠাৎ বাঁদিকে জঙ্গলের মাঝে কয়েকটা পাখিকে উড়তে 
1\2 | দেখে পাশে বসা নেপালী ড্রাইভারকে স্টিয়ারিং-এর উপর 
(5 পাশে বসা কর্মকর্তাটিও দেখেছেন। দু'জনেই গলায় 


r 


ঝোলান দূরবীন সমেত নেমে এসে দেখছি পাখিগুলোকে ৷ 
লে মুত্ত পরিবেশে এর আগে কখনও দেখেনি ৷ বন্দিশালায় 
চি &. পাহাড়ী নদন। খাঁচায় দেখেছি। ওদের তীব্র ডাক কানে আসছে। 


শুক বংশের (পসিট্টাসিদি) অন্তর্গত ত্রিকেতু গণের (পৃসিট্টাক্যুলা) প্রজাতি । নাম_ পাহাড়ী যদনা, 
পাহাড়ী তোতা, গাগী (প্‌সিট্রাক্যুলা হিমালয়ানা), ইংরেজি হিমালয়ান স্লেটিহেডেড প্যারাকীট । 

পাহাড়ী মদনা লম্বা সুঁচলো লেজসমেত 4! সেমি। ঘাস-সবুজ টিয়া জাতের পাখি, মাথাটা গাঢ় 
শালচে স্লেট-রঙা। চিবুক কালো, একটা সরু কালো লাইন ঘাড় ঘুরে গেছে। ঘাড়ের পিছনে কালো 
পাইনটার তলায় উজ্জ্বল মরচে পড়া তামাটে-সবুজ। ডানার ঘাড়ে গাঢ় লাল ছোপ । স্ত্রী-পাখিদের এই 
শাল ছোপটা নেই। লেজ সুঁচলো হয়ে নেমে এসেছে এবং প্রত্যেক পালকের ধারে উজ্জ্বল মনিল হলুদ, 


; “শষত মাঝের সরু নীল পালক জোড়ায় । ফুলটুসীর (ব্লসমহেডেড) আকার ছোটো (36 সেমি)। এবং 


: মাথাটা নীলচে-লাল। দূর থেকে ভুল হওয়া স্বাভাবিক! এদের কণীশিকা ঘি-সাদা বা লেবু-হলুদ ৷ 


খ সপ 


"পরের 5 কমলা, গোড়াটা লালচে, ডগাটা হলদে, নিচের ৮%ু হলুদ, পা ও আঙুল হলদেটে-সবুঁজ, 


ণ 

বর সীসে শিং-রঙা। 

ক পাকিস্তানের কোহাট. কুররাম, চিত্রম অর্থাৎ হিমালয়ের আফগান সীমান্ত থেকে পুবে 
" গাঠোয়াল, কুমায়ূন, নেপাল, সিকিম, ভূটান এবং আসামের পাশ্চমাংশে 600 মি. (শীতে 


পরী পা. net HS লাস,.. 
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থেকে 2500মি-র (গ্রীষ্মে) মধ্যে । কখনও কখনও 250মি-র মধ্যে নেমে আসে ৷ বেশ কিছুটা ঘোরাফেরা 
কর খাপাসংগ্রাহের জনা । পাহাড়ের ধার গভীর জঙ্গল ও উপতাকারা দেখা যায়। গু কারে দিবদারিও 
জঙ্গল, পাহাড়ী চাষের খেত ও পাহাড়ী ফলবাগান। 
পাহাড়ী মদনার আরেকটি পজ্জাতি (প্সিটাক্যুলা ফিনিশ্যিদি), কাছাড়ি নাম দাওবাতর কোগাশিম, 
ইংরেজি ইস্টান গ্লেটিহেডেড পারাকীট, লম্বায় একটু (ছটি- 36 সেমি। দেখতে একই, হাতে না পেলে 
তফাত ধরাই যায় না। তফাত এই যে, পাহাড়ী মদনার উপরের ৮] প্রবাল-লাল, ডগা হলুদ, তলার 
চণ্ঠর সবটাই হলুদ । পা ও আঙুল নোংরা সবুজ । আচার-ব্যবহার দু'জাতেরহ এক । 
বাসস্থান-__ দক্ষিণ-পূর্ব ভূটান, উত্তরবঙ্গ (ডুয়ার্স), আসাম, অরুণাচল, নাগাল্যাগ্, মণিপুর, মিজো 
“বং বাংলাদেশের শ্রীহট, চট্টগ্রাম পাহাড়ের পাদদেশ থেকে 2100 মি. উচ্চতার মধ্যে ভারতের বাইরে 
পশ্চিম ইউনান, বর্মা থেকে টেনাসেরিয়াম, উত্তর থাইল্যা্ড, দক্ষিণ লাওস এবং মধ্য ভিয়েতনাম । 
থাদা- নানাবিধ বাদাম, বীজ, ফল। ওক গাছের ফল খুব প্রিয়। বুনো এবং আবাদী ফল ও শস্য 
দুই খায়। আখরোট, আপেল ও পিয়ার বাগানের শতু। খাওয়ার চেয়ে নষ্ট করে বেশি। উচ্চ 
উপত্যকার ভূষ্টা খেতের অসম্ভব অনিষ্টকারী। 
ভাব ডাকে উত্চগ্ামে টু-উই, টু-উই’ ৷ ফুলটুসীর মতো উড়তে উড়তে ডাকে, কিন্তু ডাকে খুব 
জোরে এবং স্পষ্ট করে। থেকে থেকে উচ্চগ্রামে তীব্র চিৎকার দেয় যখন বিশ্রাম নেয়। ঝাঁক বেঁধে 
যখন বিশ্রাম নিতে থাকে তখন নিন্নস্বরে মিষ্টিসুরে কলরব করে! 
অন্যান্য ত্রিকেতু গণের পাখিদের চেয়ে ঘন জঙ্গলই পছন্দ করে বেশি । দেখা যায় পারিবারিক দলে 
বা ছোট ঝাঁকে ৷ ফুলটুসীদের মতো বড় ঝাঁক কখনও বাঁধে না। একডাল থেকে আরেক ডালে যায় 
বাঁকানো চু ও পায়ের উপর পা দিয়ে বেয়ে । ওড়ে খুব দুত এবং সরাসরি, মুখে উচ্চগ্রামে জোড়া 
ডাক । ওড়ে সবাই একসঙ্গে । কখনও বাঁক নিচ্ছে,কখনও পাক খাচ্ছে, সাবলীলভঙ্গিতে জঙ্গলের ভিতর 
দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ শূন্যে উঠে গিয়ে পাতায় ছাওয়া গাছের উপর নেমে আসে! 
পরজননকাল- প্রধানত মার্চ থেকে মে। সাধারণত 2500 মি-র মধ্যে কিছুটা হেরফেরও হয় । 
উত্তরবঙ্গের পাখিদের (ইস্টার্ন প্রেটিহেডেড) সময় ফেব্রুয়ারি থেকে মে। বাসা বাঁধে নিজেদের পছন্দমত 
গাছের গায়ে, আপনা থেকে হওয়া গর্ভের ভিতর বা পরিত্যন্ত কাঠঠোকরা বা বসস্তবউরির বাসায় চণু 
দিয়ে খুঁড়ে নিয়ে। জমি থেকে উচ্চতা হয় 6 থেকে 18 মি-র মধ্যে । অনেকসময় দেখা যায় একই গাছে 
বা কাছেপিঠের গাছে বাসা বেঁধেছে ছোট কলোনির মতো । ডিম পাড়ে 3 থেকে 5%, সাধারণত 4টি 
সাদা চাকচিক্যহীন গোলাকার । মনে করা হয় ফুলটুসীদের মতোই সন্তান প্রতিপালন করে৷ কতদিনে 
ডিম ফোটে এবং এদের প্রজননকালীন আচারব্যবহার কেমন তা কিছুই এখনও জানা যায় নি। 


মদনগৌর তোতা (17৩৮০ টা) 


বাঙ্গালোরে গিয়েছিলাম 1965সালে । সেখানে ওমর কাশিম বলে অল্পবয়সী দক্ষিণ ভারতীয় মুসলমান 
ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়। পভাবতহ কথায় কথায় পাখির কথা উঠল। তার কাছে জানলাম, এই 


চলা অঠেল। পাখি 


| 


৷ মটীশূর রান্জ্যে সাস্তাবেরি বলে এক গ্রামে তার বাড়ি । 
| (সহ গানের কাছ ন লাল এক পীর 
& | আাছ। সেখানে Sh জগলী স্পা 

ূ 

| মায়, তারা নাকি পরিস্কার জড়তা্টীন স্বরে কোরান 
|| শরিফের বয়ান বলে। আমি তার কগা হোসে উড়িয়ে 
নি দই । টিয়া-চন্দনা জার্তীয় প্যারার্কীটদের কথায় কিছুটা 
১ জড়তা থাকবেই । আর জংলী পাখি আপনা থেকেই 
কোরান শরিফের বয়ান বলছে, এ অসম্ভব । তর্ক চলল 
* 28 সমানে । সকাল বেলায় চায়ের টেবিলেই ঝড়টা 
৯:৮৮ - 2০4 উঠেছিল । বিকেলে সে নিয়ে গেল এক বয়স্ক মুসলমান 
| ভদ্রলোকের বাড়িতে । দেখলাম তার সখ নানা জাতের 
ক্যানারি পাখির। একটা খাঁচায় রয়েছে কম্তুরা 
(মালাবার হুইসলিং গ্রাস)। তিনি বললেন, ওনর যা 
বলেছে তা সত্যি। বাবাবুদান পাহাড়ের বাবৃদ্দীন 
সাহেবের মাজারে এই জংলী তোতার বাস। তিনি নিজে 
যান নি কিন্তু তার অনেক আত্মীয়স্বজন গেছেন এবং 
পাখির মুখে বয়ানও শুনেছেন । এই পাখি পোষার 
= অনেকে আগ্রহীও। কিন্তু সেখান থেকে ওই পাখি কে ধরে আনবে? 
লভৃহল চরমে উঠল পরদিনই রওনা হয়ে পৌছলাম বাবাবুদান পাহাড়ের কোলে জংলী গ্রাম 
ধরতে | তার পরদিন সকালে হাজির হয়েছি পীর বাবুদ্দীন সাহেবের আস্তানায়। 
দঙ্গ সঙ্গে গাছের উপর থেকে অভ্যর্থনা জানাল “সালাম আলায়াকুম" একের পর এক পাখিরা 
“€ সমস্বরে হয়ে আল্লা' | কখনও ‘বালা ইলাহা ইল্লালাহ.... বিসমিল্লা হির' রহমানে নির রহিম... 
দ, তেরি কুদরত’ | অনেক বয়ান শুনলাম যা আমি কখনও শুনি নি, আজ তা মনেও নেই। 
 ভাঙ্গর বনে গেলাম । মুখে কথা সরে না। ওমর মিচকি মিচকি হাসতে থাকে। ওষরের 
বাবাবুদানের মাহাস্থ্য | আল্লার বাণী যে ঠিক, সেই কথা পাখিরাও জানাচ্ছে। 
বাদী মন মানতে চায় না। দেখলাম একটু দূরে এক অশীতিপর বৃদ্ধ নামাজ পড়ছেন। 
গমাজ পড়া শেষ হলে তার কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি হিন্দি-উর্দু কিছুই জানেন না। তবে 
পাচবার নামাজ পড়েন এবং শুনে শুনে শরিয়ত সব মুখস্থ। ওমর দোভাষীর কাজ করল। 
 অনুনয়-বিনয়ের পর তিনি যা বললেন তা হল, বহু বছর আগে বাবুদ্দীন বলে এক ধর্মপ্রাণ 
দায় যান। সেখান থেকে ফেরার সময় ইয়েমেন থেকে তিনিই দক্ষিণ ভারতে প্রথম কফির 
‘যে আসেন । তাঁর নামেই পাহাড়ের নাম বাবাবুদান। তিনি এই জাতের কিছু জংলী তোতা 
গিপ্লান শরিফের বাণী শেখান, তারপর ছেড়ে দেন। বংশানুকমে সেই পাখিরাই এই বাণী 
গসছে। শুনে মনের ভার নেমে গেল। 
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এই পাখিরা শুক বংশের (পসিধ্াসিদি) অস্তগত (একেতু গণের (পসিট্াক্যুলা। এক প্রজাতি । 
নাম-- মদনগৌর বা বাবাবুদান তোতা (পসিট্রাক্যলা কলামবয়ডেস), মালয়ালী_ নিলা্াটা, ইংরেজি 
বলউইংগড্‌ পাারাকীট, মদনগৌর তোতা সুঁচলো লেজসমেত লম্বায় 38 সেমি (সাড়ে 14 হণ) । টিয়ার 
(োজ্নবংগড) য়ে একটু চছোলটা, ফুলট্রগীর (রলসমহোডেড) চেয়ে অলপ বড়ো । পুবৃম পাখির নীলচে 
সবৃজ দেহে গোলাপী-ধূসর মাথা, পিঠ এবং বুক, উজ্জ্বল নীলচে-সবুজ ও কালো! কী । পিঠের 
তলায় অংশ, যত্তিপ্রদেশ ও লেজের আচ্ছাদক সবজেটে-নীল। ডানা ও লো্জের শানে তন 
তল লেকের নীল পালকের ধারে হলুদ সত-পাখির কালো কী ছাড়া বাকি বুক ও পিঠ দু 
ধূসর ৷ উভয়ের কনীনিকা মলিন, সোনালি-হলুদ বা উজ্জ্বল হলুদ ৷ পুরুষের উপরের চপ টকটকে 
লাল, ডগাটা হলুদ, তলার চু শিঙে-পাটকিলে, চিবুকের কাছে কমলা, ডগাটা হলুদ ৷ স্ত্রীপাখির 
উপর ও নিচের চণু গাঢ় শিঙে-পাটকিলের উপর কালচে ভাব, চিবুকের কাছে কমলা । উভয়ের 


নেই৷ মাঝে মাবে খাদ্যান্বেষণে নেমে আসে পর্ণমোচীর জঙ্গলে এবং তখন ফুলটুসীদের সঙ্গে ঘোরাকেরা 
করতে দেখা যায়। তবে পছন্দ করে একটু উচ্চতার জঙ্গলসমূহ। 

_ নানাবিধ খাদ্যশস্য, বীজ ও ফল। ফলের মধ্যে ডুমুর জাতীয় ফলই বেশি প্রিয় । এছাড়া 
ফুলের কুড়ি, পাপড়ি ও মধু। পালতে মাদার জাতীয় গাছ যা দক্ষিণ ভারতে কফি ও চা বাগানে 
ছায়াগাছ-রূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানে এরা হানা দেবেই। জোয়ার ও অন্যান্য খাদ্যশস্য ও বরবটি 
খেতের খুবই অনিষ্টকারী এবং সেই সঙ্গে ফল বাগানেরও | 

স্বভাব ডাকে ফুলটুসীর মতো জোড়া করে 'টুই টুই' কিন্তু অনেক কর্কশ ও তীব্র । বেশিরভাগ 
ডাক শোনা যায় উড়ন্ত অবস্থায়। এছাড়া শা-বুলবুল বা দুধরাজের কর্কশ চে-চিউই' খুব জোরে 
ডাকে! দলবদ্ধ হয়ে খুবই চেঁচামেচি করে। 

মদনগৌর তোতা 4-5 বা তার চেয়ে কিছু বেশি সংখ্যায় পহাড়ীদের বাসস্থানে বা খেতের ধারে 
ঘোরাফেরা করে। পরিত্যন্ত কফি বা চা বাগান এদের অতি প্রিয় বিচরণভূমি। ওড়া ও অন্যান্য 
আচার-ব্যবহার ফুলটুসীদের মতই। 

প্রজননকাল-_ জানুয়ারি থেকে মার্চ । গভীর জঙ্গল, চা বা কফি বাগানে 6 থেকে 30 মি. উচ্চতার 
মধ্যে গাছের গায়ে গর্ত করে বাসা বানায়। নাগেশ্বর বা লোহাকাঠ পছন্দ করে খুব বেশি ৷ যদিও 
এই গাছের কাঠ খুবই শত্ত তা সত্বেও চণু দিয়ে খুঁড়ে ঠিকই গর্ত করে। অনেক সময় পরিত্যন্ত 
কাঠঠোকরা বা বসন্ত বউরির বাসা পেলে সেখানেই বাসা বানায়। ডিম পাড়ে 4টি গোলাকার সাদা। 
্বী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বানানো থেকে ঘরগেরস্থালীর সব কাজই করে, কিন্তু কতদিনে ডিম ফোটে 
তা আজও জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ 2815 % 2415 মিমি। 
ত্রিকেতু গণের পাখিদের মধ্যে এদের কথা বলার ক্ষমতা খুবই বেশি এবং স্বরও খুব স্পষ্ট ! 
গ্রহ করতে পারলে অণেকে পোষেন। মাঝে মাঝে বিক্রির জন্যে হগ সাহেবের বাজারের পিছনে 
পাখির বাজারে আসে। 


লা ১ পিপাসা পিতা স্পাই পাথর 


0৮শা অচেনা পাশ 
1 ডি 


কেই এই পাখিদের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। মুক্তবিহঙ্গ নয় বলে এদের সম্বন্ধে বেশি জানার 
টা করি এ ৰ দ্রঃ | 
= বংশের (পসিট্টাসিদি) বদ্রিকা, (মেলপসিট্রাকাস আনডিউলেটাস), ইংরেঞ্জি- বাজরিগার, 
এলটেড গ্রাস প্যারাকীট । আমাদের দেশের পাখি না হলেও গৃহপালিত হয়ে বংশবৃদ্ধি করেছে, 


রা চি ‘ 6 
নৰ 


= শধমাত্ৰ নয় পৃথিবীর সর্বত্র। যারা পাখি পোষেন বা পুষতে শুরু করেছেন, তাঁরা তাঁদের 
_ অয়েদের প্রথম পাখি যা কিনে দেন তা হয় মুনিয়৷ না হয় বদ্রিকা। বন্দী অবস্থায় খাঁচার 
_. ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তোলে বলে এর কদর সবচেয়ে বেশি। সব দেশেই এই পাখির কেনাবেচার 
আট ব্যবসা চলে। 
১: রহ | বদ্রিকার আদিবাস অস্ট্রেলিয়া। সেই বন্য বদ্রিকার দেহ সবুজ, 
2 কপাল ও গাল হলুদ এবং সেই হলুদ গালে তিনটি কালো গোল 
ণ তর ১ ছোটো ফুটকি। পিঠে কালোর উপর হলদে ডোরা দাগ। লম্বায় 18 
এ | সেমির মতো, সরু সৃঁচলো লম্বা লেজ এবং চুর প্রান্তে মোমের মতো 
১৯ অনাবৃত বিল্লী (সিয়্যার, cere) । 
বর্তমানে মানুষ নানারকম ভাবে বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করায় নানা রঙের 
224. ৷ বদ্রিকার উৎপত্তি হয়েছে। বুদ্ধিমানের মতো বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করতে 
SEE টস বেশিরভাগ পক্ষিশালায় রঙের কোনো ছিরিছাদ নেই। 
র 


চা 
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এতে সৌন্দর্যের হানি হয়েছে । যতসব বর্ণসঙ্কর বদ্রিকা আমার চোখে 
পড়েছে তার মধ্যে ভাল লেগেছে সাদা, রূপোলি, নীল, (কোবান্ট) 
আকাশী নীল, রূপোলি নীল, হলুদ, হালকা সবুজ ও জলপাই-রঙা । 
বর্তমানে দুটো নতুন রঙ দেখতে পাই। ধূসর ও সীসে বা স্রেট- 
রঙা। 

রি যারা বড় পক্ষিশালার মধ্যে পোষেন তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, 
₹চ 42 ব্রিক... বর্তমানে তাঁদের পাখিরা আর লম্বায় ।8 সেমির মত হচ্ছে না, অনেক 
ঃচ্ছ। এর কারণ, অতিরিত্ত অন্তর্মিলনের ফল। সুতরাং জোড় বাঁধার নির্বাচনে খুবই সতক 
প্ুয়াজন। 

অবস্থায় বদ্রিকারা অত্যন্ত সামাজিক এবং সঞ্ঘচারী প্রাণী। বন্দী জীবনে অন্যানা পাখির 
তে পারে তবে জাভা চড়াইদের সঙ্গটাই পছন্দ করে বেশি। 

“র ঘর ছোট হলে কিন্তু তারা ডিম পাড়ে না। বাজারে বদ্রিকার খাঁচা বলে যা বিক্রি হয় 
মধ্যে কাঠের ঘর করা থাকে তাতে ডিমপাড়ার আশা খুবই কম। ওড়াওড়ি করার জন! 
ঢা জায়গার প্রয়োজন। আর খাঁচার মধ্যে বেঁটে কলসীর মতো হাড়ি ঝোলানো উচিত । 
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। পান দিয়ে (সীল (কোলাতে হরে । মুখটা 
॥র মানা কার । (চার্ট আকা চির 


চাটার উপামাগী 


ডাটা গর কার দাত হয । গলা) 
সর। ৬/পা। ঘুখ (খালা গ্রাফ ঠাডির বধের উপর নাগ ভি 
উপর পড়লে তা শর্চিযো ডিমের উপর বরণ পি করে। চাল ডিম ঠাপে ( 
হায় ওঠে না, নষ্ট ছয়ে গায় । 
লক্ষী দশায় দে খাদ! খাওয়ালে শা্ীর স্বান্থা ভালো থাকে ঠা চালা, সম্গানভা?ন CHL কাঙ্নিদানা 
€ জোয়ার. ঘাসের বীজ. লেটুস ইতাদি। বড়ো পঞ্চিশালায কিট গাগ প্রলশাই বিষ্ভানো দরকার । 
পরিষ্কার জলের পারে এবং খাঁচার গায়ে সমূদ্ফেন (কাঁটনঠিশ) ধাধা উচিত । এতে এদের চণ্টুঃ 
ধার থ্েক্সন ঠিক থাকে, তেমনি ওর থেকে কি পরিমাণে আয়োডিন শরীরের ভিতর মাওয়ায় 
রকখিকার উপকার হয়া। 
ডি পাড়ার সময় অর্থাৎ প্রভননের সময় কয়েকটি পাখি একসঙ্গে থাকে । ডিম ফুটে বাচ্চা 
বেরতে 18 দিন সময় নেয়। যখন প্রায় 4 সপ্তাহ বয়েস তখন বাসা থেকে বেরিয়ে ওড়ে ৷ 
শুক বংশের পাখি বলে এদের পক্ষে কথা বলা ও নানারকমের ডাক নকল করা সম সালে? 
কাথা কেউ কথা বলতে শিখিয়েছেন কিনা জানি না। কেউ এ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন দে 
এরর পারি নি। বিদেশে নাকি বরিকাকে কথা বণতে শেখানো হয়েছে বলে শুনেছি । আমার মনে 
হয় যে বদ্রিকার ছানা সদ্য উড়তে শিখেছে এবং নিজে থেকে খাওয়া ধরেছে, তেমন কোনো পাখিকে 
কের মধ্যে থেকে বার করে সম্পূর্ণ আলাদা করে তাকে অন্য খাঁচায় রাখা বয়সী সঙ্গী ও অন্যান্যদের 
সঙ্গে দল বেঁধে থাকার অভ্যাসের জনা, খেলার সাথী হিসেবে সুতোর রিল বা পিংপং বল তার 
দিয়ে বেঁধে কুলিয়ে দিয়ে, কথা বলা শেখানর চেষ্টা করলে সম্ভব হবে বলে মনে হয় । 


লটকন ( Veal Hogi (৭৩২) 


সেট 6াঁড়ির এক পাশ ( 


এ পাখিকে প্রকৃতির আঙিনায় সাক্ষাৎলাভ করার সৌভাগ্য আমার হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের পাঁখও 
নয়৷ কিনু তার আদর আছে পাখি পৃষিয়েদের কাছে। যেসব জায়গা এদের আবাসভূমি সেইসব 
চঙ্গলে গিয়েছি, ঘুরেছি, অবশ্য এই পাখি দেখব বলে ঘুরি নি। ঘুরেছি জঙ্গলের টানে তার ভাষা 
বুঝতে, তার গান শুনতে, তার কাছ থেকে শিক্ষালাভ করতে, গুরুগৃহের য়েহচ্ছায়ায় বাস করতে 
৩41 অন্যান্য বাসিন্দা অর্থাৎ পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা আদিবাসীদের সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে । 
একট আশ্ক্িক যোগ পাপন করে প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে যেতে । এসব জঙ্গলে ঘোরবার সময় 
£ঠ পা্ধির কথা একবার আনের 804) উদয় হয় নি। দৈবাৎ দেখা হয়ে গেলে চেনার অসুবিধে 
ছিল না। না চিনে উপায় নেই বলেঠ। 

.. পনর-কুঁড়ি বছর আগেও কলকাতার রাস্তায় বাকের দু'পাশে পাখির খাচা ঝলিয়ে যারা পাখি 
AG. কর রেড তাদের গ্াঠার টিয়া, চন্দনা, ময়না, মুনিয়া ইত্যাদির সঙ্গে এই পাখিও কারুর 
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শ্রী বংশ ' লটকন 


করে। যেখানে খাদোর প্রাচ্য বেশি সেখানে কখনও কখনও 50 কি তারও বেশি দলে মিলিত 
হয়। শুধু যে খাদোর জনোই (ঘারাফরা করে তা নয়, কারণ যেখানে বর্ষা খুব বেশি সেখানেও 
সদলবলে হাজির হয়, আবার (কোথাও বা শীত যেখানে খুব বেশি সেখানেও হাজির হয়েছে । ছোটো 
আকার ও দেহের রঙের জনো লম্বা গাছের মাথায় ঘোরাফেরাটা সহজে নজরে পড়ে না। উপস্থিতি 
বোঝা যায় একগাছ থেকে আরেক গাছে দ্ুতবেগে উড়ে যাবার সময়। কোনো ডালে গোড়া থেকে 
উপরে ওঠার সময় ঘন ঘন বেড় দিয়ে ঘুরে ঘুরে ওঠে। এই ওঠাটা খুবই দ্রুত, প্রায় দৌড়েরই 
সমান। উপরে ওঠে চখু ও পায়ের সাহাযো। ওড়াটাও খুব দ্ুত। ডানার কয়েকটা তাড়াতাড়ি 
ঝাপট, তারপর দুই ডানা বুজিয়ে একটু নেমে আসা, তারপর আবার ঝাপট। সেই সঙ্গে মুখে 
চলে দু'তিন সেকেও অন্তর চামচিকের মত অনবরত ত্রিমাত্রিক ‘চি চি চিই-ই'। এই চারিত্রিক ডাকটা 
পাতার আড়ালে গাছের ডালের উপর দিকে উঠতে উঠতে ডাকে বলে বোঝা যায় যে এঁগাছে ওরা 
আছে। আবার দেখা যায় যে গাছে আছে হঠাৎ সেই গাছ থেকে কয়েকটা বার হয়ে গাছটাকে 
একটা চক্কর দিয়ে উড়ে একটু উপরদিকে গিয়ে পাতার মধ্যে ঢুকছে। বাদুড়ের মতো সরু ভাল 
আকড়ে মাথা নিচু করে ঝুলে ঘুমোয়। আরেকটা অদ্ভুত স্বভাব দেখা যায়, বাসা বানানোর পর 
আস্তারণ বিছানোর জন্যে সবুজ পাতা খুব সরু টুকরো টুকরো করে কেটে লাল 'বস্তিপ্রদেশের মধ্যে 
গুঁজতে। অনেকগুলি গৌজার পর উড়ে যায় যেখানে বাসা বেঁধেছে সেখানে । এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
একমাত্র আফ্রিকার প্রেমিক পক্ষির (লাভবার্ড, আগাপর্নিস) মধ্যেই দেখা যায়। 

প্রজননকাল-_ জানুয়ারি থেকে এপ্রিল। আন্দামানে জানুয়ারি-ফে্রুয়ারি। বাসা বীধে গাছের বা 
ডালের গায়ে আপনা থেকে হওয়া গর্তে। গর্তটা সোজাসুজি হোক বা নিচের দিকে নামাই হোক 
তাতে কিছু এসে যায় না। প্রয়োজন মত নিজেরা বাকিটুকুন সেরে-সুরে নেয়। গর্তটা লম্বায় এক 
মিটারের মতোও হয়। মাটি থেকে বাসার উচ্চতা 2 থেকে 10 মিটারের মধ্যে। বস্তিপ্রদেশে বয়ে 
আনা সরু করে কাটা সবুজ পাতা শুধু বিছায় না লাইনিংও দেয়। ডিম পাড়ে 3-টি চকচকে 
সাদা। ডিমে তা" দেবার সময় গাছের পচা ডালের পাটকিলে-রঙ লেগে নিষ্প্রভ হয়। স্ত্রী-পুরুষ 
দু'জনেই পালা করে তা' দেয়। আধা-হজমী খাদ্য উগরে দু'জনেই বাচ্চাদের খাওয়ায়। ডিম কতদিনে 
ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ-_ 191 ৮158 মিমি। 


»-৮-পা ১৫ 


পারাবত বর্গ 


পারাবত বর্গে (কলাখিফরমেস) দুটি বংশ_ কৃকল (প্টেরোক্লিডিদি) ও কপোত (কলান্বিদি) 
ই দুই বংশের পাখিরা মাঝারি আকারের এবং কতকগুলি বিষয়ে অন্যান্য বর্গের পাখিদের চেয়ে 
4 আলাদা। এদের চু ছোটো এবং কপোত বংশীয়দের চুর গোড়ায় মোমের মতো অনাবৃত 
শীত বিশ্লী সিয়যার) আছে, যার মধ্যে নাসারঙ্ধ । গায়ের পালক দেহের চামড়ার সঙ্গে খুব আলগাভাবে 
। এই বর্গের পাখিরাই একমাত্র চুমুক দিয়ে জল পান করতে পারে, অন্যান্যদের মতো 
জল চকুতে নিয়ে মুখ উপরে তুলে গলাধঃকরণ করে না। বিশ্রামের সময় এরা অন্যান্যদের মতো 
ডানার তলায় মাথা গৌজে না, মাথা রাখে কাঁধের উপর ! প্রায় সবাই গাছে বাস করে এবং খাদ্যগ্রহণের 
জন্য মাটিতে নামে । এরা পুরোপুরি উদ্ভিদ-ভোজী। ফল, বীজ এবং শস্যাদির কচি ডগা খেয়ে 
থাকে! 
এই পাখিরা দুই মেরু ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্রই 300 প্রজাতিতে ছড়িয়ে আছে। বেশিরভাগ আছে 
এশিয়ার গ্রীম্মম্রী_ ₹লে ৷ এই বর্গের অবলুপ্ত পাখি “ডোডো'র (রাফাস কুকুল্লাটাস) বাসস্থান 
ছিল ভারত মহাসাগরের বুকে মরিশাস দ্বীপে । উড্ডয়নক্ষমতাহীন মোটাসোটা মাংসল ডোভো ছিল 
লম্বায় প্রায় 120 সেমি (4 ফুট)। 


_ শপ 
~~~ 


কৃকল বংশ 


পারাবত বর্গের (কলাম্বিফরমেস) অন্তর্গত কৃকল বংশীয় (প্টেরোক্লিডিদি) পাখিরা আকারে কপোত 
“শীয়দের (কলাস্বিদি) মতই, কিন্তু এদের চণুর গোড়ায় স্ফীত ঝিল্লী নেই এবং পা পালকে আচ্ছাদিত । 
দায় লম্বা লেজওয়ালা তিতিরের (পারস্ট্রি জে) মতো। ঝাঁক বেঁধে চরে। এশিয়া, আফ্রিকা ও 
ক্ষিণ ইওরোপের শুদ্ক তৃণাবৃত ও নিষ্পাদপ প্রান্তর এবং উন্মত্ত খরাপ্রধান বা পাথুরে মরুসদ্‌শ 
“গল দেখা যায়। মাংস সুস্বাদু তাই শিকারের উপযুত্ পাখি বলেই বিবেচিত হয়। উন্ুত্ত স্থানে 
মাত আঁচড়ে দু'তিনটি ডিম পাড়ে। ডিম ফোটার পরই ছানারা ঘুরে বেড়ায়। পুরুষ-স্ত্রী দু'জনেই 
fr খাওয়ার আধা-হজযী খাদ্য, তাদের চণ্ুর ফাঁক করে মুখের মধ্যে উগরে দিয়ে ৷ এই বংশে 
|? %৭- কুকল (পটেরোক্রস) ও ব্যঙ্গপাদ (সাইরহাপটেস)। ব্যঙ্গপাদের বাসস্থান তিব্বতীয় অণটল 


ককল বংশ : ভাট তাতর ১৫ 


ভাট তিতির < nm be Jie d ono 


তখনও মৃগধাৰ হয় নি। কেড কগনাএ কর 211 (সেই সন্রায় এক 
। শাল-পিয়ালের গঙ্লের মধে। দিয়ে খানিকটা 
দেখি খোয়াইয়ের কাঁকুরে বেলে জমির ভিতর 
প্রথমটা বুঝতেই পারি নি, 


শাডিনিকেতনের বল্লভপুরে 


oo cme coma waa imam I at 


পারতাম না, যদি না ওরা ছোট পায়ে 
চলাফেরা না করত ৷ প্রথমে ভেবেছিলাম 
তিলে-ঘুঘু (স্পটেড ডাভ)। কিন্তু ঘুঘুর তো 
অত সুঁচলো লেজ হয় না। তবে কি পাখি ? 
ঘৃঘূর অন্য কোনো জাত যা আমি চিনি 
না, যা কখনও দেখি নি, তাই কি? দূর 
থেকে দেখতে থাকি। দেখলাম এ ঝাঁকে 
দু'রকম দেখতে পাখি পাটিতে পা মুড়ে 
বসে আছে। কেউ কেউ বেঁটে পা দিয়ে 

এইটুকুন বুঝলাম, সংখ্যায় যারা বেশি তারা পুরুষ, তাদের উপরটা বালি-ধূসর এবং চকে 
লালচে-হলুদ, পিঠে ময়লাটে হলুদের উপর দ্বিতীয়ার চাদের মতো কালো কালো টান। গাল, চিবুক 
এবং গলা ময়লাটে হলুদ, তার নিচে কালো মালার মতন লাইন বুক জুড়ে। পেট ও তলপেট 
চকলেট-কালো। লেজের শেষটা সুঁচলো হয়ে বেশ খানিকটা বেরিয়ে আছে। অন্যগুলোর অথাৎ 
স্রী-পাখিদের মাথা, ঘাড় ও বুকে সব লাইন ধরে কালো ফুটকি নেমে এসেছে। এদেরও বুকে কালো 
পটির মালা । বুক ময়লাটে লালচে-হলুদ ৷ পেট, তলপেট এদেরও চকলেট-কালো, তার উপর কালো 
লাইন আড়াআড়ি ভাবে। এদেরও লেজ সরু হয়ে সুঁচলো। 

হয়তো আমার উপস্থিতি বুঝতে পেরে ঝাঁকটা উড়ল, যেন বুলেটের ঝাঁক চলে গেল, এমনই চেহারার 
গঠন। বেঁটে কান্তের মতো পাখা । মুখে ডাকছে “কুট-রো কুট-রো', মাঝে মাঝে মিষ্ট সুরে 'গাট্টার গাট্টার' । 
কিন্তু উড়ে জঙ্গলের দিকে গেল না, খোয়াইয়ের ভিতর দিয়ে গিয়ে চোখের আড়ালে নেমে পড়ল ৷ 

কলকাতায় ফিরে অনেক পরে জেনেছিলাম, ওরা পারাবত বর্গের (কলাস্বিফরমেস) অন্তগত 
কৃকল বংশের (পটেরোর্লিভদি) এক প্রজাতি । নাম ভাট তিতির (পৃটেরোকলেস একসুসটাস), 
হিন্দি কুহার ৷ ইংরেজি_ ইণ্ডিয়ান স্যাওগাউজ । 

পায়রাদেহী ভাট তিতির লম্বায়_ 28 সেমি (সাড়ে |! ইি)। তার মধ্যে সঁচলো লেজই 12 
সেমি। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চোখকে ঘিরে গোলপাতা সবজেটে-হল্দ, চণু সীসে-শিঙে, পা 
ও নখর ধূসর-পাটকিলে। 

বাসস্থান পাকিস্তান (বেলুচিস্তান ও সির্ধু প্রদেশেই বেশি), উপদ্ধীপাখ্বক ভারতে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত, 


৭1-৬৮েনা পা 


৯৪৬ 
১১ ও [িরণেলভেলি পর্যস্ত। আসাম বালাদেশ, পশি 


দর্চিণে রক না। কিছটা যাযাবরী। করে, 1%৮)1 এদিক পাদ পৰিধান : 
খা কাটার পর, শব(না গোড়ার পাশে, (রাদে (পাড়া brs pf 
গাধা-মুভূমির মত জায়গায়। জঙ্গল, মদী ধা সমুদ্ঠীরবঠা পাল এ 
হিলি সম্পর্ণভাবে নিরাহিষাণী। প্রধানত আগাছা ও খাসের সীল খায়। তার অদ্য চোরা? 
লাই শামা ঘাস নীল ইত্যাদি বীজই প্রধান, এর সঙ্গে কর ও বালির কপা। সরসের সে 
. প্লাতাও খেয়ে থাকে । এদের বিষ্ঠা দেখতে ছোটটা %যাপসুলের মতো, ন্াপাটা সাদা 
ডাব ভাট তিতিরকে দেখা যায় 3,5 বা 10 থেকে 9) এর Hn কে কেউ এশর- ৫ 
| । বাঁক বাঁধতে দেখেছেন। এটা দেখা যায় পাকিস্তানের পার মরুতৃনি শণ্লে। সকলে এ 
মা হয় একটি মাত্র জলের গর্ভের সামনে । পা দিয়ে বালি আঁচড়ে খাদ্য সংগ্রহ করে। দেন 
: এহন যে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। কয়েক গজের মধ্যে গিয়ে পড়লেও বোঝা যায় লা। একর 
চলেই দেখা যায়। সূর্য ওঠার ঘণ্টা দু'য়েক পরে পারিবারিক দলে এসে হাজির হয় পস্গ 
i“ গর্ভের সামনে ৷ এই হাজির হওয়াটা প্রতিদিন একই সময়ে। অনেকটা দূর হলেও আসে 
সই জলের গর্ভের সামনে এসে ভিড় করে। প্রথম দল যেটি আসে তারা জল থেকে কিছুটা 
রে এসে নামে ৷ কিছুক্ষণ পা মুড়ে বসে, ধূলোয় গড়াগড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে জলের ধারে আসে 
খনও কখনও বুক-পেট পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে দেয়। কয়েক ঢোক জল খেয়েই চলে বায়; একেক 
ন পরপর এমনিভাবে আসতে-যেতে থাকে । খুব গরমের সময় মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে আবার 
করে আসে জল খেতে, কিন্তু অন্যান্য জাতভাই “কটিঙ্গা' (করোনেটেড) বা পাহাড়ী ভাট তিতিরদের 
পইন্টড) মতো, কখনও সন্ধ্যার সময়ে আসে না। 
আগে দেখা যেত অনেক শিকারীকে এই জলগর্তের কাছে আড়ালে বন্দুক নিয়ে বসে থাকতে ৷ 
' জলপান করার সময়ে জোরে পাখসাট মেরে বুলেটের মতো, যাওয়া-আসার পথে ঘাপটি 
7 বসে থাকা শিকারীরা বন্দুক চালাতো। এটা একটা স্পোর্ট হিসেবেই গণ্য ছিল। 
এডননকাল-- জানুয়ারি থেকে মে। এই সময়ের মধ্যে স্থানবিশেষে এক এক জায়গায় এক এক 
* প্রজননকাল। মাটি আঁচড়ে অল্প খোঁদল করে উন্ু্ত স্থানেই বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে, সাধারণত 
কখনও 2টি। ডিম দেখতে উপবৃত্তাকার, রং ধূসরাভ বা পাথুরে-হলদেটে, তার উপর ছাড়িয়ে- 
॥ পাটকিলের ছিট,এর মধ্যে কিছু মলিন ধূসর ও ল্যাভোরের ছিটও থাকে । 23 দিনে ডিম 
৷ ডিমের গড় মাপ-- 368 % 26'2 মিমি । বাচ্চাদের জল খাওয়ায় নিজের ভেজা বুক বাচ্চার 
গাছে নিয়ে এসে । ধারে-কাছে কোনো শত্রু এলে বাসা ছেড়ে কিছু দূরে গিয়ে আহত হবার 
/ শরুকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। | কির ছিরে ছাড়া 
"62 সালে বেশ কিছু পাখিকে আমেরিকার নেভাডা ও হাওয়াই রাজো 
ল। কারণ সেখানকার জমি ও আবহাওয়া আমাদের দেশের মতই। কিন্তু রিপোর্ট পাওয়া 


| { 


ধবঙ্গের অন্যান পপ 4 
গাঁ । দিপা সায় পরাপূপান 
নট মার্টির ঢাপড়ার ভিতর এস? 
%য় bp | 


কপোত বংশ 


অনেকেরই ধারণা ঘুঘু (ডাভ) ও পায়রা (পিজিয়ন) দুটি আলাদা বংশ। পারাবত বর্গের 
(কলাম্বিফরমেস) অন্তর্গত কপোত বংশে কেলাস্থিডিদি) 7টি গণ, তার মধ্যে দুটি গণে (স্রেপটোপোলিয়া 
ও চালকোফাপস্) আছে ঘুঘু। কপোত বংশের গণগুলি হল- কণ্ঠকেশ (ক্যালোএনাস), হরিতালক 
(ট্রেব্ন), হারীত চোলকোফাপস্), দুকুল (ডুকুলা), দীর্ঘবর্ ম্যোক্রপাইগিয়া), কপোত (কলাম্থিয়া), এবং 
পা্ডুক (স্ট্রেপটোপেলিয়া)। দীর্ঘবর্থ ঠিক পুরোপুরি ঘুঘু নয় কেবল মাথাটা ছাড়া। হিমালয়ের বাসিন্দা: 
নেপালে বলে “তুসাল' (কুনু ডাভ)। | 

কণ্ঠকেকা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পাখি । এই বইতে যে সব গণ শুধু পশ্চিমবঙ্গেই দেখা যায়, তাদের 
নিয়ে আলোচনা হয়েছে। 

কপোত বংশে একটি পায়রা আজ অবলুপ্ত। তার নাম_ দেশত্রমণকারী পায়রা_ প্যাসেঞ্জার 
পিজিয়ন (একটোপিসটেস মাইগ্রেটোরিয়াস)। এরা বাস করত যুস্তরাস্ট্র ও কানাডার রকি পর্বতের 
পূর্বাংশে ৷ সংখ্যায় ছিল অজস্র কিন্তু এত অল্পসময়ের মধ্যে এদের অবলুপ্ত হওয়াটা বিস্ময়ের ব্যাপার : 
এদের বাঁকের যে হিসাব পাওয়া যায় তা হচ্ছে, চওড়ায় আধমাইলের উপর এবং লম্বায় বু মাইল 
এরা আকারে ঘুঘুর মতো, কেবল লেজ বেশ লম্বা। মানুষের হাতে লক্ষ লক্ষ মারা পড়েছে এটা ঠিক, 
তবুও সন্দেহ হয় একমাত্র মানুষই কি এদের অবলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়েছে? এই বন্য পায়রার ঝাককে 
শেষ দেখা গিয়েছে 1899 খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ যেটি বন্দীজীবন যাপন করেছিল সিনসিন্নাটর 


চিডিয়াখানায় তার মৃত্যু হয় 1914 সালে। 
গোলা পায়রা 


কাক, চড়াই, শালিক, চিলদের সঙ্গে আরেকটি পাখি আমাদের খুবই পরিচিত। তাকে দেখা যায় 
শহরে, গঞ্জে, হাটে, বাজারে, রাস্তায়, ঘাটে সর্বত্র, এমনকি কারখানা, গুদাম, রেলস্টেশন, পুরনো 
অট্টালিকা, মসজিদ, মন্দিরেও। তাকে আমরা বলি গোলা পায়রা, কেলে গোলা, কোথাওবা জালালী 
পায়রা (কলাম্বা লিডিয়া), ইংরেজি_ রক পিজিয়ন, রক ডাভ, হিন্দি কবৃতর, গোলা পায়রা লম্বায় 
33 সেমি (13 ইণ্টি)। নীলচে-ধূসর দেহে চকচকে ধাতব-সবুজ, বেগুনি ও ম্যাজেন্টার ঝলক বুকের 
উপরের অংশ এবং ঘাড়-গলাকে ঘিরে। ডানায় দুটি কালো পটি। কনীনিকা কমলা, টু পাটকিলে- 
কালো, চণ্টুর গোড়ায় মোমের মতো অনাবৃত ঝিল্লী ধূসর-সাদা। পা ও আঙ্গুল ম্যাজেন্টা, নখর 


পাটকিলে-কালো। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে । 


| 


] 


ডর 17 | ঠগান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও লাক্ষা 
2: দ্বীপপুঞ্জের সমতল ও 3 হাজার মি 
রি 25 উচ্চতার মধ্যে । 189? খ্রিস্টাব্দে কার. 
টস, 2: | নিকোবর দ্বীপে বসবাস করানোর চেষ্টা 
# ঞ ৮ 4 | 2/য়ছিল কিন্তু তা সাফল্যলাত করে 
4৫ 'ন। পাহাড়ের দুরারোহ পার্শ্বদেশ 
গুহকন্পর, গিরিখাত থেকে জনব্হুল 
শহরে সর্বত্রই এদের বসবাস। ভারতের 
বাহরে বর্মা, থাইদেশ, দক্ষিণ ইউরোপ, 
উত্তর আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ 
> ৪ = এশিয়া । 


/ + বি 
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চক খাদাশসা, যুগ, মুসূর ইত্যাদি ডাল, চিনাবাদাম, ঘাস ও যে কোনও আগাছার বীজ, ছোট 


তর  শসাখেতের নবীন চারা । এছাড়া পাকস্থলীতে পাওয়া যায় বালি ও পাথরের শত্ত কলি 
বক-বকম-বক। হিন্দি ভাষীদের মতে গুটুর-গৃ'। 
কাব গোলা পায়রার এঁতিহ্য বহুদিনের | 3 হাজার খ্রীঃ পৃঃ প্রাচীন মিসরেও এর অসিতের 
গাওয়া যায়। মধ্য এশিয়ায় তারও আগে। তখন থেকেই হাজার হাজার বছর ধরে পত্রবাহকের 
করে আসছে। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পত্রবাহকের কাজে এদের ব্যবহার করা হয়েছে, 
ঢা পায়রার আদি পুরুষ থেকে শুধু নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় নি, সেই সঙ্গেই উদ্ভূত হয়েছে 
ট7 বৈচিত্র্য, আকার, পালকবিন্যাস এবং স্বরের হেরফেরও। গোলা পায়রা বন্য অবস্থায় 
টাপবাসী। এইভাবে বাস করে সঙ্কীর্ণ শৈলশিরায় পাহাড়ের ফাটল ও গর্ভে ধ্বংসপ্রাপ্ত গিরিদুর্গ, 
" ংসাবশেষ অট্টালিকা, পুরোন কুয়োর ভিতরে। কিছু কলোনি দেখা যায় বন্য খেজুরগাছের 
ও গাঁয়ের ধারে বড় বড় গাছে। এইসব জায়গা থেকে কয়েক-শ'র দলে সকাল সন্ধ্যায় গাঁয়ে 
এয়া করে। মাঠে পড়ে থাকা শস্যের কাছে এবং মাড়াইয়ের জায়গায় এসে জড়ো হয়। 
" ৰাদ্যশস্য, ডাল, চিনাবাদাম ইত্যাদির বীজ পা দিয়ে মাটি খুঁড়ে তুলে চাষীদের বেশ ক্ষতিসাধন 
“€ড়াটা খুব দুত । ঘন ঘন পাখা আন্দোলন করে লেজ খানিকটা হাতপাখার মতো ছড়িয়ে 
১৪! মাঝে মাঝে সাবলীলভাবে গোঁত্তা খেয়ে বাক নেয় এবং নামার আগে উপরে একটু 
এ উঠ নামে। প্রজননকালে উড়তে উড়তে পিঠের উপর দুই ডানা উপরে তুলে করতালির মতো 
+ করে। শহরে ও গ্রামে মানুষজনকে জুক্ষেপ করে না। যেখানে-সেখানে বাসা বেধে চতুিক 
& নোংরা করে। কিছু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নিয়ম করে প্রত্যহ এদের খেতে দেন এবং অনেকেই এদের 
ক * ক্ষতি করার কথা ভাবেন না। তার ফলে একট! বেপরোয়াভাব এদের মধ্যে গড়ে উঠেছে । 
৭5 গায়রাদের সঙ্গে অবাধ মিলনের ফলে নানা বিশৃঙ্খল জাতেরও সৃষ্টি হয়েছে। এই বর্গের 


কাপাঃ বংশ (গাল “ual, [তাল খুখ ৮০৩ 


পাখিরা চণ ডুবিয়ে জল 1 পান কার ঘা আর (কন নাগর পাখির মধ্যে দেখা যায় না। 
পঞ্জননকালের কোনো স্থিরতা (নষ্ট । বঙারর (ম (কাণও সম ডিম পেড়ে থাকে । বছরে দু বার 

তো ডিম দেয়াই, তাছাড়া আরও দু একবার দিয়ে থাক। বর্ষাকাল এর প্রজনণ কিছু কম। যে কোনও 

ফোকর, কার্নিস, খিলান, কাড়বরণার পাশে, যেখানে সুবিধে সেখানেই বাঁঠিকুটো নানারকম আবর্জনা, 

কিছু পালক ইত্যাদির সঙ্গে নিজেদের বিষ্ঠা মিশিয়ে এক দুর্গধগুণ শোংরা বাসা বানায় । 2টি সাদা মসৃণ 

উপবৃত্তাকার ডিম পাড়ে । ডিম ফোটে 16 দিনে। তী-পুরুম দু'জনেই বাগা বাধা থেকে ডিমে তা দেওয়া 
এবং ঘরগেরস্থাশীর সব কাজই করে। সদ্যোজাত ছানাদের ৮ণুর মধ bY ঢুকিয়ে অর্ধভুন্ত খাদ্যশস্য 
গলিত অবস্থায় উগরিয়ে খাওয়ায় । একেই 'পায়রার দুধ’ (পিজিয়ন মিল্ক) বলে। 

দক্ষিণ ভারতে গোলা পায়রা নিয়ে দুটি কাহিনী খুব চালু । প্রথমটি কোঙ্কন সমুদ্রবেলায় রত্বাগিরির 
15 কিমি দূরে সমুদ্রের মধ্যে ভেনগুরলা পাহাড়ের, আর দ্বিতীয়টি গেরসোপ্লা বা জোগ জলপ্রপাতের 
গায়ে পাহাড়ের খাজে ও গৃহায়। এরা মাঠ থেকে ধান এনে নাকি সণয় করে বর্ষাকালে বাবে বলে! 
কথিত আছে, গেরসোপ্লায় গোলা পায়রার ধানসংগ্রহ এত বেশি হতো যে সেখান থেকে ধান এনে 
বোম্বাই সরকার তা নিলাম ডেকে পাঁচশ' টাকায় বিক্রি করতেন। এ প্রায় একশ’ বছর আগের ঘটনা । 
এই বিক্রির নথিপত্তর সব নষ্ট হওয়াতে সব প্রমাণ লোপ পেয়োছে। যেসব লোক পাহাড়ের চূড়া থেকে 
ঝুড়িতে বসে দড়ি করে নেমে এসে ধান সংগ্রহ করত, তাদের মধ্যে একজনের দড়ি ছিড়ে যাওয়ায় 
সে মৃত্যুমুখে পড়ার জন্যে বাৎসরিক 70-80 কুইন্টাল ধান সংগ্রহ বন্ধ হয়ে যায়। দুঃসাহসের পরিচয় 
আর কেউ দেয় নি। ভেনগুরলা পাহাড়ের গল্পটাও অসম্ভব বলে মনে হয়। তীর থেকে দূরত্ব 15 কিমি 
এবং কাছে-পিঠে ধানক্ষেতও নেই। এই ধানসণ্যয় কোনমতেই সম্ভব নয়। 
গোলা পায়রার বংশোদ্ভুত যেসব পায়রা পশ্চিমবঙ্গে পোষা হয় তাদের মধ্যে লঙ্কা, মুখ্যী, সেরাজু, 

পরপণ, পাউটার, ক্যারিয়ার, জেকোবিন ইত্যাদি প্রধান । গোলা পায়রার মতো দেখতে আকারে কিছু 
বড় পত্রবাহক হোমার পায়রাও অনেকে পোষেন। কলকাতায় এদের বাৎসরিক দূরপাল্লার ওড়ার 
প্ৰতিযোগিতাও হয়। এরা প্রায় 50-55 মাইল বেগে ওড়ে। 


“তিলে ঘুঘু 


তখন কতইবা বয়েস, আট-নয়েক হবে। সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছি। গরমের ছুটিতে গিয়েছি মামার 
বাড়ি মজিল পুরে। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে করে মগরাহাটে নেমে ছই দেওয়া সালতি বা ডোঙায় চেপে 
খালের উপর দিয়ে গিয়ে পৌছেছি বিকেলের দিকে । সন্ধ্যের পরেই বাড়ির আশপাশের বড়ো বড়ো আম- 
জাম-রাঠাল-জামরুল গাছগুলো মনে হতে লাগল নিঃশব্দে আমাদের দেখছে। সে এক অপাথিব 
আবহাওয়া । সকলেই হাসাহাসি গঞ্পগুজব করছে, আর আমি ভয়ে সিঁটিয়ে দেওয়ালের কোল ঘেঁষে 
তন্তপোষে বসে আছি। ভয় করছে সেট! প্রকাশ করতে পারছি না, পাছে হাস্যাস্পদ হই। নিস্তদ্ধ রাতে 
নানারকম আওয়াজ । শুনছি কারা যেন কর্কশ তীক্ষশ্বরে টচক-টংক-কুটরু-কুটরু-চিররুক-চিররুক-চিবক- 
চিইবক' | কাকে চিবোবে + কি করে যে প্রথম রাত কেটেছিল তা আজ মনে পড়লে হাসি পায়। 


চেনা-আচনা পাখি 


(| সকাল হতেই সাহস ফিরে এল । কানে এল কত 


মমি মিনি পাখির পুর ও শিস। কারুর নাম চোটি 
গা. চিনি না। দুপুয়ের খাওয়ার পর গুরুদণদের 
তাড়নায় বিছানায় শুয়েছি। বিষয় দুপুর | ঠঠাৎ কানে 
এল এক বিষাদভরা পুর, 'ঘুরুর-পুরর পুরুউ-পু-পু-পু. 
ঘন। মন উদাস হয়ে যায়। ছোটমাসিমার ছেলে গবৃদা 
আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়। ওখানকার স্কুলেই 
পড়ে। সকাল থেকেই পল্লীগ্রামের জীবনযাত্রা এ 
নানারকমের দুষ্টমিতে দীক্ষা দিয়ে চলেছে । তাকে ডাকটা 
কার জিজ্ঞাসা করতেই বলল, আয় দেখবি আয় ৷ 
জানলার ধারে গিয়ে দেখি ঘাসের উপর চরছে গোলা 
পায়রার আকারের একটা পাখি। একটু ছোটো, 
রোগাটে, তবে দেখতে সম্পূর্ণ আলাদা ৷ ঘাসের মধ্যে 
কখনও আস্তে কখনও দৌড়ে চলছে। পাখি দু'টির 
দেহের উপরাংশ গোলাপী-পাটকিলে ও ধূসর, তার 
উপর সাদা ছিট ছিট। ঘাড়ের দু'পাশে একটু নিচে দাবার 
হকের মতো সাদা-কালো ঘর কাটা । লেজ কালচে- 
পাটকিলে এবং প্রেট-রঙা। লেজের শেষে সাদা পটি, লেজের মাঝের দু'জোড়া পালক পাটকিলে 
এক সময় এর জোড়াটা পাখার পট পট শব্দ তুলে গোলাপজামের গাছ থেকে নেমে এল । নামার 
সময় লেজটা হাতপাখার মতো ছড়াতে দেখলাম । নিন্নাংশ লালচে-ধূসর, গলার কাছের রঙ অনেক 
ফিকে। পেট, তলপেট ও লেজের তলাটা সাদা । কনীনিকা ফিকে লালচে-পাটকিলে, চোখের গোলপাতা 
হালকা টকটকে-লাল, চণু গাঢ় সীসে-পাটকিলে,পা ও আঙুল উজ্জ্বল ম্যাজেন্টা, নখর পাটকিলে। 
স্বীপুরুষ একই দেখতে । 

পাখি দুটো পারাবাত বর্গের অন্তর্গত কপোত বংশের (কলাম্িদি) এক প্রজাতি । নাম তিলে 
বৃষ, ছিটে ঘুঘু (স্ট্রে পটোপেলিয়া চাইনেনসিস স্যুরাটেনসিস), হিন্দি পাকি, পাঙুক, ইংরেজি 
"পটেড ডাভ। লম্বায় 30 সেমি। 

গসস্থাণ_ পাকিস্তানের মরুভূমি-প্রধান অণ্যল ছাড়া, 2400 মি. উচ্চতার মধ্যে ভারতে সর্বত্র ও 
‘ংলাদেশ। দেখা যায় যে কোনো বাগান, তরুবীথিকা, চষাখেত এবং ছায়াঘেরা জঙ্গলে । খাদ্যাম্বেষণে 

টা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে। 

থাঃ- ধান, জোয়ার ও অন্যান্য খাদ্যশস্য, মসুর কলাই ইত্যাদি ডাল, ঘাসের এবং আগাছার বীজ । 

ভা. ডাকে 'বুঘুর-ঘু' করে কিন্তু কারুর কারুর ডাকের মধ্যে শোনা যায় সুরের নানা কারুকার্য । 
রিল ঘুঘু সামান্য আর্জভূমি পছন্দ করে। হয় জোড়ায় না হয় ছোট দলে ধান বা নী 

গার পর, গরুর গাড়ির রাস্তার উপর, যে কোনো বাড়ির উঠোন, বাড়ির বারান্দায় 


ৰ 


টি 


কাপাত বংশ : হরিয়াল 

প্তেজিত হলে ঠা" মাটি (থকে গখল গুড়ে এন 
Buco (414) এপাশ এপাশ গ্রে | 8৬101 (14 
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মতো ছড়িয়ে দেয়। প্রাকমিলনের আগে পুরুষ গ্রণয়-প্রার্থন৷ জানায় এক] ঝুঁকে মাথা ওঠানানা 
করতে করতে, গলা ফুলিয়ে মুখে ঘু খু ডাকে এবং লেঞ্জ নামিয়ে কখনও জোড়পায়ে লাফিয়ে 
কখনও একপা দুপা করে এগিয়ে । শুনোও খেলা দেখায় । গাছের মাথা বা কোনো পোস্টের উপর 
থেকে কোনাকুনি ভাবে উড়ে ঘন ঘন ডানার ঝাপটের শব্দ করে নিচে নামতে থাকে, সেই সঙ্গে 


লেজ ছড়িয়ে দিয়ে একটা মাধুর্যপূর্ণ আধাবৃত্ত রচনা করে! মুখে ঘু ধু আওয়াজ ৷ 

বাসা বাঁধে প্রধানত এপ্রিল থেকে জুলাইয়ে। আবার কোথাও বছরের যে কোনো সময়ে গা? 
নিচের দিকে বা কীটাঝোপের ভিতর অথবা বেঁটে খেজুরগাছের মাথার উপরে বাসা বাঁধে। এছাড়া€ 
দেখা যায় পাথরের খোদলে, কার্নিসের কোণে এবং বাংলোবাড়ির বারান্দার বরগার কোপায়। বাসা 
উপাদান কিছু কাঠি ও ঘাসের গোড়া, মাঝখানটা একটু বসা। ডিম পাড়ে সাধারণত 2টি, কচি 
3টি মসণ সাদা ্্ী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধা থেকে সন্তান পালন পর্যন্ত পরস্পরকে সাহায্য ক. 
ডিম ফোটে মনে হয় 13 দিনে, সঠিক সময় নির্ণয় এখনও হয় নি। ডিমের গড় মাপ_ 272 
৮2118 মিমি৷ ডিমে যখন তা’ দেয়, তখন কোনো অনধিকারীর আগমন ঘটলে খেপে যায়। ঘন 
ঘন নাকিসুরে ঘুঁ ঘু আওয়াজের সঙ্গে মহাবিক্রমে তেড়ে যায়। আবার দেখা যায় কোনো কান 
ডিম বা ছানা চুরি করে পালাচ্ছে, আর তার পিছনে মারমুখী হয়ে তাড়া করে চলেছে। এ পর্যন্ত ৷ 
কোনো সঙ্গর্ধ হয় না। খানিকটা তাড়া করে ছেড়ে দেয়। কাকটা একটু অবাক হয় মাত্র কিন্ত 
তার দুক্র্সের জন্যে কোনোরকম লজ্জা বোধ নেই। বিষাদসুরে ডাক শোনার জন্যে অনেককে খাঁচায় 
তিলে ঘুঘু পুষতে দেখেছি। মরিশাসে ভারত থেকে নিয়ে গিয়ে বসবাস করানো হয়েছে। 

ছবিতে তিলে ঘুঘুর তলায় যে পাখিটি রয়েছে সেটি পাড় ঘুঘু 


সর্ছরিয়াল 


পাখি দেখা, চেনা ও পোষার যুগে আমি দু-জনের সঙ্গী ছিলাম। দলপতি ক্রিকেটার কার্তিক 
বসু ও তার ভাই বাপী। এঁরা দু'জনে আমার চেয়ে অনেক অগ্রসর ছিলেন। আমি ছিলাম শিক্ষানবিশ 
মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে দুএকজন জুটতেন কিন্তু তারা নিত্যসঙ্গী ছিলেন না। 

এক দুপুরে বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপোয় এসে নেমেছি। এ ট্রাম ডিপোর উল্টোদিকে ছিল মাটিন 
কোম্পানির ছোটো ট্রেনের স্টেশন শ্যামবাজার | আমরা লাইনের পাশ দিয়ে পাকা পিচ-বাধান রাস্তা 
ধরে এসেছি পাতিপুকুর স্টেশনে । এর উল্টোদিকে থাকতো পাখিধরা বেদেরা, যারা প্রতি রবিবার সকালে 
হাতিবাগানের হাটে বিক্রির জন্যে নিয়ে আসতো হরেক রকমের পাখি। সেখানকার বাসিন্দারা সবাই 
আমাদের পরিচিত ৷ পাওয়া গেল এক সতীাশকে, আর সবাই পাখির খোজে বেরিয়ে গেছে । আমাদের 
ডাকে পাখিধরার জন্যে সাতনলা, চৌথুরির কাঠি, বাশের খোলে রাখা সরষের তেলে জ্বাল দেওয়া 
অ-৮-পা 5& 


গ্রাম্য পরিবেশৈ দেখা যায়। কোনো কারণে উ 
পাখার ঝাপটে খুব জ্যাওয়াজা হয়, আর উড়তে 


(চিনা আন পাপ 


ন্ট পিপুলের আঠা, আর মাটির i 41 
(গাটাকতক খুরখার পোকা নিয় (লে (লরি গা! 
সতীশ আমাদের পঙ্গে গানক গুরেছে। চার 

কথামতা লাষ্টানর পাশ দি? পিঠের গাঞ্জা ৪14 
চললাম। খানিকাটা 1917 রা (কে চাল গেছে 
দমদম নাগের বাজারর দিকে। আমরা (রেপ 
লাইনের উপর দিয়ে চলে পোষ্ছলাম নন্দীগ্রাম ৷ 
এরপরের স্টেশন বাগুইহাটি। এই দুষ্ট স্টেশনের 
মাঝে দু'দিকে ঘন গাছপালা, জনহ্থীন বাগানবাড়ি 
ইত্যাদি তখন পড়ত । আমরা লাইন ছেড়ে নেমে 
যেতাম তলায় আগাছায় ভরা বড়ো বড়ো 
গাছপালার মধ্যে । সেদিন বেশ খানিকটা ঢোকার 
| পর একটা ঝাকড়া বটগাছের কাছে এলাম। অজ্র 
| বটফল পেকেছে। দেখতে পেলাম দশ-বারটি পাখি 
$/; | পাতার আড়ালে। কেউ চুপ করে বসে আছে, কেউ 
রিকি "| বটফল খাচ্ছে। আমরা কাছে আসাতে সব স্ট্যাচু 
চি 47 হরিয়াল ' হয়ে গেল। পাতার রঙের সঙ্গে যেন মিলিয়ে 
=। আমার নজরেই প্রথম পড়ে। গোলা পায়রার মতো পাখি কিন্তু রঙ একদম আলাদা । আমি 
রলকে দেখাতেই তাঁরা নাম বলে উঠলেন। নামটার সঙ্গে আমি পরিচিত কিন্তু এর আগে চাক্ষুষ 
নও দেখি নি। 

টি নমুনা সংগ্রহ হল। তখন দেখলাম, হলদে জলপাই-সবুজ এবং ছাই-ধূসর রঙের পাখি। ঘাড়ে 
নর ছোপ, ডানায় সবজেটে-কালোর উপর হলদে টান। পা ও আঙুল উজ্জ্বল ধাতব হণুধ, নখর 
লক ধূসর । কপাল সবজেটে-হলুদ, বুক, বুকের দু-পাশ ও পেট ধূসর। কমীনিকার বাইরের গোল 
টি গোলাপি, ভিতরটা উজ্জ্বল নীলার মতো নীল। চণু ফিকে ধূসর, গোড়াটা মোমের মতো উদ 
দমেত সবজেটে, মুখের ভিতরটা ধৃসরাভ-গোলাপি, দ্বিতীয় নমুনার ভিরতটা ছিল ধূসর হু 
নাম মুখের ভিতরটা দু-রকম রঙেরই হয়। ্্ী-পাখি একটু ছোটো, বিশেষত ডানাটা। ৮.৬ 
রাবত বর্গের (কলাম্বিফরমেস) অন্তর্গত কপোত বংশের (কলান্থিদি) এক প্রজাতি । নাম 
ন ফোএনি কপটেরা), ইংরেজি_ গ্রীণ পিজিয়ন। লথায় 33 সেমি (13 ইতি) ধরে 
সস্থান- প্রায় সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, উত্তর ভারত, রাজস্থান থেকে হিমালয়ের পা 


গত: 


(Pu! qh! পাখি 


চক | ন্ট পিপুলের গ্রাঠা, আর মাটির ছোটো ভীড়ে 
২২: গোষ্টাকতক পূরদ্বরে পোকা নিয়ে সে বেরিয়ে এল । 
্‌ | সতীশ স্রামাদের সাঙ্গ গ্মাোলেক পরেছে: তার 
৷ কধামাতা লাইনের পাশ দিয়ে পিচের রাস্তা পার 
চললাম । খানিকটা গিয়ে রাস্তাটা বেঁকে চলে (গানে 
“মদম় শাগের বাজারের দিকে । স্সারা (রিল 
লাইনের উপর দিয়ে চলে পৌছলাহ নক্দীগ্রা্ 
এরপরের স্টেশন বাগুইহাটি ৷ এই দৃট স্টেশনের 
মাঝে দু'দিকে ঘন গাছপালা, জনগ্ীন বাগানবাডি 
ইত্যাদি তখন পড়ত । আমরা লাইন ছেড়ে নেনে 
গাছপালার মধ্যে । সেদিন বেশ খানিকটা ঢোকার 
as EAN > Sd পর একটা ঝাকড়া বটগাছের কাছে এলাম ৷ অজ 
71 বটফল পেকেছে। দেখতে পেলাম দশ-বারটি পাখি 
৯ | পাতার আড়ালে । কেউ চুপ করে বসে আছে, কেউ 
রী বটফল খাচ্ছে। আমরা কাছে আসাতে সব স্ট্যাচু 
হয়ে গেল। পাতার রঙের সঙ্গে যেন মিলিয়ে 
গল। আমার নভরেই প্রথম পড়ে । গোলা পায়রার মতো পাখি কিন্তু রঙ একদম আলাদা । আমি 
ক্লক দেখাতেই তাঁরা নাম বলে উঠলেন। নামটার সঙ্গে আমি পরিচিত কিন্তু এর আগে চাক্ষুষ 
কখনও দেখি নি। 
চি নমুনা সংগ্রহ হল। তখন দেখলাম, হলদে জলপাই-সবৃজ এবং ছাই-ধূসর রঙের পাখি। ঘাড়ে 
পট? ছোপ, ডানায় সবজেটে-কালোর উপর হলদে টান। পা ও আঙুল উজ্জ্বল ধাতব-হলুদ, নখর 
“ ধূসর | কপাল সবজেটে-হলুদ, বুক, বুকের দু-পাশ ও পেট ধূসর কনীনিকার বাইরের গোল 
“% গোলাপি, ভিতরটা উজ্জ্বল নীলার মতো নীল। চণু ফিকে ধূসর, গোড়াটা মোমের যতো উন্মক্ 
দা সবজেটে, মুখের ভিতরটা ধূসরাভ-গোলাপি, দ্বিতীয় নমুনার ভিরতটা ছিল ধৃসরাভ-হলুদ । 
রব বর ভিতরটা দ'রকম রঙেরই হয়। সতরী-পাখি একটু ছোটো, বিশেষত ডানাটা। পাখি টে 
পা (কলাশ্বিফরমেস) অন্তর্গত কপোত বংশের (কলাস্বিদি) এক প্রজাতি । নাম- হরিয়াল 
ফোএনি কপটেরা), ইংরেজি গ্রীণ পিজিয়ন। লম্বায় 33 সেমি (13 ই্ি)। 
_ প্রায় সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, উত্তর ভারত, রাজস্থান থেকে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে 


চি 7 হরিয়াল 


] ৃ্‌ 
= গালের নি্নভূমি সহ গাঙ্গেয় উপত্যকা, বিহার, উত্তর ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, আসামে ব্ধপূতরের 


৬ ও ১611০ টি ৫ 

ন, মণিপুর ও বাংলাদেশ। ভারতের দক্ষিণাংশে ওখানকার এজাতির (ট্রে ফো 
বাইর মিলেমিশে থাকে। তফাত হল দক্ষিণী হরিয়ালের তলাটা সর্ব উজ্জবল- হলুদ 
এ বর্মা, থাইল্যা থেকে ইন্দোচীনীয় অঞ্চলে দেখা যায় । 


or 
চট কব বাবলি ₹র্যাপ্নিকল ায়াদকক এয হক্ব রান... 


কপোত বংশ : সোনা কবুতর ১২৩ 


ধাঁদা_ বট-1পিপুণ ইত্যাদি ডুমুর জাতীয় ফল এবং জলপাই, কূল, জাম ইত্যাদি ফলও । এককথায় 


এরা ফলাহারী। I চর 
₹ভাব- ডাকে নিচুস্বরে খানিকটা গারগণ করার মতো আওয়াজে মিষ্টি করে। হরিয়াল বক্ষবাসা, 


হচিৎ মাটিতে নামে । গাছপালা সমৃদ্ধ জায়গাতে যেমন থাকে তেমনি থাকে জঙ্গলেও ৷ প্রায়ই দেগা 
যায় শহর ও গ্রামের ধারে ঝাকড়া গাছে, এমনকি মানুষজনের বাগানেও ৷ ফলস্ত গাছের পর ৬প 
ধরে ঝুঁকে অথবা পা আকড়ে নিচু মুখ করে ঝুলে ফল ছ্ি৬ছে। সাধারণত 10 থেকে 5) এর 
দলে ঘোরাফেরা করে। সময় সময় পাকা বট-পিপুলের ফল খেতে আরও বড় দলে এসে হাজির 
হয়। ওদের সঙ্গে হাজির হয় শালিক, ধনেশ, বুলবুল এবং অন্যান্য ফলাহারী পাখি। কারুর সঙ্গে 
ঝগড়াঝীটি নেই৷ মিলেমিশে খেয়ে চলে। 

হরিয়ালের কাছাকাছি এলেই ওরা স্ট্যাচু হয়ে যায়। গাছপালার রঙের সঙ্গে এমনভাবে মিশে 
যায় যে ধরাই যায় না। একমাত্র নড়াচড়া করলেই ওদের অস্তিত্ব বোঝা যায়। সেই সময় শিকারীরা 
বন্দুক ছুঁড়লে ফটফট করে উড়ে গিয়ে বসে কাছেপিঠের গাছে,কখনও দূরে যায় না। অবস্থা শা 
হলে সেই ফলভরা গাছেই দু-চারটি করে আবার সবাই ফিরে আসে। ওড়াটা ডানার আওয়াজের 
সঙ্গেই দ্রুত এবং সোজাসুজি । 

প্রজননকাল-_ মার্চ থেকে জুন। এর দু-একমাস আগে-পরেও হতে দেখা গেছে। মাঝারি উচ্চতার 
গাছে পাতার ফাঁকে লুকিয়ে দুই সরু ডালের মাঝে কাঠির টুকরো দিয়ে বুনে বাসা বানায়, জঙ্গল, 
গ্রামের ধারে বা যে কোনো বাগানে । দেখা যায় যে গাছে ফিঙে বাসা বেঁধেছে সেই গাছ পছন্দ 
হাত থেকে৷ ডিম পাড়ে 2টি অর্ধবৃত্তাকার চকচকে সাদা রঙের । স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাধা 
থেকে তা দেওয়া সবই করে, কিন্তু ক'দিনে ডিম ফোটে তা ঠিক নির্ণয় হয় নি। ডিমের গড় 
মাপ 31 8 ৯ 246 মিমি। 


সোনা কবুতর 


সেই যেবার মেদিনীপুরের শালবনীতে গিয়েছিলাম প্রাকৃতিক পরিবেশে মেদিনীপুরী ময়না দেখতে 
এবং বৈদাৎ দেখা পেয়েছিলাম ঢোল বা বুনো কুকুরদের, সেবার একটা নতুন পাখিও দেখেছিলাম । 
সালটা 1960 থেকে 62 -র মধ্যে হবে, কারণ এ সময়ের মধ্যে খসড়া বা ফিল্ড ডায়েরিটা হারিয়েছি! 

ঢোলরা দুলকি চালে শিসের মতো শব্দ তুলে জঙ্গলে ঢুকে যাবার পর, জিপটা নিয়ে খানিকটা 
গিয়ে একটা জঙ্গলের ধারে নেমে তার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। এই জঙ্গলে রয়েছে বেশ কিছু বট. 
পাকুড় ও বুনো ডুমুর জাতীয় গাছ। ময়না দেখার আশায় এদিক-ওদিক যেতে যেতে তাকাচ্ছি 
গাছের মাথায়। এমন সময় দেখি একটা গাছের একদম মাথায় উপরে নেড়া ডালে বসে আছে 
বেশ বড় সাইজের এক পায়রার মত পাখি। সব পালক ফুলিয়ে পাখিটা রোদ পোহাচ্ছে । গোলাপি: 
ধূসর দেহ, পি) ও লেজ উজ্জল ধাতব (ব্রাঞ্জ সবুজ, লেজের তলাটা বাদামী-লাল। এর আগে 


াস্থাস্ঞ্ঞাান 


চেনা-অচেনা পাখি 


পাখিটাকে দেখেছিলাম বন্দীদশায় আলিপরের চিডিয়াখানায় 
আর ডঃ স৩/৮পণ লাহার বাগানে । তাই দেখামাত চিলতে 
অসুবিধে হল না। | 

পাখিটা পারাবত বর্গের (কলাশ্বিফরমেস) অন্তর্গত 
কপোত বংশের (কলান্বিদি) এক প্রজাতি । নাম সোনা 
কবুতর, বড় হরিয়াল (ডুকুলা ঈনিয়া সাইলভাটিকা), 
ইংরেজি-- গ্রীন ইন্পিরিয়াল পিঞ্জিয়ন, হিন্দি_ ডুমকুল ৷ 
লখ্বায় 43 সেমি (17 ইণ্চি)। স্ত্রীপুরুষ একই দেখতে ৷ 
কনীনিকা গাঢ় লাল, চণুর ডগা সাদা, মাঝখানটা নীলচে- 
সাদা, গোড়া ও নাকের অনাবৃত বিল্লী বেগুনি-লাল। পা 
ও আঙুল মলিন বেগুনি-লাল বা টকটকে লাল, নখর 
লালচে শিঙে-পাটকিলে। 

ডুকুলা গণে তিনটি প্রজাতি ৷ ডুকুলা-ঈনিয়া ছাড়া বাকি 
দুটি হল, লাল-পিঠ (ডু বেডিয়া) ও সাদা-কালো (ডু- 
বাইকলার)। ডুকুলা-ঈনিয়ার সবশূদ্ধ 4টি উপজাতি । 

বাসস্থান পূর্ব উত্তরপ্রদেশ থেকে পূর্বে বিহার, ওড়িশা, 
পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং বাংলাদেশ। নেপালে দেখতে 
পাওয়াটা আশ্চর্যের হবে না। দ্বিতীয় উপজাতি “দক্ষিণী সোনা কবুতর" (ডু ঈ প্যাসিল্লা), তামিল_ 
পরিইয়া পুরা, ইংরেজি 'সাদার্ণ গ্রীন ইম্পিরিয়াল পিজিয়ন'। 

বাসস্থান উপদ্ধীপাত্বক ভারতে 20°উঃ দেখা যায় চিরহরিৎ ও ভিজে পর্ণমোচীর জঙ্গলে 300 
ন উচ্চতার মধ্যে পাহাড়ের পাদদেশে এবং সমতলে । কখনও কখনও 600 মি. উচ্চতার মধ্যে 
দা যায়। খাদ্যান্বেষণে বেশ খানিকটা ঘোরাফেরা করে। ভারতের বাইরে বর্মা থেকে টেনা সেরিয়াম, 
উত্তর থাইল্যান্ড এবং ইন্দোচীনিয় অণ্টল সমূহে। 

বাদ এরা পুরোপুরি বুনো ফলভোজী। ডুমুর জাতীয় এবং জঙ্গলের অন্যান্য ফলই খায়! 
পছন্দ করে জায়ফল (নাটমেগ)। শ্ত খোসাসুদ্ধ পুরোটাই গিলে ফেলে। হজমের পর বাকিটা উগরে 
দে তলার চণুর গোড়াটা বেশ চওড়া, খাদ্যনালী ইচ্ছা মতো বড়ো করতে পারে। সেই কারণে 
‘দেখি, পর্যন্ত চওড়া ফল সহজেই গলার মধ্যে ঢোকায়। | 
জ্ডাব_ ডাকে ভারী গলায়, মনে হয় অনা কোনোখান থেকে আওয়াজ আসছে উক-উক 
ঈর উক-উইর.-উইর*। শেষটা শোনায় যেন ব্যঙ্গের হাসির মতণ। 
| সোনা কবৃতরকে সাধারণত দেখা যায় একা বা জোড়ায়, কখনও বা ১6 এর দলে! গাছ 
| ফলে ভরে যায় তখন 20-30 -এর দলও এসে জমায়েত হট । হরিয়ালদের মতো খুব বড় 
পন কচিং দেখা যায়। খুবই শান্ত এবং সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকে। থা? বা হু 
গম ঝগড়াঝাটি করে না। একে অন্যকে কখনও তেড়ে যায় না। রোদ ওঠার পর সকালে 
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প্রাপাত বা 
লে নাস গায়ের পালক কুলিয়ে রোদ পাঠায় 


আমি মেদিনীপুরের ছঙ্গাল দোখেছিলাম ৷ থাড বু? দৃত কিন্তু পক্ষ চালনা দোখে সেটা জানি লয় 
না। পাখা ঝাপাটানাটা বেশ চীরে-সৃষ্থে, তাতেই গতিবেগ (৩1।/প। গানের ডাল গেকে ৪ার সিন 
আগে ঘৃঘবদের মতো পাখার আওয়াজ তুলে ওড়ে ৷ গাছের মাথা ছাড়িয়ে ধুব চু দিয়ে উড়ে নিঃররাদর 
পছন্দমত! খস।ভামিয় জিবি যায় | ত নাম। সাব নাসে জক্ষলে প্তৃদেশ 


জতাপানের গময় মাটি 
লবণ চাটা (সন্ট লিক) জমির ধারে। সেখান থেকে নোনামাটির ছোটো ছোটো ডেলা তুলে খায় 
প্রজননের সময় নীলক পাখিদের মতো শুনো দোল € 


খায় একবার উপরে ওঠে, আরেকবার নামে! 

এছাড়া অন্যানা পায়রাদের মতো মাথা নিচু করে প্রায় বুকে ঠেকিয়ে ঘন ঘন অভিবাদন করে দাত 
ও ঘাড় দেখিয়ে 

পর্ঘননকাল-_ মার্চ থেকে জুন, তবে এপ্রিল-মে মাসেই বেশি স্থানবিশেষে সময়ের কিছুটা হেরে 

হয়। মাটি থেকে প্রায় 10 মিটারের মতো উচ্চতায় ঘন ত 


প্র্যাটফর্মের মতো বাসা বানায়। কোনো আস্তরণ K 
না আছে দেখা যায়। ডিম পাড়ে সাধারণত 1টি, কচিৎ 2টি উপবৃত্তাকার অল্প চকচকে সাদা ৷ 
স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাধা থেকে শুরু করে ডিমে তা 


ডিমের গড় মাপ 454 X 335 মিমি। 
দেওয়া ও সন্তান প্রতিপালন সবই করে। কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যারনি 


fF Hel 


বা সৃর্ঘথান্ধের আগে পাছের উপয়ে নেড়া ভা 


অন্যান্য কপোত 


কপোত বংশের আরও কয়েকটি গণের পাখিকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়, তারা হল 


1. মোটাচণু হরিয়াল_ (ট্রেরন ক্যারভিরোস্ট্রা নিপালেনসিস)। বাংলা নামকরণ আলাদা করে 
করা হয় নি, সবই হরিয়াল। নেপালী- থোরিয়া, রাছাড়ি_ দাওরেপ বুকু গাজাও. ইংরেজি 


থিকবিলড গ্রীন পিজিয়ন। হরিতালক গণের (ট্রেরন) এক প্রজাতি । 

পায্রার চেয়ে ছোটো, লম্বায় 27 সেমি (সাড়ে 10ইণ্চি)। মাথায় বাদামী আভা, ধূসর ও জলপাই- 
সবুজ লেজ, শেষটা ফিকে দারচিনি, খুব স্পষ্টভাবে হলুদ টান ডানার উপর । উচ্জ্বল-লাল ও সবজেটে 
মোটা চু এবং চোখের চারপাশে পালকহীন উজ্জ্বল তামাটে-সবুজ চামড়া । পা ও আঙুল গা? 
গোলাপি বা প্রবাল-লাল। স্ত্রীপাখির মাথায় বাদামী আভাটি নেই, লেজের তলায় আচ্ছাদ$ সাদাটে 
এবং তার উপর ভাঙা ভাঙা গাঢ় সবুজের টান। কনীনিকার বাইরের গোল আঙটি সোনালি-হলুদ, 
ভিতরেরটা গাঢ় নীল, চ%ু ফিকে হলদেটে-সবজেটে আর সাদাটে-সীসে, গোড়াটা উজ্জ্বল প্রবাল 
লাল,পা ও আঙুল লালচে-গোলাপি, কখনওবা প্রবাল লাল। 

বাসস্থান হিমালয়ে পশ্চিম নেপাল থেকে পুবে সিকিম. উত্তরবঙ্গ বিশেষত ডুয়াস অল, ভূটান থেকে 
পূর্ব অরুণাচলের শেষ সীমানায় 1500 মির উচ্চতার মধ্যে । এছাড়া প্রমাপুরের দক্ষিণাংশের আসাম পাহাড়, 
মণিপুর ও বাংলাদেশের গাছে ঢাকা স্থানে ও জঙ্গলে । ভারতের বাইরে বৰ্মা, থাইদেশ ও ইন্দোটীনীয অণ্যল ! 
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| __ ট্রে পম্পাডোরা ফেরেই)। কাছাড়ি-- দাওরেপ : | 
ছোট হরিয়াল-_ ( ৬ দাওরেপ, নাগা-- ইনরৃইগাম, কুকি 
2 অসমিয়া_ ছোটা হাইথা, ইংরেজি-- আশিহেডেড গ্রীন পিজিয়ন। হরিতালক blot 


১২ 


|. পলিপ, 


রা 24 সেমি 01 ইণ্টি)। মাথা, ঘাড় গাঢ় ছাই-ধুসর, কপালটা ফিকে । মাথার দুধার সবজেটে-হলুদ 

ডে শেষটা সবুজ, পিঠ বাদামী-টকটকে লাল, বাকি উপরটা জলপহি-সবুজ, ডানা কালো তার উপর 
চওড়া পটি। নিচে চিবুক, গলা, ঘাড়ের দৃ'পাশ সবজেটে হলুদ, উপরের বুক কমলা, বাকি তলাট 
গাই সবুজ, লেজের তলার আচ্ছাদক দারচিনি। কনীনিকার বাইরের গোল গোলাপি, ভিতরের গোল 


চু ঈর্ণগাই 
| নীল, চোখের পাশে পালকহীন চামড়া নীলচে, চু ধূসর, পা ও আঙুল গাঢ় লাল। 


_ পশ্চিমবঙ্গ (এমনকি কলকাতার দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা, সুন্দরবন), আসামে 


পত্রের উত্তর ও দক্ষিণ অণ্টল, অগুণাচল, মণিপুর, বাংলাদেশে সমতল থেকে 1500 মি. উচ্চতার 


এ জঙ্গল ও ঘনগাছপালা ঢাকা অণ্টলে। 


৩ কমলাবুক হরিয়াল_ (ট্রে বিসিনক্টা বিসিনক্টা), অসমিয়া_ হাইথা, তেলেগু_ পসপু 


| পচ্ছাপাভুরামু, ইংরেজি_ অরেঞ্বেস্টেড গ্রীন পিজিয়ন । হরিতালক গণের আর-এক প্রজাতি । 


ল্ঘায় 29 সেমি (সাড়ে 11 ইন্টি)। দেহের উপরটা জলপাই-সবুজ, লেজ প্লেট-ধৃসর, তার উপর 
কালচে পটি, একদম শেষে কালো পটি, তার ধারে ধূসরের ভাব! নিচে হলদেটে-সবুজ ৷ বুকে 
পরের অংশে একটা ফিকে নীলচে-লাল (লাইলাক) পটি, বাকি তলাটা কমলা, লেজের তলার 
াচ্ছাদক দারচিনি, ধারটা ফিকে হলুদ ৷ কনীনিকার বাইরের গোল গোলাপি, ভিতরে সামুদ্রিক নীল, 


চার পাশে পালকহীন চামড়া উজ্জ্বল ল্যাভেগার-নীল, চু ফিকে নীল বা ফিকে সবুজ, পা 
% আঙুল গাঢ় প্রবাল-লাল, নখর শিঙে-পাটকিলে। 


বাসস্থান_ উত্তর প্রদেশের তরাই ভাবর থেকে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে নেপাল, উত্তরবঙ্গের 
যাস, আসামে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণ অণ্টলসমূহ, মণিপুর, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ছোটোনাগপুর 


[ক দক্ষিণে পূর্বঘাট, পশ্চিমঘাট ও তার পার্শ্ববর্তী অণ্যল, কেরালা, মহীশূরের জঙ্গল ও ঘন গাছপালার 


গল 1500 মি. উচ্চতার মধ্যে | 


1 বেগুনি বনপায়রাঁ- কেলাম্বা প্যুনিসিয়া)। বাংলায় নামকরণ হয় নি। অসমিয়া- লালি 
“এ, কাছাড়ি_ দাওহুকুরুমা করো গোফু, ইংরেজি_ ভায়োলেট উড পিজিয়ন। কপোত গণের 
1) এক প্রজাতি । 
দায় গোলা পায়রার চেয়ে 3 সেমি বড়ো, 36 সেমি (14 ইণ্চি)। চাদি ও ঘাড় ধৃসরাত-সাদা, 
 খিশ গাঢ় বাদামী-পাটকিলে, বস্তিপ্রদেশ গাঢ় প্লেট, কালচে-পাটকিলে লেজ । নিম্নাংশ দ্রাক্ষারস 


nf 
| জগ পালকে চকচকে ধাতব-সবুজ ও নীলকান্ত মণি রঙের আভা re 
£০ "= পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, পূর্ব মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলা, lh lites 


' $ বাংলাদেশে 1600 মি. উচ্চতার মধ্যে জঙ্গলে যেখানে ঝোপঝাড়, 


হাপাত বশ রাগ পা & গৃশ 4 গুণ 


আছে এবং খন গাছে ভরা গিরিখাতের ভিতরে ৷ ভারতের বির বর্মা গঙিদশ, লাস, উপ্চর 
মালয় ও মধা ভিয়িতলাম। 


৬য়াম ঘুঘু (স্টপটোপেলিয়া ওরিয়েপ্ালিস এগিকোলা), গস্গিয়া- পুকো, ক্ান্ছার্টি দা) 
গাজাও, মণিপরী- লেইমা খুনু (অর্থাৎ দেশী পায়ারা), ইংরেজি - উস্টার্ণ টার্টিল ভাত । পার্ুক গণের 
(পটে।(পোল॥1) এ Yello 

লঙ্গায় (গালা পায়রার মতন 9) সেমি (13 টণি।)। লালা? পাঁটকিলে ণঠো পুপু, গাছের দু'পাশে 
কালো দাবার ছক, গোল লেজের শেষে সাদা পটি। অনেকটা তিলে ধুধুর দতো দেখতে তবে 
পায়রার অতো গাঁট্রাগোর্টা । ঝনীনিকা বামলা, চোখের চারপাশে পালকীন ঠা না 4/0951, »গুর 
গোড়া ম্যাজেপ্টা বাকি অর্ধেকটা শিঙে-পাটকিণে, পা] ও আুণ ম্যাঙ্দেপ্টা, নখর শিঞ্ছে-পার্টকিলে 

বাসস্থান মধ্য নেপালের 4000 মি. উচ্চতা থেকে পুবে সিকিম, ভূটান, অরুণাচল, ব্রহ্মপুত্রের 
দক্ষিণাংশের আসাম পাহাড় (1300 মি উচ্চতার মধ্যে), নাগাল্যা, মণিপুর, মিঙ্ঞো এবং বাংলাদেশের 
মিশ্র পর্ণমোচী জঙ্গলে । শীতে পরিযায়ী হয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে দক্ষিণে পূর্ব উপকূল ধরে ৷ 


পাড় ঘুঘু (স্ট্রে ডেকাওকটো)। হিন্দি- ধর ফাখটা, গুগি, মারাঠি_ কভভা, গুজরাটি_ 
ঢোল, তেলেগু পেড্ডা বেল্লা গুওয়া, অসমিয়া- ছোট কপু, কাছাড়ি_ দাওটা গোফ, ইংরেজি 
ইণ্ডিয়ান রি ডাভ। পাগুকগণের অপর প্রজাতি । 

লম্বায় 32 সেমি (সাড়ে 12ইি)। ফিকে ধূসর ও পাটকিলে কপোত, ঘাড়ে একটা কালো আধা 
কলার ৷ বুক নীলচে-লাল, তলপেট ছাই-ধূসর, লেজের তলার আচ্ছাদক গাঢ় ধূসর ৷ কালচে লেজের 
শেষে সাদা পটি, সেটা দেখা যায় ওড়া এবং নামার সময়। কনীনিকা টকটকে লাল, চোখের পাতার 
ধার লাল, চোখের পাশে ছোটো পালকহীন চামড়া ধূসরাভ-গোলাপি, চণু পাটকিলে-কালো, পা 
ও আকুল গাঢ় গোলাপি, নখর কালো। তিলে ঘুঘুর সঙ্গেই রয়েছে পাড় ঘুঘুর ছবি। 

বাসপ্থান_ পাকিস্তান, সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা । সিকিম, ভূটানে নেই, মাঝে মাঝে 
নেপালের উপত্যকায় দেখা যায়। আন্দামান, নিকোবর, লাক্ষা, মালদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপপৃঞ্জেও নেই 
ভারতের বাহরে হাঙ্গেরি, দক্ষিণপূর্ব ইওরোপ, এশিয়া মাইনর, তুর্কিস্তান, উত্তর চীন ও জাপান. 
দক্ষিণে প্যালেস্টাইন, ইরাক, পারস্য এবং পশ্চিম চীন। সম্প্রতি ইউনাইটেড কিংডম ও উত্তর 
ক্ব্যান্ডেনেভিয়াতও বাসা বেঁধেছে। 


/কষ্ঠা ঘুঘু (স্তরে টানকিবারিকা), অপর নাম গোলাপি ঘুঘু, লাল ঘুঘু, অসমিয়া হয়ঃ 
কোপু, কাছাড়ি দাও] কাশিবা গার, ইংরেজি_ রেড টাটল ডাভ। পাক গণের আর এক প্রজাতি ৷ 
লথ্থায় 23 সেমি (9 ইি)। সৌষ্টবপূর্ণ রঙিন উঞ্খল ছোটো এক ঘুঘু । ধূসর-গোলাপি এবং ইট-লাল 
সারা দেহ, ঘাড়ের পিছনে সরু কালো কলার । কনীনিকা হালকা বাদামী, চোখের চারপাশ সীসে, ৮৭ কালচে, 
মোমের মতো স্ফীত বিল্লীর নাসারন্ধে সীসে ভাব পা ও আঙুল মলিন লাল, নখর কালো । 


চেনা অচেনা পাখি 


২ পাকিস্তানে বেলুচিস্তান, সিদ্ধ, পাঞ্জাব থেকে উত্তর প্রদেশ, নেপাণ, সিকিম, আসামে 

এ উত্তর ও দক্ষিণাপ্ঈল, মণিপূর, বাংলাদেশ, আন্দামান দ্ীপপূঞ্জে। প্রজননকালে পরিযায়ী 
বর্ণ পাল উপত্যকা, ভাবর, দুন, পশ্চিমবঙ্গ, ও আসামের ডুয়ার্সে 1300 মি. উচ্চতার 
য়ে ও তর বাইরে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া (তিব্বত ও উত্তর চীন), দক্ষিণে বর্মা, থাইদেশ, ইন্দোচীনীয় 
মহ এবং উত্তর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে । 


ছোটো ঘুঘু (স্ট্রে সেনেগালেনসিস)। হিন্দি ছোটা ফাখটা, অসমিয়া- রাম কপু, ইংরেজি 
নিটল ব্রাউন ডাভ, সেনেগাল ডাভ। পাগুক গণের এক প্রজাতি । 

তলে ঘৃঘুর চেয়ে ছোটো, লম্বায় 27 সেমি (সাড়ে 10ইণ্টি)। মাথা, ঘাড় নীলাভ-লালচে গোলাপি, 
বড়ে কালো ও লালচে-হলুদের দাবার ছক, বাকি উপরের পালক মেটে-পাটকিলে, ডানার কাঁধে 
রর ছোপ, মোটা থেকে সরু লেজের বাইরের পালকের ডগা সাদা। বুক গোলাপি-পাটকিলে, 
ক তলাটা সাদা। কনীনিকা পাটকিলে, চোখের পাতা ফিকে ম্যাজেণ্টা, চণু পাটকিলে-কালো, 
গ ও আঙুল ম্মাজেন্টা, নখর পাটকিলে-কালো। 

বাসস্থান পাকিস্তান ও ভারতে সর্বত্র, শুধু নেপাল, সিকিম, ভূটান ও আসামে নেই। 


9রাজ ঘুঘু (চালকোফাপস্‌ ইণ্ডিকা), মারাঠি_ পাড়ু কভডা, তেলেগু আন্দি বেল্লাগৃভ্ডা. 
তামিল পাডাকি পুরা, অসমিয়া_ মাটি কুপোহু, কাছাড়ি_ দাওটুয়ালাই, ইংরোজি_ ইণ্ডিয়ান 
এমারেলড ডাভ। হারীত গণের (চালকোফাপস্‌) এক প্রজাতি । . 

ল্বায় 2 সেমি (সাড়ে 10 ইপি)। মাথা ও ঘাড় ধূসর, কপাল ও ভুরু, সাদা, পিঠ ও ডানা 
উজ্বল ব্োঞ্জ মেশানো পান্না-সবুজ, নিচের পিঠে আড়াআড়িভাবে সাদা পটি, ডানার ঘাড় দ্রাক্ষারস- 
ধূসরে সাদা পটি, বস্তিপ্রদেশ ধূসর, লেজ পাটকিলে ও ধূসর, তার উপর চওড়া করে কালো পটি 
কিন্তু তার মাঝখানটা ভাঙা । কনীনিকা পাটকিলে, চণু প্রবাল-লাল, চণ্ুর প্রান্তে অনাবৃত স্ফীত 
বিদ্ী ম্যাজেন্টা, পা ও আঙুল গোলাপি বা বেগুনি-লাল, নখর পাটকিলে। 

বাস্থান- কাশ্মীর-জন্মু থেকে পুবে নেপাল, সিকিম, ভূটান, অরুণাচল, আসাম, বাংলাদেশ, 
দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সমস্ত উপদ্বীপাত্মক ভারত, আন্দামান-নিকোবর। দেখা যায় বীশবন মেশানো 
ঈগল, পাহাড়ের পাদদেশের গ্রামসমূহের ধারে জঙ্গলে । ভারতের বাইরে বৰ্মা, মালয় ও ইন্দোচীনীয় 
“শসযূহ, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায় । 

এমনিতে মোটেই ঘোরাফেরা করে না, একই জায়গায় থাকতে ভালোবাশে ! 


টিটি CNS বরাত : REET ১ ২৮০০০ 053১619১০০১ 


সৈকত বর্গ 


সৈকত বগে (চারাড্রায়ফরমেস) 15টি বংশে প্রায় 40) পরঙ্জাতির পাখি এই পথিধীতে আছে। 

বাহাত বিভিন্ন বংশ ও প্রজাতির মধ্যে বৈষম্য থাকলেও কতকগুলি আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য আছে, 

বিশেষত শারীরস্থানে এমন কতকগুলি সাদৃশ্য আছে যার ফলে এদের এক বরের মধ্যে অন্তর 

করা হয়েছে । যেমন, স্বরযস্ত্রের গঠন, পায়ের %%গ| অর্থাৎ যে শিরাগুচ্ছ দিয়ে সাংসপের্শা, হাড় 

বা অন্য অঙ্গের সঙ্গে আবদ্ধ সেই শিরাগুচ্ছ, তালু বা টাকরার হাড়ের গঠন, ওড়ার পালকের বিশ্যাস 
শেই একভাবে উপস্থিত ৷ 


এবং তৈলগ্রস্থির উপর লম্বা পালকের গুচ্ছ এই বর্গের সব বং 
ভারতে সৈকত বর্গে 3টি উপবংশ (সাব-ফ্যামিলি) এবং 12টি বংশ, যথাক্রমে _ টিটিভ (চারাডিয়িদি) 


জলকোপি (জাকানিদি), শঙ্খিনী (হীমাটোপাডিদি), আরামুখ (স্কোলোপাসিদি), ঝিল্লীপদ (ফালারোপিদি), 
কুনাল রোস্ট্াটুলিদি), কৃষিকানী (রেক্যারভিরোস্ট্রিদি), কর্কটাশ (ড্রোমাটিদি), পাপবিক (ব্যরহিলিদি), 
সৈকত (গ্রারিওলিদি), লুষ্ঠাক (স্টেরকোরারিফিদি) এবং বীচীকাক (লারিদি) । এই সব বংশে 39টি 
গণ (জিনাস) ও 106টি প্রজাতি (স্পিসিস) এবং কিছু উপজাতি আছে। 


টিট্রিভ বংশ 


টিট্রভ বংশের (চারাড্রিয়িদি) পাখিরা ছোটো থেকে মাঝারি আকারের | এদের পা লম্বাটে এবং 
চণ্ু সরু। পা জলের ভিতর দিয়ে চলার উপযোগী, জঙ্ঘাস্থি (টিবিয়া) উন্মুক্ত, পিছনের আঙুল 


ছোটো এবং সামনের আঙুলের চেয়ে একটু উঁচুতে। ডানা বড়ো এবং সুঁচলো। দেখলেই মনে হয় 
এরা ক্রান্তিহীন. ওড়াটা বেশ দ্রুত! সাধারণত এদের জলের কাছেই দেখা যায়, যদিও কিছু প্রজাতি 
আছে তারা শুষ্ক সমতল এবং আধা মরুভূমিতে বাস করে। স্তরী-পুরুষ একই দেখতে ৷ প্রায়ই দেখা 
যায় প্রজননের পর দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে । চারটি ক'রে ডিম পাড়ে এবং ডিম ফোটার কিছুদিন 
পরে ছানারা বাসা ত্যাগ করে স্বাধীন জীবনযাপন করে। এই বংশে 3টি গণ- কুযষ্ঠি (ভ্যানেলাস), 
স্বর্ণটিট্রিভ (প্লুভিয়ালিস) ও সর্ষপী (চারাড্রিয়াস)। 


খুব ছোটোবেলায় বয়েস তখন বছর ছয়েক হবে, একটা ছড়া শুনতাম, হটিমা টিম টিম; তার! 
মাঠে পাড়ে ডিম/ তাদের খাড়া দুটো শিং। 

দুষ্টুমি করলে বা অবাধ্য হলে ভয় দেখানো হতো এই হটিমা টিমের । ভয়ে সব কিছুই মনে 
নিতাম। হট্টিমারা নাকি আমাদের নেড়া ছাতে যে ময়লা জলের ট্যাঙ্ক আছে তার পাশে থাকে ৷ 

আমরা তখন থাকতাম সুকিয়া স্ট্রাটে, বর্তমানে কৈলাস বোশ স্্ীট। 


অ-চে-গা ১৭ 


NET ET TTT 


চিেলা-আঢচেনা পাখি 


দের বাড়িটা ছিল দোতলা! ভিতরটা ইংরেজি ইউ প্যাটানের ৷ 

কদিন দুপুরে সবাই যখন শুয়ে, পুরোন বাড়ির ইটের মাঝে ছোটো ছোটো ফর্ণাক দিল মদ্য 
ভুলে হট্টিমা টিমের খোজে এসব ছোটো খাজের মধে। পা পিয়ে প্রাক নাকড়ে প্রায় ফুট 
পনর উঠে নেড়া ছাতে এলাম খরগুলোর শেমে ডানদিকে ফুট তিনেকের মতো 5ঞডা কালি 
শ্থ। ভার শেষে টাস্ক । ভিতর দিকে নিচে উঠোন, ওধারে সরু গলি প্রাণনাথ সেন লেন। ট্যান্কের 
UT কাছে পৌছে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোথাও হটিমা টিমের বাসা 
বা তার টিকি কিছুই দেখতে পেলাম না। প্রাণপণে মাকে ডাকতে 
| লাম ই হুমা টিম? কোথাও ত খুঁজে পাচ্ছি না: 
| _ চিৎকারে সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে এসে আমায় ওই রকম 
বিপজ্জনক অবস্থায় দেখে আক্কেল গড়ুম। মা বলতে থাকেন চুপ 
___ ছি 49. হাটিমা করে ট্যাঙ্টটা ধরে দাঁড়িয়ে থাক। নাড়িস না। আমার মুখে এক 

কথা, কোথায় হট্টিমা টিম টিম? 

পাশের বাড়ি থেকে মই এসে গেল। একজন উঠে আমায় ধরে ধরে নিয়ে এনে বুলিয়ে দিতে 
গর একজন ধরে নিলেন। তারপরের অবস্থাটা না বলাই ভালো । তবে হট্রিমা নিয়ে আর কেউ 
কখনও ভয় দেখায় নি। 

কুদিন মনের মধ্যে তোলপাড় করেছে হস্টিমা বলে কি সত্যিই কোনো পাখি নেই ? সবই কল্পনা ? 
শেহে দেখা পেলাম পনের-ষোল বছর বয়েসে । গিরিডির উশ্রী প্রপাতের পিছন দিকে অর্থাৎ যেখান 
থেকে জল পড়ছে তার পিছনে কি আছে তাই দেখার জন্যে ক'জন ডানপিটে ছেলে কসরত করে 
উঠছি পাশ দিয়ে। দু'পাশে জঙ্গল, মাঝখানে চ্যাটালো পাহাড়ের খাঁজ দিয়ে চার-পাঁচটি ধারায় 
দু বেগে ছুটে আসছে উশ্রী, নিচে ঝাপিয়ে পড়বে বলে। 

হা দেখলাম বাঁদিকের জঙ্গলের ধার ঘেঁষে চ্যাটালো পাথরের উপর আধ ইঞ্চি বসে যাওয়া 
ছোটো ধোঁদল ৷ তার চারদিকে ছাগলনাদি দিয়ে গোল করে বেড়া দেওয়া ৷ তার মাঝে ধসর-পাটকিলের 
€পর কালচে ছোপের চারটে ডিম নজরে পড়ল। 

আমরা দাঁড়িয়ে পড়তেই কোথা থেকে দুটো পাখি কুদ্ধস্বরে ‘টি টি হট হট টি টি হট" করতে 
পুতে উড়ে এল। একটা মাটিতে নেমে আমাদের দিকে তাকিয়ে ডাকতে লাগল । মাঝে মাঝে 
পি লাগল ‘কব্‌ কব কাব’ করে। অপরটা উড়ছে মাথার উপর ঘুরে ঘুরে! 

দুটো পাধিই একরকম দেখতে ৷ সরু লঙ্বাটে ঠ্যাং। লম্বায় 33 সেমি (13 ইণ্ডি)। উপরটা তামাটে- 
গটকনে, বুক, মাথা ও ঘাড় কালো, নিচটা সাদা। মোরগের ঝুঁটির মতো টুকটুকে লাল মাংসল 
_* দু চোখের গোল পাতাকে নিয়ে পাশ থেকে বেরিয়ে আছে। চোখের নিচ থেকে একটা চওড়া 
oy খড়ের পাশ দিয়ে এসে মিশেছে তলার সাদার সঙ্গে । কনীনিকা লালচে-পাটকিলে ৷ 6% 
চিল হল ডগাটা কালো। পা ও আঙুল সবজেটে-হলুদ, নখর কালো পরে কিছুর পা দেখেছি 
৷ খড়ি ফিরেই ছুটলাম সেই জ্ঞানী দাদার কাছে, তিনি তখন গিরিডিতেই ছিলেন। তিনি শুনে 


~~ ewe Ae mm rec ect Bae ~~ ern in CIPO: 


টিট্রিভ বংশ : ছাট্রিমা, সাদালেজা টিটি র্‌ 


১৬৬ 


বললেন, ও ত টিটিভ. টিটি পাখি (ভ্যানেল্লাস ইণ্ডিকাস) হিন্দি টিটোরি, ইংারঞ্জি (বাদ যাটল 
ল্াাপউইং গ্লৌভার। পরে জেনেছিলাম এরা টিটি বংশে (চারাদ্িমিদি) কৃষ্টি গণের (ন্যানেক্লাস। 
এক প্রজাতি ৷ কৃষ্টি গণে 7টি প্রজাতি । এই প্রজাতির (ভা ইণ্ডিকাস) আরও দুটি উপজাতি আছে 
গ্রথম-_ 'কিরালা' (ভ্যা ই লানকি), তামিল আলক্যাটি, ইংরেজি সিলোন রেডওয়াটলড ল্যাপউই" 
খাসঠাশ-_ শ্রীলঙ্কায় 40 মি উচ্চতার মধ্যে। দ্বিতীয়-- কাছাড়ি_ দাও ডুইপ (ভ্যা ই আাট্রন্যচালিস) 
ইংরেজি_ বামিজ ল্যাপউইং। আসামে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে, মণিপুর, বাংলাদেশ । বর্মা, ইউনান. মালয় 
ও ইন্দোচিনীয় দেশসমূহ। 

বললাম, এ কি সেই পাখি, যার ডিম সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপাখ্যান আমাদের সংস্কৃত 
পড়ার বইতে আছে ? জবাব পেলাম, হ্যা। টি টি নামটাও হিন্দি। মাথার মধ্যে খেলে গেল, মাথার 
না হক কানের পাশ দিয়ে শিউের মতে৷ ঝুঁটি উঠেছে, ডিমও খোলা জায়গায় । বললাম, তবে 
এই-ই তো হস্তিমা। বললেন, তা নিশ্চয়ই বলতে পার। বাংলা নাম ত নেই। সাহেবরা বলে_ 
ভিড ইউ ড় ইট। পিটি টু ডু ইট। 

বাসস্থান সারাভারত এবং তার বাইরেও । যেখানে জল আছে তারই কাছে, যেমন নদী. জলা. 
বাদা, সমুদ্রের বাড়ি সর্বত্র, সাধারণত জোড়ায়, কখনও বা তিনটিও দেখা যায়। লবণ হদে ও 
অন্যত্র দেখেছি 6টা থেকে 12টা পর্যস্ত। 

খাদ্য পিপড়ে, শুঁয়োপোকা, নানারকম পোকামাকড়, কম্বোজ ও কিছু শাকসবজি ৷ সকাল ও 
সন্ধ্যেতেই খাদ্য সংগ্রহ করে, রাতেও করে, বিশেষত জ্যোত্য়াপ্রাবিত রাতে । 

স্বভাব এমনি আস্তে ওড়ে। কিন্তু প্রয়োজনে অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘুরতে-ফিরতে পারে যা 
দেখলে অবাক হতে হয়। একবার দেখেছিলাম বহেরি বাজ (পেরিগ্রিন ফকন),-এর তাড়া খেয়ে 
তারে কি সাবলীল ভঙ্গিতে কাটাতে । কেউ বায়ার কাছে বা ছানাদের কাছে এলে তাকেও তাড়িয়ে 
বহুদূর নিয়ে যায়। 

প্রজননকাল- মার্চ থেকে আগস্ট-সেপ্টেম্বর। মাটির মধ্যে একটু খৌদল করে বেড়া দেয়, কাদার 
ডেলা বা ছাগল নাদি, কখনও বা পাথরের নুড়ি দিয়ে। ডিম পাড়ে 4টি প্রায় লাটুর আকারে, 
খানিক ধূসর, পাটকিলে রঙের তার উপর কালচে ছোপ । দু'জনেই ডিমে তা' দেয়। কতদিনে ফোটে 
তা এখনও নির্ণয় হয় নি। ডিমের গড় মাপ 42 x 30 মিমি। 


অন্যান্য কৃষষ্টি 


টিট্রিভ বংশের অন্তর্গত কুযষ্টি গণের অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে কয়েকটিকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়, 
তারা হল- 


|. সাদালেজা টিট্রি- ( জিও এ CEE MEET 
ইংরেজি_ হোয়াইট টেইলড ল্যাপউইং । 


09৭1-51৮না পাখি 


১০ Oo | | 
পথায় 24 সেমি (11 ইণ্চি) ৷ মাথা ও পি) গোলাপি পাটকিলে, কপাল % ভুরুর উপরে স্পট তাৰে 


নসর সাদা, লেজের ধার সাদা। চিবুক, গলা ও ঘাড়ের দু'পাশ ছাঠি-ধূসর বক গাঢ় ধসর 
কি গোলাপি-হলুদ, লেজের তলার আচ্ছাদক (গালাপি-সাদা। ওড়ার সময় পিঠের শেষের দিক 
সাদা এবং ডানার তলায় কালো ও সাদা পটি দেখে চিনতে অসুবিধে হয় না। ঝরীনিকা 

ও লেগে থেকে লাল, €% কালো, পা ও আঙুল ফিকে হলুদ ৷ গ্রী ও পূরষ একট দেখতে । 
বাসস্থান কিরঘিজের স্তেপভূমি, ট্রান্পকাসপিয়া, সিরিয়ার কিছু আশ, ইরাক 4 ইরান । শীতে 
প্র থেকে মার্চ) পরিযায়ী হয় পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব, ভারতে পাঞ্ডাব, রাজপ্থান 
এরাটে : কিছু ভাগ হয়ে ঢোকে উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর বিহার, নেপাল তরাই থেকে 
পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বড়ো ঝিলের ধারে জলজ ঘাসের মধ্যে। কিছু পরিযায়ী হয় দ্রিসর ও 


০ 


দিনাইতে। 


০০০, 1০ ) 
কে টিটি (ভ্যা ্রোরিয়াস)। তারতী নাম নেই। ইংরেডি_ সেসিযেবল ন্যাপ 
দহ্বায় 33 সেমি (13 ইপ্চি)। প্রজননকালীন রুপসজ্জার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই । শীতে পরিযারী 
হয় আসা রূপই দেখি। চাদি পাটকিলে, কপালে সাদাটে লালচে-হলুদের একটা চওড়া টান ভুরুর 
নদা টানের উপর দিয়ে ঘাড়ের পিছনে মিশেছে, একটা পাটকিলে লাইন চণ্টুর গোড়া থেকে চোখের 
পিছন দিয়ে গিয়ে মিশেছে ঘাড়ের পিছনে ৷ বাকি উপরের পালক ছাই-ধূসর, পিঠের শেষভাগ থেকে 
লেজ পর্যন্ত সাদা, লেজের শেষে একটা কালো পটি। চিবুক ও গলা সাদা, বুক ধোরাটে-সাদা 
তার উপর পাটকিলের ছোটো ছোটো ছোপ, বাকি তলাটা ধোয়াটে-সাদা। কনীনিকা পাটকিলে. 

৮, পা ও আঙুল কালো। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে + 
বাসস্থান_ দক্ষিণ ও মধ্য রাশিয়া, কিরঘিজ স্তেপভূমি, ট্রান্সকাসপিয়া, পশ্চিম সাইবেরিয়া থেকে 
টোয়ান্থ এবং জেইসান-নর | শীতে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত পরিযায়ী 
£ উত্তরপূর্ব আফ্রিকা থেকে সুদান, পাকিস্তানে বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও চিত্রল উপত্যকা, উত্তরপশ্চিম 
“); রাজস্থান, গুজরাট, বোস্বাই (আহমেদনগর, রত্রাগিরি),মাঝে-সাজে কেরালা এবং শ্রীলঙ্কায় দেখা 
"ঃ, চাষবাসের কাছে একটু খোলা শুক্ষভূমি, লাঙলচষা খেত ও শস্যকাটার পর শস্যের গোড়ার 


এশপাশে | 

৪ "বুজ টিটি (ভ্যা ভ্যানেল্লাস)। বাংলা ছাড়া অনা কোনও ভাষায় নামকরণ হয় নি। ইংরেজি_ 
" পাতার, পাঁউইট ল্যাপউইং | 

দাঃ | সেমি (2 ইন্টি)। শীতে পরিযায়ী হয়ে এলে আমরা যাদের দেখি সরু ঝুঁটি সহ 

ছাপ পঠে-পাটকিলে, মুখ, চিবুক, গলা ও ঘাড়ের দু'পাশ সাদা, তার উপর পা্টকিলে ও কালোর 
৭ ছোপ, ছুরুর উপর ও ডানার দ্বিতীয় সারির একদম ভিতরের পালক এবং বুকের কালো 
গ উপর লালচে-হলুদের ছোপ । বুক কালো, বাকি নিচের পালক সাদা, কেবল লেজের তলরি 


~~ 
৮০ 


+ 


টিট্রিভ বংশ : সালাং, কাঁটা টি FE 


আচ্ছাদক ফিকে দারঠি]ন। কনীনিকা পাটকিলে, চণ্ন কালা, পা ও আঙুল কমলা-পাটকিলে । 


বাসস্থান_ ইওরোপ ও উত্তর এশিয়ায়, পুবে সাঈাবরিয়া, দক্ষিণে স্পেন, উত্তর ইটালি, 
ট্রান্সকাসপিয়া, তুর্কিস্তান এবং উত্তর চীন। শীতে ((সপ্টশ্বর- অক্টোবর থেকে মার্চ --এপ্রিল, পরিযায়ী 
হয় পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু, চিত্রল ও পাঞ্জাবসহ উত্তরপশ্চিম সীমাস্তপ্রদেশ, গিলপিটি, লাডাথ 
ও কাশ্মীরসহ উত্তরপশ্চিম ভারত, উত্তর প্রদেশ, উত্তর বিহার, নেপাল উপত্যকা ও নিন্রুভূমি, সরুণাচল 
কাছাড়, লখিমপুর, ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও পূর্বাংশ, মণিপুর, উত্তরবঙ্গ এবং বাংলাদেশে | দেখা দাঃ 
কর্ষিত কিছু অনাবাদী জমি, ধানকাটার পর তার (গোড়ার আশপাশে, জলসেচক তুমি এবং বিলের 


পাশের চাষজমিতে । 
(Grey « Vooduad Lopui ৰ) 
4. সালাং_ (ভ্যা সিনেরিউস)। নামটা মণিপুরী, অন্য কোনও ভাষায় নামকরণ হয় নি । ইংরেজি 
গে-হেডেড ল্যাপউইং ॥ 


লম্বায় 37 সেমি (সাড়ে 14 ইণ্টি)। মাথা ও ঘাড় ধূসর, পিঠ হালকা পাটকিলে, বস্তিপ্রদেশ € 
লেজের উপরের আচ্ছাদক এবং লেজ সাদা। ডানার প্রথম সারির পালক কালো, দ্বিতীয় সারির 
সাদা। গলা ও বুক ছাই-ধুসর, তার নিচে একটা ৮ঞোলেট আর একটা কালো পটি, বাকি নিচের 
অংশ এবং ডানার তলা সাদা। কনীনিকা লাল, চোখের গোল পাতা উজ্জ্বল হলুদ, চুর গোড়া 
ও দুই-তৃতীয়াংশ উজ্বল হলুদ, বাকি অংশ কালো, পা ও আঙুল উজ্জ্বল হলুদ, শখর কালে 
স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে । 

বাসস্থান মঙ্গোলিয়া, চীনে দক্ষিণে ইয়াংসি উপত্যকা পর্যন্ত, মাণ্টুরিয়া, কোরিয়া, জাপান ৷ শীতে 
পরিযায়ী হয়ে আসত কলকাতার লবণ হদে, এখন বহুদিন দেখি না। আসামের খুবই সাধারণ 
পাখি। মণিপুর, নেপাল, উত্তর বিহারেও আসে। কখনও কখনও কাশ্মীর, দেরাদূন এবং আন্দামান 
দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। 


5. কাঁটা কি কোনো ভাষাতেই নামকরণ হয় নি, একমাত্র 
মণিপুরী াহাইবি (অর্থাৎ “মাছ শিকারী’), ইংরেজি_ স্পারউইংগড ল্যাপউইং । 

লম্বায় 31 সেমি (12 ইন্ি)। দূর থেকে হটরিমা বলেই ভুল হয়। কপাল, চাদি এবং মাথার খুলির 
শেষ প্রান্তের ঝুঁটি কালো, বাকি উপরটা দ্রাক্ষারস-ধূসর ও বালি-পাটকিলে। লেজের উপরের আচ্ছাদক 
ও লেজ সাদা, শেষপ্রান্ত কালো ; ডানার প্রথম সারি ও তার আচ্ছাদক কালো, দ্বিতীয় সারির 
মাঝখান সাদা। চিবুক, গাল ও গলা কালো,পাড় সাদা ; উপরের বুক সাদা থেকে দ্রাক্ষারস ধূসর, 
সেটা আছে গলার দৃ'পাশেও, তলার বুক পাটকিলে-ধূসর। তলপেটের মাঝখান কালো, বাকি সাদা । 
ডানা গোল, ডানার বাকের মুখে লম্বা বাঁকানো এক কাঁটা। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, ৯%ু কালো. 
পা ও আঙুল শিঙে-পাটকিলে বা লালচে-পাটকিলে। স্ত্রীপুরুষ একই দেখতে। 

বাসস্থান_ আনাম, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, অন্ধপ্রদেশ, উত্তর ও পূব মধ্যপ্রদেশ, 
পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, নেপাল, সিকিম, তরাই ও ভাবর 700 মি. উচ্চতার মধ্যে। দেখা যায় কালির 


না অচেনা পাখি 


1... ভতি নদীর তীরে। খবর পাওয়া যায় একবার এঠরক্মই নড়িভাি 

Fe নি খা গিয়েছিল (পেরিজিন ফকন) কাটা টিটি উল হীরে 
এর হাত থেকে বাচবার জনো নদীতে বাঁধিয়ে পড়ে এবং সাবলীল ভঙ্গিমায় 
ক) বহেরি যেই ছৌ মারে অমনি পাকা সাঁতারু 


গ মাতে| জলের মাধা ডব 
তিন-১৫ সেঞেওঁ খাকে। এইরকম বার কতক ih 
iy কটে পাড়ে এসে যেন 

হন সীতার 0 কিছুই হয় নি 


ও 


এক 
৷ ক্টাটা টিটিটি 
পাতার কাটতে 

॥ এব? গালের 
হবার পর বহেরি হাল ছোড় দেয়। টিটি 
এমনভাব দেখিয়ে খাদা অপ্েষণে ব্যস্ত হয়ে 
( Yellows < wetted ০7৮) 
$ জিরদি_ (ভা মালাবারিকাস)। হিন্দি নামও (ওই । বাং 
২ ।ভেলেগু- চিভাওয়া, তামিল-- আলকাট্ি, মালয়ালী__ 


পা 


৬০৯৬ 
শে কি 


গায় বলা যেতে পারে- হঞদে 
মনভাকালি, ইংরেজি ইয়েলো-ওয়াটলড 


য় 27 সেমি (সাড়ে 10 ইণ্চি)। চাদি রেশমী-কালো তাকে 


বালান পাকিস্তানে নিম্ন সিন্ধু থেকে পূবে উত্তর ভারত, সেখান থেকে পুবে পশ্চিমবঙ্গ ও 
লা : দক্ষিণে সমগ্র উপদ্বীপাত্বক ভারত ও শ্রীলঙ্কা । দেখা যায় অনূর্বর চাষের অযোগ্য জমি 


৪ পর তার গোড়ায় এবং কর্ষিত কিন্তু অনাবাদী জমিতে। জল থেকে একটু দূরেই থাকতে 


সোনালি বাটান (Ri Gulden 1২০৭) 


নগরের মেলায় সেই প্রচণ্ড ঝড় ও স্টিমার উল্টে যাওয়ার পর 24 জানুয়ারি 1969 সালে 
£প থেকে নৌকো করে গিয়েছিলাম কচুবেড়িয়া । সেখান থেকে বাসে বেগুয়াখালি বা সাগরসঙ্গমে | 
ছিলাম কিছু সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদের । তাঁরা এক সাহিত্য মেলায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। 
পরে যখন যাচ্ছিলাম তখন জোয়ারের জল সরে যাওয়াতে পলির চড়াতে ষাট-সত্তর কি 


‘ বেশির ছোটো পাখির এক বাঁক দেখেছিলাম। এত বড় ঝাক এর আগে কখনও দেখি 
ধেকে 


£ ডানা 
টয় পাথর হয়ে গেছে। দূরবীন লাগিয়ে 
একেবারে নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু । মুহুর্তে সব যেন পাথর 


টিটিত নংশ : গোনালি বাটা ১৩৫ 


দেখলাম উপর দিকে পা্টকিলে, সাদা আর 
(পানালি-হলদের ছোপ ছোপ। তলার দিক সাদাটে, 
বুকের উপর পাটকিলে, ধূসর ও হলুদের ছি ছিট, 
বাকি সব সাদা । কালো চণ্য, পায়রার মানলো গোড়া 
একটি (I | 

আবার এঁকেরবেকে ওড়া শুরু করে দিল । এই 
পাখিদের আগেও অনেক দেখেছি, শিকারও করেছি, 
মাংসও সুস্বাদু । কিন্তু এত বড় বাঁকে কখনও দেখি 
নি। দেখেছি বড়জোর কুড়ি-ত্রিশের ঝাঁকে ৷ আবার 
দেখেছি ট্রেনে করে যেতে দমদম ছেড়ে যেখান থেকে 
সু সুজ বনর্গার লাইন ডানদিকে বাক খেল আর ডানকুনির 
মধ্যে একটি-দুটিকে, গঙ্গার কূল থেকে একটু দূরেই । 

সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, দেখ দেখ এই পাখিরা হচ্ছে সৈকত বর্গের অন্তর্গত স্বর্ণ 
টিটিভ গণের (প্রভিয়ালিস) এক প্রজাতি । নাম_ সোনালি বাটান, "পা বাটান', (প্রুভিয়ালিস 
ডমিনিকা ফালভা), হিন্দি ছোটো বাটান, ইংরেজি ইস্টার্ন গ্রোন্ডেন প্লোভার । এখানে নেই বটে 
কিন্তু অনেক সময়ে ঝাঁকের সঙ্গে মিশিয়ে থাকে একটু বড়ো 27 সেমি-র 'সোনা বাটান' (প্লুভিয়ালিস 
আপরিকারিয়া), ইংরেজি_ গোন্ডেন প্লোভার । 

সোনালি বাটান লম্বায় 24 সেমি (সাড়ে 9ইন্টি)। আমরা দেখি শীতের চেহার। । গ্রীস্মে প্রজননকালে 
কপালের উপর থেকে চওড়া সাদা পটি চোখের উপর দিয়ে ঘুরে আসে ঘাড় এবং বুকের নিচ 
পর্যন্ত। উপরের বাকি পালকে কালচে-পাটকিলের উপর সাদা এবং সোনালি-হলুদের ছোপ । নিচে 
গলা থেকে তলপেটের শেষ পর্যন্ত কালো । শীতে বা গ্রীষ্মে দেহের যে অংশের কোনো রঙ বদল 
হয় না তাহল পা্টকিলে কনীনিকা। চণ্ড, পা এবং আঙুল প্লেট-ধৃসর। 

বাসস্থান-- উত্তর সাইবেরিয়ার ইয়ালমান উপদ্বীপ থেকে ইয়েনিসি নদী, পুবে পশ্চিম আফ্রিকা, 
দক্ষিণে পূর্ব সাইবেরিয়া থেকে স্টানোভয় পর্বতমালা এবং কামচাটকায়। শীতে পরিযায়ী হয় ভারত, 
বর্মা, থাইদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোচীনীয় অণ্যল, দক্ষিণ চীন, ওসেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং হাওয়াই 
দ্বীপপুঞ্জে । মাঝে মাঝে হাজির হয় পূর্ব আফ্রিকা এবং উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে । 

খাদ/-- ঘাসফড়িং, নানারকম পোকামাকড় এবং ছোট কবচী। মনে হয় নিজের বাসভৃমিতে বাদার 
জলজ আগাছার বীজ এবং খুব ছোটো বেরি জাতীয় ফল খেয়ে থাকে। 

প্রভাব-- প্রধানত সেপ্টেম্বর- অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যস্ত ভারতে পরিযায়ী হয়। দেশে ফেরা এাপ্রলের 
মাঝে শুর হলেও মে এবং তার পরেও দেখা যায় গ্রীষ্মের সাজ পরতে শুরু করে ফিরছে। ডঃ সালিম 
আলি 17 জুলাই 1969 তারিখে চারটি পাখিকে বোশ্বাই শহরের উপকণ্ঠে দেখেছেন পূণ প্রজনণকানের 
সাজে! কিছু কিছু পাখি শীতের সাজে সারা বছরই থেকে যায়। তাদের আর ঘরে ফেরা হয় শা! 


১১ এ আসে পাকিস্তানের সিন্ধু এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত, দক্ষিণে মহীশূর, মাসাজ কেরল 
আরান্দামান-নিকোবর, লাক্ষা এবং মালদ্বীপের কর্দঘাত্ত ঝিল মাদ্রাজ, শকিপিত), 
' সমুদ্রের খাঁড়ির পাড়, চষা 
চাটি মাঠ-ময়দান ও ভাটার জল সরে যাওয়া কাদার পলিতে ৷ | 
তের ডাক পুলি খুব নারে দিয়ে টি, টু-ই, টিই-টিউ। সোনালি বাটান দলবদ্ধ ২ 
ব্য জলচারী পাখিদের সঙ্গেও মিলেমিশে চরতে দে ae ih 
করে! "দেখা যায়। দলবদ্ধ হয়ে খাদ্যাঙ্গেবণের 
ধর্স “চরে তখন দেখা যায় দু-চারটি পাখিকে দলছেড়ে একটু দূরে প্রহরীর কা টিন 
ol সামান্য বিপদের আশঙ্কা শিবা অন্যান্যদের সতর্ক করে দেয়। বন্দুকবাজদের পাশ রি 
জার করা খুবই শক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ধূরত্ব রেখে পিছন দিক থেকে ৩৬! দিলে নি বন্দকের 
ভার মধ্যে সহজেই চলে আসে এবং সর্বুদ্ধিতার মাশুল দেয়। পারিযায়ীর সময়ে একনাগাড়ে 
এর থেসব পাখির রেকড আছে, সোন|লি বণ তার তান্যত্ন । পরিষ্কার আবহাঞয়ায় 3200 
ছন উড়ে যায় সমুধের উপর দিয়ে আশিউশিয়া দ্বীপপুঞ্জ থেকে ঘসাই, মাৱ 35 পণ্টায। 
গত 12 মে 1983 সুন্দরবনের সজনাখালি থেকে ফিরছি, গোসাবার রেঞ্জ অফিসার অরুণ চক্ুবর্ী 
তীয় পরিসংখ্যান সংস্থার কুমার চট্টোপাধ্যায় আর অনিরুদ্ধ চক্রবর্তীর সঙ্গে ভটভটি চেপে । ভটভটি 
ভয় ভগন্লাথ' দুর্গা দোমহানীর খালে ঢুকেছে। বেলা 12-45 মিনিটে সোনার্গাও-এর কাদার পলির 
উপর পূর্ণ প্রজননসাজ্ে এক সোনালি বাটান। অণিভুত হয়ে গেলাম । কপাল থেকে সাদার একটা 
টন চোখের উপর দিয়ে ঘাড়ে ও বুকের পাশে। চিবুক ও গাল থেকে তলপেট পর্যন্ত কুচকুচে 
ালো। পিঠের উপরের কালচে-পাটকিলের উপর সাদা এবং সোনালি-হলুদের ছিট। 
ভঁভটির এঞ্জিন থামিয়ে বেশ খানিকক্ষণ দেখলাম। নিজের প্রজননভূমিতে ফিরে যায় নি. 
হয়তো যাবেও না। প্রজনন সাজ পেলেও যাওয়া হয়ে ওঠে নি কোনো কারণে | বোশ্বাইয়ের কাছে 
ভুলাই 1959 সালে ডঃ সালিম আলিও সোনালি বাটানের এই রূপ দেখেছেন। 


অন্যান্য স্ব্ণটিন্টিভ 


টিটিত বংশের অন্তর্গত স্বর্ণটিটিভ গণের প্রেভিয়াস) আরও দুটি প্রজাতিকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা 
ঘর, তারা হল-_ | 


“বড়ো বাটান_ (প্লভিয়াস স্কোয়াটারোলা), হিন্দি-- বড়া বাঢ়ুন, ইংরেজি-- ব্যাকবেলীড প্লোভার, 
“ প্রাভার। ( oY 9০৬৬) 
চি 5 সেমি (12 ইপ্ি)। কপাল, ৮% ও চোখের মাঝখানের অংশে সাদার উপর কালো 
A ও ঘাড়ের দু'পাশে সাদার উপরে পাটকিলের ছোটো ছোটো টান । বস্তিপ্রদেশ, লেজ 
বর উপরের আচ্ছাদক সাদা, তার উপর পাটকিলের সরু সরু র্রেখা। নিশ্লাংশে গলা, বুক 
পল দু'পাশে পাটকিলের ছিট ও ছোপ, বাকি সাদা। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চু কালো, 
£ আঙুল ছাই-ধূসর । স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে ৷ শীতের এই সাজে আমরা ভারতে দেখে থাকি। 


আক 


৬ ক “ পঞ্চ ১৩৭ 
[99৬৩ বংশ : ছো। (স/ণ। বন, [জারয়। ১ 


বাসস্থান ইওরোপ ও এশিয়ার তুজ্জা অগলের কানিন উপদ্বীপ থেকে পূর্ব সাইবেরিয়া ; কলগুয়েভ, 
গ্রেট লাইয়াকভ এবং র্যাঙ্গেল দ্বীপপূঞ্জ, শীতে পরিযায়ী হয় আফ্রিকা, মালাগাসী, বর্মা, থাইদেশ, 
মালয়েসিয়া, পাকিস্তানের মাকরান ও সিন্ধু প্রদেশ, ভারতে কচ্ছ, সৌরাস্ট্র থেকে দক্ষিণ উপকূল 
ধরে কন্যাকুমারকা, সেখান থেকে পূর্ব উপকূল ধরে সুন্দরবন, বাংলাদেশ, আন্দামান, ৮৮ 
ও মালডিভ দ্বীপপুঞ্জ এবং শ্রীলঙ্কা। কখনও কখনও সমুদ্রোপকূল ছেড়ে ভারতের ০ , 
উত্তরপ্রদেশ, বিহার, নেপাল, আসাম, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্যত্রও পরিযায়ী হয়। সাধারণত 


দেখা যায় বালুপূণ সমুদ্রের ধার, জোয়ারর্ভাটা খেলা নদীর মুখ, পলি কাদা ও খাড়ির মুখে দলবদ্ধ 


টন (6২৫০ (9,54৩ Plove:r) 
2 ছোটো সোনা বাটান_ প্লে আপরিকারিয়া), হিন্দি- ছোটো বাটান, ইংরেজি_ গোল্ডেন 


প্লোভার | 
লম্বায় 27 সেমি (সাড়ে 10 ইঞ্ি)। প্রায় সোনালি বাটানের মতো দেখতে কিন্তু আকারে 3 সেমি 


বড়ো এবং আরও উজ্জ্বল কালো । নিম্নাংশে সোনালি ছিট, ওড়ার সময় ডানার তলা ধবধবে সাদা ৷ 
কনীনিকা পাটকিলে, চু, পা ও আঙুল কালো। স্ত্রীপুরুষ একই দেখতে । 

বাসস্থান ইওরোপ-এশিয়ার মেরু অণ্টল স্ক্যাঙিনেভিয়া থেকে ইয়েনিসে নদী, দক্ষিণে লাটভিয়া 
ও পশ্চিম সাইবেরিয়া। পরিযায়ী হয়ে আসে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু, মাকরান, করাচি ও 
সেওয়ান : ভারতে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসাম, উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন পশ্চিমবঙ্গ । দেখা যায, ঝিলের 
কর্দমান্ত পাড়, ভিজে গোচারণভূমি এবং ঘেসো মাঠে । ডাকে ্লুই-ইই'। অনেক সময় শিকারীদের 
গুলিতে সোনালি বাটানের সঙ্গে এরাও মারা পড়ে। 


জিরিয়া আঁ" পৃ Plover) 


সুন্দরবনের সন্দেশখালি থেকে ভটভটি চড়েছি। ভটভটিটা চলেছে ছোটো কলাগাছিয়া নদীর অপর 
পাড় ঘেঁষে ৷ নদীর একদম ধারে পলিকাদা তারপর ঘেসোজমি একটু, আর সেখান থেকে পাড়ের 
মাথাটা অল্প উঁচু পাড়ের ধারে এ ঘেসোজমিতেই দৌড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা পাখি । এদের আগে 
দেখেছি সুন্দরবনে এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্রও এমনকি কলকাতার আশপাশে । 

পাখিগুলোর কপাল সাদা, চাদির সামনেটা কালো, বালি-পাটকিলে চাঁদির মাঝখানে খুব সরু করে 
সাদা একটা লাইন গেছে চোখের উপর দিয়ে কানের উপরকার ঢাকা পর্যন্ত । একটা কালো পটি চোখের 
গোল হলদে পাতার এপাশ দিয়ে ওপাশে কানের ঢাকনার উপর দিয়ে ঘাড়ের পিছনে গেছে। ঘিরে 
গলা উপরে সাদা ও নিচেয় কালো কলার, তারপর পিঠ ও লেজ অর্থাৎ উপরটা বালি-পাটকিলে। 
চিবুক গলা ও ঘাড়ের দু'পাশ সাদা, সরু হয়ে এসে মিশেছে সাদা কলারের সঙ্গে । ঘাড়ের সরু কালো 
পটি এসে মিশেছে অপেক্ষাকৃত চওড়া বুকের উপর কালো পটির সঙ্গে। বাকি তলাটা সাদা । কনীনিকা 


অ-৮ে-পা ১৮ 


| হলুদ । শিঙে-কালো চণ%ু ছোটো দেখতে 
অনেকটা পায়রার মতো. তলার চণ্যর 
"গাড়াটা হলুদ, পা ও মাডুল ধোয়াটে 
সবজেটে-হলুদ, নখর শিঙে-কালো। 
স্ৰী পুরুষ একই দেখতে। 
এরা (সকত বর্গে টিট্রিত বংশের 


গোভার / লম্বায় 17 সেমি (সাড়ে 6 ইন্টি) 
বসহান- হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে কন্যা কুমারিকা। পাকিস্তানের সিন্ধু থেকে পূবে 
নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। জলের অবস্থা বুঝে এদিক-ওদিক করে । ভারতের 
বাইরে বর্মা, থাইদেশ. মালয়, ইন্দোচীন, নিউগিনি, বিসমার্ক আর্টিপেলাগো এবং সুন্দা দ্বীপপুঞ্জ । দেখা 
যায় নদী জোতম্বতী, পুদ্করিণী, দীঘি ইত্যাদির ভিজে মাটিতে । আর দেখা যায় সমুদ্র সৈকতে 
জায়ারভাটা খেলা পলিকাদা বা খাঁড়ির ধারে। 
বাদ্য- যাবতীয় পোকামাকড় ও তাদের শৃক, ছোট কীকড়া ইত্যাদি। ঘাস-ফড়িং একটু বেশি মাত্রায় 
ধায় বলে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে। 
£ভাব- ডাকে ছোট শীসের মত “ফি-ই ফিই উউ'। সাধারণত জোড়ায় কিংবা ছোটো দলে এদিক- 
দক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে। সেই দল 6 থেকে 12 বা তারও বেশি হয়। অনেক সময় 
শাশ্য সেকতবাসীদের সঙ্গেও মিলে-মিশে চরে। দৌড়ায় খুব দ্ুত। একটু কায়দামাফিক এঁকাবাকা 
'পণে চলে । মাঝে মাঝে থামে, একটা-দুটো কীটপতঙ্গ তুলে নিয়ে আবার উৎক্ষেপ ভঙ্গিতে দুত চলতে 
এ! কোন ছোটো পোকা বা কাকড়া-চিংড়ি জাতীয় প্রাণী ওদের আগমনে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকলে 
গর আড়ালে লুকিয়ে থাকলে একটা পা দিয়ে মাটিতে ঘনঘন ঠুকতে থাকে । তখন আত্মগোপনকারী 
* ধাণী প্রাণভয়ে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করলেই টুক করে চু দিয়ে তুলে নেয়। পরিবেশের সঙ্গে 
রঙ এমন মিশে যায় যে, খুব কাছে গিয়ে পড়লেও যতক্ষণ না জিরিয়া উড়ছে ততক্ষণ একদম 
2 যায় না। কোনরকম বিপদাশঙ্কায় ওরা সব একসঙ্গে ওড়ে এবং এমন সাবলীল ভঙ্গিতে এঁকে 
ক ওড়ে যে, সূর্যের আলো গিয়ে দেহের নি্নাংশে পড়ে ঝিকমিকিয়ে ওঠ। সূ্লো ডানার দুত 
1 মাটি থেকে চকিতে উঠলেও কিন্তু কয়েক মিটারের বেশি উঁচুতে ওড়ে না। 
ূ জননকাল- ভারতে প্রধানত মার্চ থেকে মে। দক্ষিণ ভারতে ডিসেম্বর থেকে জুন হলেও মাচ- 


০০০০০ সপািযরাররাররারারালরদারার লারা 


টিটিত বংশ : জিরিয়া ১৩১ 


এপ্রিল ও মে মাসেই বেশি দেখা যায়। শ্রীলঙ্কায় জুন-জুলাই, কখনওবা আগস্ট পর্যন্ত গড়ায়। 
বাসা বানায় জলের ধারে মাটিতে অল্প খোদল করে। কিছু বিছয় না, ডিম পাড়ে মাটির উপরে 
সরাসরি । কখনও দেখা যায় ঝোপের ধারে বা শিলাখণ্ডের পাশে। ডিম পাড়ে 4টি লাটুর মত, 
উপরটা গোল নিচটা সরু কিন্তু রঙে নানা তারতম্য দেখা যায়। যেমন পাথুরে, ফিকে লালচে 
হলুদ থেকে সবজেটে-ধূসর, তার উপর গাঢ় পাটকিলে ও বেগুনির নানা ঢঙের আঁকির্বুকি ও ছিট। 
ডিমের গড় মাপ 275৯207 মিমি। 

দুই প্রত্যক্ষদশী ডঃ: সাললি আলি ও লোক ওয়ান থো-র রিপোর্টে এদের প্রজননকালীন রীতিনীতির 
খবর পাই ৷ ডঃ সালিম আলি বলেছেন-_ একজোড়া জিরিয়া খাদ্য সংগ্রহ করছে। পুরুষ আনূভূমিকভাবে 
শরীরটাকে রেখে বুকের দু'পাশের পালক ফুলিয়ে দিল। মাথাটা গুটিয়ে ঘাড়ের মধ্যে গুঁজে চণুটা 
সত্র-পাখির দিকে নিচু করে সড়সড় করে এগিয়ে গেল। স্ত্রীটিও সামনের দিকে এঙাবে 3-4মি. এগিয়ে 
গিয়ে থামল। পুরুষ এসে তার চণু দিয়ে স্ত্রীর বুকের খাঁচায় যেন বিধিয়ে দিচ্ছে এমন ভঙ্গি করার 
সঙ্গে লেজের পালক পাখার মতো ছড়িয়ে দিয়ে ঘনঘন উপরনিচ করতে থাকল । তার সঙ্গে তাল 
রেখে প্রতিটি পা মাটিতে ফেলতে লাগল। কয়েক সকেডে পর পুরুষ জোড় পায়ে আনুভূমিকভাবে 
খাঙা স্ত্রীর পিঠের উপর লাফ দিয়ে উঠে 10-12 সেকেও ধরে গা কাঁপাতে লাগল । এর পর স্ত্রী 
মাথা নিচু করে পিছন দিকটা তুলে ধরল এবং পুরুষ খুব দুত মিলন সাধন করে নেমে পড়েই 
খানিকটা সড়সড় করে দ্রুত হেঁটে গিয়ে খাদ্যসংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। 

লোক ওয়ান থো বলেছেন_ স্ত্রী জিরিয়া খাদ্য সংগ্রহ করছে। পুরুষ দ্রুত পাখা নাড়িয়ে উত্তেজিত 
সুরে “দুইট-ইউ সুইট-ইউ" সুইট-ইউ' ডাক দিতে দিতে কাছে এসেই নামল। নেমেই বুকের দু'পাশের 
পালক ফুলিয়ে চণ্ু বাড়িয়ে তেড়ে গেল যেন খোঁচা মেরে তাকে ওখান থেকে তাড়িয়েই দেবে । 
্ত্রীটি শুধু একটু সরে গেল মাত্র। পুরুষ নিচু হয়ে তাকে অনুসরণ করে কয়েক সেমি বাকি থাকতে 
একদম খাড়া হয়ে দাড়িয়ে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে সামনে দাড়াল ৷ 
প্রথমে একটা পা তুলে নিজের মুখের সামনে আনল । সেটিকে নামিয়ে অপর পাটি তুলে নানারকম 
ভঙ্গি করার পর এমনভাবে পা দুটোকে করে এগিয়ে গেল যেন মনে হবে কেউ যেন কাঁচি খুলছে 
আর বোজাচ্ছে। কাছে আসতেই স্ত্রী-পাখি একটু নিচু হয়ে গুঁড়ি মারা ভঙ্গি করল। দেখা গেল 
পুরুষ তার পিঠের উপর লাফিয়ে উঠে প্রায় 20 সেকেও কষ্ট করে নিজের ভারসাম্য বজায় রাখে। 
এর ভিতর দ্রুত মিলন সাধন হয়ে যায়। তারপর পিঠ থেকে নেমেই বুকের দু'পাশের পালক ফুলিয়ে 
পাখার মতন লেজ ছড়িয়ে উপর নিচ করতে করতে দৌড়ে চলে গেল। 


বিলিতি জিরিয়া | (39120. thos ৪৯) 


আর-একটি জিরিয়াকে প্রথম দেখেছি কলকাতার গা ঘেঁষে বজবজ লাইনে কালিখাট-মাঝেরহাট 
স্টেশনের পরেই ব্রেস-ব্রিজের জলায়, পরে সুন্দরবনে । জিরিয়ার সঙ্গে তফাত বিশেষ নেই। দূর 
থেকে তফাত করাও শন্ত। চোখের উপর দিয়ে পাটকিলে টানটা অপেক্ষাকৃত সর্‌ । জিরিয়ার যেমন 


(না 187 না আক 
58 ূ 
{ সর বুকের পটিটা পুরো, এদের তা নয়, শৃধু দুটো ছে? 
পরের ট সবজেটে হলুদ, এদের পা কালচে । লক্কা এ] 
টানি | য় জিরিয়ার মত 17৯ 
য় ূ বিন্যাসে তফাত আছে। এট পাখির ধারক 
_ লজের পালকের পায় রেখেছি বিজিত ভিরিয়া (74 
গাজর fj ht চারা ডিয়ার 
মানাল কোি, ইংরেডি কেব্টিশ ঠা 


₹ কঙ্কাল ক্যানারি, মদিরা, আজোরস্‌ এবং (কে 
৫ ইওরোপের বিভিন্ন অংশ, মধ্য এশিয়ায় সুইডেন টা বপপথ, ইলে 


| ব-দ্বীপ বুকের ৭ পালে 


2৮4 
বিয়ার 


fay 


করনি প উপ 
থেকে পুবে কোরিয়া, উত্তর সাঙগারাও 
॥ fe আপ্রিকা, ভারত গপিিণ চীন 


রুহ ভারতের আর কোথাও না কোথায় বাসা বাঁধে । 
দা ও হাব জিরিয়ার মতই। তবে ডাকে টুউ-ইট টুউ-ইট ইট্াপ ছটা 


জলকোপি বংশ 


সৈকত বর্গে জলকোপি বংশের (জাকানিদি) পাখিদের দেখা যায় যেসব ঝিল, বাদা, পুকুর বা 
জলাশয়ে ভাসমান জলজ উদ্ভিদ আছে অর্থাৎ শালুক, পদ্ম, পানিফল, পা্টাকুল (ময়রা) শেল, 


'হাইডিলা) ইত্যাদি আছে, সেইখানে দামের উপর বিচরণ ও বাস করতে। এছাড়া অন্যত্র নদী 


বা. জলাশয়ে দেখা যায় না। 
এই বংশে মাত্র দুটি গণ- বৃহদাঙ্গুল (মেটোপিডিয়াস) ও জল-জীবন্ীব (হাইড্রোফাজিয়ালাস) 


রও 
মাকড়সার মতো লম্বা আঙুল এবং সেইকারণেই হালকা শরীর নিয়ে জলজ দামের উপর স্বচ্ছন্দ 
হেঁটে ও দৌড়ে চলাফেরা করতে পারে, মাটির উপর তেমনভাবে পারে না। ওঠার মধ্যেও শ্বাচহ 
নেই। খুব ডুত ডানা নাড়লেও তত জোরে উড়তে পারে না। একটু গিয়েই হয় দামের উপর 
না হয় জলের ধারে মাটিতে বড়ো ঘাসের মধ্যে আত্মগোপন করে। তবে সীতার ও ডুব সাঁতারে 


পটু | 
জলখিপি (০০০ - অপ 0০০০) 


এই পাখিকে গ্রামগঞ্জের পদ্ম, শালুক বা কচুরিপানায় ভরা দীঘির পাড় ঘেঁষে দেখেছি। লক্ষ্য 
করেছি শীতের চেয়ে বর্ষায় বেশি দেখা যায়। 

যখন কলেজে পড়ি তখন এবং তারপরেও ছিল অসম্ভব মাছধরার সখ। ছুটি-ছাটায় তো যেতাম, 
তাছাড়া পাসের পুকুরে ভিড় হবে না বলে অন্যান্য দিনেও কলেজ বা কাজকর্ম ফাঁকি দিয়েও যেতাম: 
মাছধরা ছাড়া পাখি দেখাও হতো। সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল বরানগরে ডানলপ ব্রিজের আশপাশে 
সি সি আর কাটিং। এখন আর সেসব জলাশয় নেই। সেখানে হয় হয়েছে কোনো কলোনি, না 
হয় কোনো কারখানা । ওখান দিয়ে ট্রেনে করে যেতে যেতেও চিনতে পারি না সেই সব জায়গা, 
যেখানে আমার যৌবনের অনেকগুলি দিন কেটেছে। 

এক বে-ছুটি অর্থাৎ ছুটির দিন নয় এমন একদিনে গিয়ে বসেছি অন্য একটা খোলে, যেখানে 
নিত্য বসি সেখানে নয়। সঙ্গী ছিল শচীন বিশ্বাস যার ডাকনাম ছিল হুনে। উৎসাহটা ছিল হুনেরই 
বেশি। বেশ বড় খোল। লোকজনের যাওয়া-আসা আছে। আর আছে কচুরিপানার দাম। 
মৎস্যশিকারীরা ছুটির দিনে বসে বলে কচুরিপানার মধে। লেন বা গলি কাটা আছে । এখানে কাছে 


চেন[-৩7৮শ| পাথ 


১৮ ঝিমেই টোপ ফেলতে হয়। 
2 খায় ৯ বেশ গোছগাছ করে দুজনেই গুছিয়ে বসেছি, আমাদর ডানদিকে বিছ 
রি ৷ তাদেরই পাশে আরেকটু দরে ডানদিকে পাটাতনের উপর পি এ 
রদ পটচ্ছে। ফাতনান a তাকাতে তাকাতে জলের ছিটে দিয়ে ফাতনার উপর Pio Nts 
গণ টা পু) | তাড়াতে তাড়াতে মাঝেমাঝে এদিক- এদিক দেবি 
২ clit A 2d 'দখলাম কয়েকটা পাখি ধোপা ও আেয়েদের 
বলবাধর মাঝে পাড় ঘেঁষে ক্যরিপানার দার উপ 
বেশ থচছদ্দে ঘুরে বেড়াগে। মোটেই শগ্চিত রোধ 
ধরছে পা। যেন সব পোষা। 
পাখিদের মাথা, গলা, ঘাড়, বুক চকচকে কালো 
চোখের পাশ থেকে চওড়া একটা সাদা টান পাড় 
পর্যস্ত। পিঠ ও ডানা সবজেটে-রোগর, বেঁড়ে লেজ 
বাদামী-লাল। কনীনিকা পাটকিলে, চণ্ণ সবজেটে- 
ংণুদ, গোড়ায় একটু লালের ছোপ, ডগাটা হলুদ ৷ 
চুর গোড়া থেকে কপাল পর্যন্ত একটা স্ীসে-লাল 
বর্ম। পা ও আঙুল ময়লাটে সবুজ ৷ 
এই পাখিরা সৈকত বর্গে (চারাড্রিয়িফরমেস) 
ই জলকোপি বংশের €জাকানিদি) অন্তর্গত বৃহদাঙ্গুল 
০ ১ 22"; গণের (মেটোপিডিয়াস) এক প্রজাতি । বৃহদাঙ্গুল গণে 
টি ভিন একটিই প্রজাতি। নাম_ জলপিপি, দলপিপি ৮ 
(মেটোপিডিয়াস ইণ্ডিকাস), হিন্দি পাপ, কৃভাই 
ভ্রাঃ_ কালো জল মনজর, মণিপুরী-- থামনাচেনবি (পদ্মপাতায় দৌড়বাজ), ইংরেজি ব্রোঞ্জউইংড 
না। লম্বায় পুরুষ 28 সেমি (11 ইণ্টি), স্ত্রী 31 সেমি (12 ইণ্টি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে, কেবল 
£পাথি আকারে একটু বড়ো। | ্‌ 
 বসগ্থাদ_ পশ্চিম পাঞ্জাব ও পশ্চিম রাজস্থান ছাড়া ভারতের সর্বত্র, নেপাল থেকে পুবে মণিপুর, ৃ 
1 কশ্যাকূমারিকা এবং বাংলাদেশ। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় নেই। দেখা যায় সমতলের ঝিল 
 ুক্রিণীর ভাসমান জলজ উদ্ভিদের মাঝে । ভারতের বাইরে বর্মা, শ্যামদেশ, ভিয়েতনাম, 
1 1, মালয় উপদ্বীপের নানা স্থানে। 
দা প্রধানত উদ্ভিদ, বিভিন্ন বীজ, উদ্ভিদের কচিপাতা, শিকড় ইত্যাদি । এছাড়া জলজ পোকামকড় 
দের শৃক এবং কম্বোজ। 
উরি গুকোবার জায়গা থেকে একটু বাইরে যখন আসে, তখন হঠাৎ কোনকারণে বিপদের 
. ” বুঝলে চণুটি ভাসিয়ে বাকি দেহটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে। স্থানীয় শিকারী বা ছেলেপুলেদের 
| পাড়ে ঘাসের মধ্যে গিয়ে লুকোয়। ডুব সাতার ও সীতারে খুব ad 
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জলাকাপি বংশ ' জল ময়র ১৮৩ 


একদম দ্রুত নয়। গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে লম্বা ঠ্যাং ঝুলিয়ে ল্যাগব্যাগ করতে করতে ওড়ে । কয়েক 


মিটার দামের একটু উপর দিয়ে উড়ে আবার নেমে পড়ে এ দামেরই উপরে । 
একটা ছোট কর্কশ ডাক আছে, (সেটা বাবহার করে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রাখার জনে। ৷ 

একটা আক্রমণাখ্বাক বিরক্তিপর্ণ বাশির মত ডাক দেয় 'সিইক সিইক সিইক' করে। 
প্রজননকাল-__ জুন থেকে সেপ্টেম্বর। দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমী বায়ু শুরু হবার পরেই ৷ ভাসনাপ 


শম্পা 


উদ্ভিদের চাপড়ার উপর কিছু ঘাস ও আগঞ্প টুকরে| দিয়ে বাসা নানায়। শনেকসময় বাসা ৭ 
বানিয়ে দেখা যায় সরাসরি পদাপাতা বা পানিফলের পাতাব উপর ডিম পাতে ৷ ডিন সাধারণত 
এটি চকচকে লাট্ুয মাথার মতো যোঞ্জ-পাটকিলে, গার ৬পরে খাপছাড়। কালঠে শ্রাকিবুকি দ্রালাবোনা ৷ 
কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও সঠিক নির্ণয় হয় নি, তবে আপাঞ্ কর খায় 14-16 দিলে 
ফোটে ৷ 

ডিমের গড় মাপ 36:4%25'1 মিমি। 


জলময়ূর (৮০৮০৮০৯৩৯০৭) 


এই পাখিকে যেমন দেখেছি লবণহদে কচুরিপানার দামে, তেমনই দেখেছি মোটরে করে 
শান্তিনিকেতন যাবার পথে, ইলামবাজার ছাড়িয়ে পদ্মবন ও শালুকদামে ! এছাড়া অন্ত্রও দেশেই 
পদ্মবনে দেখেছিলাম একসঙ্গে কুড়ি-পঁচিশটা, তার [7 কু - 
সঙ্গে গোটা কতক জলপিপিও ছিল। 70777 RTE SLES 

বর্ষকাল। শ্রাবণের এক দুপুর । আকাশে মেঘ 177 
ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। বুঝতে পারছি একটু বাদেই |= 
বরুণদেব তাঁর তেজকে ঘন কালো মেঘে ঢেকে দিয়ে 8৮ ৃ 
জব্দ করে দেবেন । তখনই দৃষ্টিপথে পড়ল খুব নিশ্চিন্তে 8৮151 
ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা পাখি পদ্মপাতার উপরে । 778১ ৫ 
মেটির থামিয়ে একটু হেঁটে আমরা ক'জনে গিয়ে (০০২১৬ ১৯৯ > 


বসেছি পদ্মবিলের ধারে । আমার চোখে দূরবীন । | 7) ২ 


A ১% ৯ ই ০৯১ 


SEAR ৩৭৯ 
উচিত b 


পাটকিলে, আঙুল মাকড়সার মত খুবই বড়ো, লম্বা 
লেজ সরু কান্তের মতো বাঁকানো, মাথা ও গলা সাদা, | ৮৬২ 
ঘাড় ফিকে রেশমী সোনালি-হলুদ। মাঝে মাঝে অল্প [1:44 সহ 
উড়ে যখন এদিক-ওদিক করছিল, তখন চকচকে সাদা 77 জু a 


চেনা-অচেনা পাখি 


ys 


বাকা কান্তের মত সরু লেজ বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল। ডানার ঘাড়ের বাকের কাছে ধারালো 
কাঁটা যেমন থাকে, কীটা টিটির (স্পারউইংগঙ্_ল্//পউইংগ )| যারা একটু আকারে বড় 
পি! নাহলে বী-পুৰষ চেনাই যায় না। এটা এদের প্রজননকালীন রূপ । আমি ঘাসের 
‘সে আপনমনে এদের এক একজনের স্বল্প দূরে উড়ে যাওয়া দেখছি । কোন সময়ে সর্যকে 
রণ মেঘে ঢেকে ফেলেছে তার খেয়াল নেই। আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সহসা 
চল বেরিয়ে আসা এক তলোয়ারের মত বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল, আর তার পরমুহর্ে 
রর বজ-নিনাদ। আসন বৃষ্টির ভয়ে সবাই ছুটলাম গাড়ির দিকে। | 
শীতকালে দেখেছি এদের দেহ প্রধানত ফিকে পাটকিলে ও সাদা। বুকের উপর একটা কালো 
গল, লম্বা কান্ডে লেজটা নেই। ওড়ার সময় কেবল দেখা যায় পাটকিলে মাথা ও পিঠ সাদা 
্ুননকালে এদের কনীনিকা পাটকিলে, সরু চণু শ্লেট-নীল, ডগাটা একটু ফিকে, পা ও আঙ্গুল 
ক সীসে। অন্য সময় কনীনিকা ফিকে হলুদ, চুর গোড়ার খানিকটা হলুদ, বাকিটা পাটকিলে, 
.€ আডুল ময়লাটে সবুজ বা ফিকে সীসে। 

এ পাখিরা জলকোপি বংশের (জাকানিদি) অপর গণ জল-জীবঞ্জীব (হাইড্রোফা জিয়ানাস)- 
এক প্রজাতি নাম__জল ময়ূর হোইড্রোফাজিয়ানাস চির্যরগাস), হিন্দি“ পিহো, পিগৃইয়া, 
-রুকরা, ভেগি, তামিল_ মিওয়া, মালয়ালী তামরা কৰি, কাছাড়ি_ রানি ডিভাও গোফিটা 
টি, ফর্সা জল রাজকন্যা), ইংরেজি ফেবান্ট টেইলড জ্যাকানা। লম্বায় লেজ ছাড়া 31 সেমি 
ই), লেজ 32 সেমি (13 ইন্টি)। স্ত্ী-পুরুষ একই দেখতে তবে স্ত্রী-পাখি আকারে একটু বড়। 
চন-জীবপ্জীব গণে (হাইড্রোফাজিয়ানাস) একটিই প্রজাতি । এই গণের পাখির চগু বৃহদাঙ্গুল গণের 
টাপিডিয়াস) পাখির চেয়ে সরু। সামনের আঙুল বৃহদাঙ্গুলের মত বড় কিন্তু পিছনের আঙুল 
ছোট। ডানার কাঁধে শক্ত ধারাল বাঁকা কাঁটা । 

নসস্থান_ পাকিস্তান, নেপাল, আসাম, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গসহ সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা ৷ 
(যায় বিল, বাদা, দীঘি, পুকুর ইত্যাদিতে যেখানে পদ্ম, শালুক, কচুরিপানা, পানিফল এইসব 
ন জলজ উদ্ভিদ আছে সেখানে । ভারতের বাইরে বর্মা, থাইদেশ, দক্ষিণ চীন, ফরমোসা ; 
“ মালয়, জাভা, ইন্দোচীন ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে । 

্- প্রধানত উদ্ভিদ অর্থাৎ বিভিন্ন বীজ, শিকড় ইত্যাদি, জলজ পোকামাকড় ও তাদের শৃক, 
* (বাইভালভেস) ও অন্যান্য কম্বোজ। 

পিব জলজ উদ্ভিদের উপর মাকড়সার মত লম্বা আঙুল ছড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ভারসাম্য 
পথে খাদ্য খুঁজে বেড়ায় ঝিল, বাদা, এমনকি মন্দিরের পাশে ডোবাতেও। মাঝে মাঝে 
মধ্যে মাথা সমেত পুরো দেহটা ডুবিয়ে দেয়। পরে চণুটাকে শুধু ভাসিয়ে রাখে। বেশ লাগে 
"লুক ও পানিফলের দামের উপর একপা একপা ফেলে যখন চলে। অনেক সময় দেখা 
“মনের গা ফেলার সময় পিছনের পায়ের ভারে পেট পর্যন্ত ডুবে গেছে, কিছু নির্বিবাদে 
“ পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে এসেছে দামের উপর। ভয়ডর একটু কম৷ পুকুর বা দীঘিতে 


ও 


রর 


শলাকা লা rfl স্যর 


বাসনকোসন মাজা, সীতার কাঁটা বা কাপভডাচাপড কাচা এরা নিবজ (বোধ কারে লা দাশ ও 
কাব না, আপন খ্রনেই চলাফেরা কার। শীতে দলবদ্ধ চয় বেশি। দেখা (গলে 9) পাকি 10) 
র দলে। সেই সময় কৌচবকাদের সাঙ্গ দেহের রাঙ এমন মিশিয়ে মায় মে ধরি যায় না। ৪57) 
দুর্বল, খানিকটা হষ্টিমাদের ঘতো, 2-3 মিটারের বেশি উঁচুতে ওড়ে না, খানিকটা! গিয়েই দানের 
উপর নামে । সেই সময় ল্যাগব্যাগ করা ঝুলন্ত সরু ঠ্যাং দেখা যায়। ডানার কাটায় যে কি প্রয়োজ্জ” 
তা বোঝা যায় না। তবে প্রতিদ্বন্থীর সঙ্গে লড়াইয়ে যে বাবহার হয় না সে বিষয়ে কোন দিল 
নেই ৷ 

শীতে কিরকম যেন বেড়ালছানার মত একটা ডাক দেয়। যেন হঠাৎ ওড়ায় বিপদজ্ঞাপক সংকেত 
‘মি ই-ও মি ই-ও মি-ওপ্‌'। নানা রকম ছোটখাটো অভিব্যক্তি আছে, তার মধ্যে 'টিউ টিউ' দ্রার 
'ক্লুউ প্রধান । 

ভঁজননকাল- জুন থেকে সেপ্টেম্বর, কাশ্মীরে মে মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে, শ্রীলঙ্কার 
প্রধানত মার্চ থেকে জুলাই। বাসা বাধে আধা-ডুবস্ত জলজ উদ্ভিদের উপর ঘাস ইত্যাদির চাপড়! 
দিয়ে । কখনও দেখা যায় পদ্ম বা শালুক ইত্যাদির পাতার উপর কোনো কিছু না বিদ্ছিয়ে 
সরাসরি ডিম পাড়তে ৷ ডিম পাড়ে লাণডুর মাথার মত চকচকে সবজেটে-ব্রোঞ্জ বা পাল-পাটকিলের 
৫টি ছোপছাপহীন। ডিম ফোটে 26 দিনে। ডিমের গড় মাপ 374 % 276 মিমি । 

কনাল পাখিদের (পেইন্টেড স্নাইপ) মত এদের স্ত্ী-পাখিরা বহুগামিনী। পুরুষ তার চৌহদ্দি অন্যান 
পুরুষের সঙ্গে লড়াই করে ঠিক করে নেয়। লড়াইয়ের সময় মনোনীতকে মনোনীতা সবলে সাহায্য 
করে, জেতার জন্যে কিন্তু সেই সাহায্য একমাত্র তার প্রয়োজনের তাগিদেই। তারপর আর ফিরে 
তাকায় না, অন্য পুরুষের সঙ্গে গিয়ে ভেড়ে। ডিম পাড়ে 24 ঘণ্টা অন্তর অন্তর । সকালবেলায় 
প্রথম ডিম পাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষ তা’ দিতে থাকে। কোন কারণে বিরত্ত বোধ করলে মাথা 
নিচু করে গলা আর বুকের মধ্যে ডিম চিপে ধরে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। কখনও বা ডিমকে 
ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায় একটু দূরে । ডিম ফোটার পর বাচ্চাদের খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পুরুষই প্রতিপালন 
করে৷ শত্রু তাড়াতে শত্রুর বিভ্রান্তির জন্য আহত হবার ভঙ্গি দেখিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়: 
বাচ্চারা বাপের ইঙ্গিতে চুপ করে লুকিয়ে পড়ে। অনেক সময় পাতার আড়ালে চণ্টু ভাসিয়ে রেখে 
শরীর জলের তলায় রাখে । ভারতে স্ত্রী-পাখি কবার পুরুষ সঙ্গ ক'রে ডিম পাড়ে তা জানা যায় 
নি। মনে হয় দূ থেকে তিনবার । চীন দেশে 7 থেকে |2 দিন অন্তর সঙ্গ করে। ডিম পাড়ে ; 
থেকে 10 বার । 


আঅ-চে পা ১১ 


আরামুখ বংশ 


সৈকত বর্গের অন্তর্গত অন্যতম বংশ আরামুখ (ক্কোলোপাসিদি)। এই বংশে 12টি গণ যথাক্রমে 
ন্ৰকুররী [ন্যুমেনিয়াস), আরা (লিমোসা), নীররঙ্ক (ট্রিংশ), রালুক (আরেনারিয়া),পঙ্কচারি 
লিয়নোডম্যাস), গোভণীর (ক্যাপেল্লা), আরামুখ (স্কোলোপাকস্‌), বারির* (ক্/াপিঞিস), চমসচণু 
উরাইনর হিলচ্যাস), পঙ্কবাসী (লিমিকোলা), কালিরষ্ক (ট্রাইনগিটেস) ও ভট (ফিলোমাচ্যাস)। 


সুন্দরবনে গেলেই একটা-দুটো পাখি আমায় খব চিন্তায় ফেলে । একই জাতের পাখি হলেও 
উপজাতি ! হাতে না পেলে দুটো উপজাতির তফাত করা যায় না। যে অবস্থায় থাকি এবং 
যে অবস্থায় দেখি তাতে নমুনা সংগ্রহ করাও অসম্ভব। কুড়ি বছর বন্দুক ছেড়ে খুবই মুশকিলে 
প্রথম দেখি বাংলাদেশের খুলনা জেলার সুন্দরবনে | তখন বাংলাদেশ হয় নি। এখনত 

বি 11-3-81 বেলা তিনটে নাগাদ মণিপুর 
থেকে সন্দেশখালি ফিরছি নৌকোয়। 
নদীতে হাজারে হাজারে কালীহাস 
(স্কপ ডাক)। ভাটা শুরু হয়ে গেছে। 
জল সরে গিয়ে পাড়ের কাদা বেরিয়ে 
পড়েছে। তার উপর ইতস্তত বেশ দূরে 
দূরেই এক একটা মুরগির আকারে 
পাখি কিন্তু তার গাঢ় শিঙে-পাটকিলে 
চণ্ুটা বেশ বড়, প্রায় 8 90 মিমি 


গিবন যেত রসাল রা চাম লালন, 
এ গাযারেরারাাাজামারাররাারারাস%৮7০ 
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শা 7 


এপ এ fa ৪ 4 fe fii by: & phe এবং নিচের দিকে বাঁকানো । তলার 
82৫4 পপি ১৫০ ০ 8 ভিউ ১৯৯ কচ ১ 4221 | ৮গুর গোড়াটা গোলাপি । ভালো করে 


র্‌ চি 54. ছোট গুলিনদ দেখার জন্যে দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে 


"পাম । মাথায় সাদার উপর গাঢ় পাটকিলে, প্রায় কালোর একটা করে টান, &ণুর গোড়া থেকে 
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আরামুখ বংশ ' চাট গলিন্দা টনি, 


এরকম একটা টান চোখের পিছন পর্যন্ত, তারপর আবার পাদা টান। দেহের উপরে বালি-পাটকিলের 
উপর সাদা ছোপ বা ছিট, পিঠের শেষ ও কোমর সাদা, (লেজের উপরের আচ্ছাদকে সাদার উপর 
পাটকিলের লম্বা লম্বা টান, লেজে ছাই-পাটকেলের উপর কালো টান ৷ চিবুক গলা ও পেট সাদা, 
তার উপর কালচে লঙ্গাটে সব টান । পা ও আঙুল সবজেটে ধুসর ! স্ত্রী পাখি পুরষের চেয়ে আহারে 
কিছুটা বড়ো । 
কাদার উপর দ্রুত পায়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে । দেখি একটা একদডা বেউলে কাঁকড়া (ইউকা মারি ওনিস), 
ইংরেজি ফিডলার ক্র্যাব-কে গর্ভ থেকে লম্বা চণু দিয়ে লগা দাঁড়াটা ধরে টেনে তুলেছে । মনে হল 
কীকড়টা এক ঝাঁকানি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মাটিতে পড়ল । দাড়াটা পাখির চণ্টতেই রয়ে 
গেল। সরসর করে কীকড়াটা এগিয়ে গিয়ে গর্তে ঢোকবার আগেই পাখিটা দাড়াটাকে ফেলে দিয়ে 
খুবই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ওটাকে ধরে গিলে ফেলল। পাখিটার মধ্যে কোনো চাণ্টল্যই দেখলাম না. 
যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তারপর ধীরে-সুস্তে আরেকটা গর্তে চু ঢোকাল । আর দেখা গল 
না। নৌকো তখন ওদের অনেকটা ছাড়িয়ে এসেছে। 
লম্বা বাঁকানো চণ্টুর জন্যে পাখিটাকে চিনতে অসুবিধে হয় না। লম্বায় 47 সেমি (17 ইনি, 
তবে দুই উপজাতির মধ্যে কোনটা যে কে তা ধরা বেশ শক্ত। সৈক৩ বর্গের অন্তর্গত আরাম 
গাধা সারা গা বা নাম ছোটো গুলিন্দা, সরলা বাটান (ন্যুমেনিয়াস 
"৫৮ 2) ফাইওপাস), হিন্দি_ ছোটো গৌভঘ্‌, ছোটো গুইন্যায়ার, মালয়ালী_ টেরি কোকু, তামিল_ কৃথিরাই 
লাই কোন্টান, ইংরেজি হৃইমবেল । উপজাতি 2টি । প্রথম (শু; ফা ফাইওপাস) উত্তর স্কান্ডিনেভিয়' 
ল্যাপল্যা্, ফিনল্যাণ্ড, উত্তর রাশিয়া, পশ্চিম সাইবেরিয়া থেকে তরলস্ক এবং উত্তর আইরতাইর, 
এর বাসিন্দা । শীতকালে পরিযায়ী হয় পাকিস্তান, পশ্চিম ভারতের গুজরাট উপকূল ধরে কেরাল. 
শ্রীলঙ্কা, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং পূর্ব উপকূল ধরে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে ৷ দ্বিতীয়ট 
ন্যু ফা ভ্যারিগাটাস) পূর্ব সাইবেরিয়া থেকে পশ্চিমে লেনা নদীর বাসিন্দা। শীতে পরিযায়ী হয় 
আসামের উত্তর কাছাড়, লখিমপুর, মণিপুর, পৃশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ এবং পূর্ব টান থেকে অস্ট্রেলিয়ার 


আশপাশের দ্বীপপুঞ্জে ! 
দুটি উপজাতিকে হাতে পেলে চেনা যায়। প্রথমটির (ন্যু ফা ফাইওপাস) গায়ের রং মলিন: 


গায়ের লম্বা টান, দাগ ও ছিটগুলো একটু ফাঁক ফাঁক। দ্বিতীয়টির (ন্যু ফা ভ্যারিগাটাস) গায়ের 
রং গাঢ়, গায়ের টানা দাগ ও ছিটের রং গাঢ়, চওড়া এবং অজজ্র। 

খাদা_ প্রধানত কন্বোজ ও কবটা। 

প্রভাব ডাকে মিষ্টি সুরে “টেট্রি-টেট্ি-টেট্রি-টেট। উড়তে উড়তে ডাকটা বেশি ডাকে ! যে একবার 
শুনেছে তার মনে থাকবেহ। 

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে দেখা যায় 5 থেকে 15-র দলে। কখনও বা জোড়ে বা একা । যেখানে 
/'জায়ার-ভভাটা খেলে এমন নদীর পাড়ে, বিশেষত ভাটার সময় কাদার উপর খাদা আন্বষণে ঘুরে 
বেড়াতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র এরা শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে এবং সাধারণত এপ্রিলের 
দ্বিতীঘ সপ্তাহ থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই চলে যায়। 
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587 তারিখে সুন্দরবনে দেখে আশ্চর্য হই। অব্শ্য কিছু 
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La শা যায়া প্রজনন করবে না, তাদের 

নেক সময আরও কিছুদিন থেকে যেতে লক্ষ) রাখছি, কোনও পাখি নিজ আবাসন্থলে 
a গিয়ে এক বছরের মতো থেকে যায় কিনা । এখানে খাদোর কোনো ৮৫৪ নি ie 
a | বাসা [As ধা) তুলছে কিনা তা (দেখত) ঠার । ” | 


৮ নকাল মে-জুন। বাসা বানায় বাদা অণলে। ঘাসের লাইনিং দেওয়া একটু “খাঁদল করা 
গণাকার বাসা! ডিম পাড়ে 34টি পেয়ার ফলের আকারে জলপাই সবুজ রঙের, তার উপর 
পানের ছিট ও ছোপ । স্ত্রী পুরুষ একই দেখতে। পুরুষই ডিমে তা দেওয়া এবং বাচ্চাদের মানুষ 
অগ্রণীর ভূমিকা নেয়। 
ছোট গুলিন্দার বাসা বাঁধার হদিস এখনও পর্যন্ত না পেলেও বড় গুলিন্দা, সাদা কাষ্ঠচূড়া বা 


ররর 


পা ন্ুমেলদিস আরকোয়াটা ওরিয়েন্টালিস), ইংরেজি__ কারলিউ-কে দেখা গেছে 3টি সদ্যফোটা 
ঈ ১৯৪ 


টাকে নিয়ে কাদার উপর ঘুরতে । এদের আবাসভূমি কিন্তু দক্ষিণ বৈকাল অণ্টল এবং ডওরিয়ায় ৷ 
চোপ্পা € 2৬০০) 0৮৬০) 


ন্দরবনে এই পাখিটি আমার চোখে কম পড়েছে, কিন্তু ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা শ্রী প্রণবেশ 
গনাল মহাশয় দেখেছেন তিনটি সদ্যফোটা বাচ্চা নিয়ে কাদার উপর ঘুরতে। 

এই সেদিন গত 10-10-85 -তে মায়াদ্বীপে পৌছে বঙ্কখালি দিয়ে চলেছে আমাদের ছোট 
: লণ্ট রাঙাবেলিয়া। খুব ধীরে ধীরে 
চলছে। দূরে দেখছি পাড়ের একদম 
ধারে অল্প জলের মধ্যে দাড়িয়ে আছে 
একটা পাখি। প্রথমে ভেবেছি ছোট 
গুলিন্দা বা সরলা বাটান (ুইমব্রেল) 
দেখছি। তারপর মনে হল সরলা 
বাটান বা ছোট গুলিন্দা নয়। আকারে 
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% it একটু বড় । তাড়াতাড়ি নিচে নেমে 
7557 এসে নিচের ঘর থেকে একটা ছবিও 
11/77/1717 4 উপরটা-তার উপর অর্ধবত্তাকারে লালচে- 
nes So EL টল হলুদের খোলা কাটা, সরু বাকা চু 
চি 55 ঠেপ। তলাটা সাদা, তার উপর আকাবাকা 


ডোর। দাগ। ও উডল। তখন দেখলাম পিঠের তলা ও বস্তিপ্রদেশ সাদা আকারে 
' ধড়া ছোট গুলিন্দার সঙ্গে যে পার্থক্য এটা তখন দেখা গেল। ছোট গুলিন্দার মাথা 
দিতে যে কালো ও সাদার টান থাকে এর তা নেই। কনীনিক৷ পাটকিলে 9 গা 


আরামখ বংশ (৮1 ন | 


পাটকিলে কিন্তু গোড়ার অংশ মাংসল পাটকিলে, পা ও আঙুল ফিকে ধুসর. কখনও বা 


নীলচে ধূসর ৷ স্ত্রীপুরুষ একই দেখতে । 
সৈকতবাসী এই পাখি আরামূখ বংশের (স্কোলোপাসিদি) অন্তর্গত এ গকুরুরী গণের (প্যুমেনলিস) 
এক প্রজাতি । নাম-- চোগা, সাদা কা্চচুড়া (নামেনসিস আরাকায়াঁটা এরায়ান্টালিস) ঠকিন্দি- বড় 
, গুজরাটি_ খালিলি, তামিল কৃথিরাই মালাই করন, মালয়ালী- ভালকোরু, টপ্রেঞি- 
কারলিউ। লম্বায় 58 সেমি (23 ইণ্ি)। 
বাসস্থান দক্ষিণ বৈকাল ও ডওরিয়া অণ্যল থেকে পশ্চিম সাঈবেরিয়া। শীতে পরিষাী হয় 
পূর্ব আফ্রিকা, মালাগাসি, বর্মা, ইন্দোচীন, মালয়, শ্রীলঙ্কা,পাকিস্তান ও ভারতে | ভারত « পাকিস্তানে 
দেখা যায় সমুদ্রতীরবতী অঞ্চল সমূহ, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালদ্বীপ ও লাঙ্ষাদ্দীপে ৷ সনুদ্রকৃল 
ছাড়াও শীতকালে দেখা গেছে উত্তর বেলুচিস্তানের কোয়েটা ও চমন হুদ, পাঞ্জাবে সিন্ধু ও অন্যাপ। 
বড় নদীর কলে ; রাজস্থানে ভর৩পুগ ও সম্বর হুদ, দিল্লির যমুনা তট, নেপালের উপত্যকা ও 
হিমালয় অঞ্চল, উত্তর বিহারের দ্বারভাঙা জেলা, আসামে উত্তর লখিমপুর ও উত্তর কাছাড়, মণিপুর 
লগটাক হুদ, উত্তরপ্রদেশে লখনৌ জেলা, মধ্যপ্রদেশের মহানদী, দাক্ষিণাত্য এবং পশ্চি্ খান্দেশে 
দেখা যায় বন্দর, বালুকাপূর্ণ সমুদ্রতীর, জোয়ার্ভীটা খেলা পলি-কাদা, নদীর মোহানা, খাড়ি এবং 
গরান-বাইনপূর্ণ জলের ধারে। সুন্দরবন ওদের পক্ষে একটি আদর্শ মনোরম পররেশ । খাদ্যের ও 
অভাব নেই। ছোট গুলিন্দা ওখানে বাসা বেধেছে বাচ্চাসহ, বা প্রকল্পের অধিকর্তা শী সান্যাল 
যখন তা দেখেছেন তখন চোপ্লাদের হাঃ ওঃ টই আশ্চর্যের নয়। সাধারণত এরা 
এপ্রিলের শেষে বা মে মাসের গোড়ায় নিজের বাসভূমিতে ফিরে যায়। সমূত্রতীরবর্তী স্থানে অনেক সম 
সেপ্টেম্বরের শেষেও দেখা যায়। তখনও ফিরে যায় নি। এটা বেশি দেখা যায় রামেশ্বর ও কচ্ছের 
উপসাগরে। 
খাদ্য কম্বোজ, কবচীদের মধ্যে প্রধানত বেউলে ও বানু-কীকডা মনুমাছ (মাডস্কিপার), বিভিন্ন 
পোকামাকড় এবং মাঝে-মধ্যে ফলসা, বৈঁচি জাতীয় খুব ছোটো ফল। আবার কেউ কেউ দেখেনিন 
গরু-মহিষদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে শুকনো গোবরের মধ্যে থেকে পোকা খুঁটে তুলতে ৷ 
স্বভাব শীতকালে যে ডাক আমরা শুনতে পাই তা তীক্ষ কিন্তু মিষ্ট 'ক্লু-ইট, কুউর-লিই, 
কার লিউ'। উড়তে উড়তেও ডাকে। ছোট গুলিন্দার মত একবার যে এই পাখির ডাক শুনেছে 
সে কখনও ভুলবে না। প্রজননকালে এমনভাবে ডাকে যেন মনে হয় দূরে কোথায় একু কুকুরহান। 
মুর খেয়ে চেঁচাচ্ছে ওক ওক ওক করে। 
সাধারণত এরা একা বা জোড়ায় ঘোরাফেরা করে। কখনও বা দেখা যায় মাএ পাচ-ছটি পাখি 
পলি-কাদা বা খাঁড়ির ধারে দৌড়াদৌড়ি করে খাদ্য সংগ্রহ করছে। অনেক সময় ওদের দণে জৌরালি 
(গৃড়উইট) ও অন্যান্য সৈকতবাসীদের মিলেমিশে চরে বেড়াতে দেখা যায় । ছোট গুলিন্দার মত 
বড় দলে কখনও বিচরণ করে না। শীতের গোড়ায় পরিযায়ী হয়ে আসার আগে খবর পাওয়া 
যায়, খুব বড় বাঁক বাধে। সেই বাঁক কখনও দু'শও ছাড়িয়ে যায়। পরিযায়ী হয়ে আসার পর 
অনেক সময় সমুদ্রতীর থেকে দেশের অনেক ভিতরে ঢুকে ঝিল, কাদা বা বর্ষার পর তখনও ভিজে 
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থায়। সস Eo, UE 
% প্র। খুবই সতৰ্ক পাখি। পাখা ঝাপটিয়ে খানিকটা দৌড়ে মাটি ছেড়ে শূন্যে ওঠি। সেই 
ৰ ডাক ছাড়ে এবং খুব ভুতই ওড়ে । তবুও এরা শিকারীদের কাছে খুবই প্রিয়, কারণ 


০০ ee তত শিট  —_—্ Ei SSRI DD. CEMENTLESS: পুরো” 3 2০ ঠা. | 
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গতকাল শুরু হলেই একটা হারানো আবাসভূমির কথা বারবার আমার মনের মধ্যে এসে তুফান 
পন জানি সেসব দিন আর ফিরবে না। হারিয়ে গেছে কলকাতার পটভূমি থেকে। সেই আকাশ- 
গা গিনতবিস্তুত শান্ত জলরাশি, নল ও শরবনের বাতাসে দোলা, পাখিদের নানারকমের কলগুপ্তন, 


উপর ছেলেদের লগি পিটিয়ে সকালের 
আলোয় রূপোলি ছটা ছড়িয়ে লাফানো 
রি মাছ নৌকোয় ভরা,এসব আর কখনও 
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দেখতে পাব না। এখন সেখানে 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইটের পরে ইট, 
মাঝে মানুষ কীট" বাসা বেঁধেছে, বাসা 
বেঁধেই চলেছে। থামা নেই, ছেদ 
নেই। হারিয়ে গেছে আমার গুরুগৃহে 
যাত্রা। প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতির পাঠ 
নিতে যাওয়া । আমাদের সঙ্গে যারা 
এই ধরণীর বুকে সহাবস্থান করে 
তাদের জানা, তাদের বোঝা । সেটা 
ছিল আমার একান্ত নিজের দেশ ৷ যা 
777 আজও মনের মধ্যে ঘা মেরে আকুলতা 
চি 56. জৌরালি জাগিয়ে তোলে ইরেজিতে যাকে 
* সন্টালজিয়া' তাতে ভুগি। 

+" খরানো দেশ খুঁজতে সুন্দবনকে আশ্রয় করেছি। কিন্তু সুন্দরবন অত্াযপ্ড সজীব চলমান, 


Lo সর, নি 
| “কিয়, যাকে বলে ডাইন্যামিক । আর আমার লবণ্দ ছিল শান্ত, স্থির. নিশ্চল, যাকে 
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বলে 'স্টাটিক'। সক্রিয় সুন্দরবনের মাঝ নিশ্চলকে খুঁজছি । মনে হয় এই শীতে পেয়ে যাব একটা 
শান্ত স্থির উপহদ, ধাকে বলে 'লেগুন' যেখানে সব গতি হারিয়ে গেছে। 
আমার হারিয়ে যাওয়া সেই লবণ হদেই গিয়েছি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এক সকালে ৷ ঠা্টতে 
হাটতে চলোছ। একটা খোলের কাছে এলাম, সেখানে নলবন নেই । সবটাই পরিষ্কার ৷ কস্ট পাড় 
শ্বিষে বেশ কিছু পাঁখ ঘোরাফেরা করছে। সবার পা বেশ ল্বা ৷ কিছু পাখি বৃক পর্যন্ত গলে 
গিয়ে লক্বা চগু দিয়ে জলের মধ্যে থেকে খাদ! খুঁজছে ৷ প্রথমে মনে হায়ছিল ভাসমান শরাল (সৃস্টি? 
টিল)। মন্তণণৈ একটু এগিয়ে ভালো করে দেখলাম। না, শরাল নয়, ছোট গৃলিন্দার (ভুইরেল 
নুর্ষোনয়াস ফাইওপাস) মতো লম্বাটে কিন্তু চণুটা নিচের দিকে বাকার বদলে সোক্র' ৷ বেশ বঢ়সড়ো 
স্বকাজলের জলচারী (ওয়াড়ার)। গা বালি_পাটকিলে উপবাটা, তলা সাদাটে । আমরা কাছে তি 
চারা উড়ল ৷ তখন দেখলাম কালো দুই ডানার শেষের দিকে সাদা পটি, লে্দের উপরের জম 
সাদা । দূর থেকে ইংরেজি ॥-র মতো দেখায়। সাদা লেজের শেষে চওড়া কালো পি 
পাখিগুলো পরিযায়ী হয়ে এসেছে। সৈকত বর্গের (চারাড্রিইফরমেস) অন্তর্গত আরা গণের 
(লিমোসা) এক প্রজাতি । নাম_ জৌরালি (লিমোসা লিমোসা), ইংরেজি_ ব্লাক টেইলড গড়উইট : 
পৃকুষ লম্বায় 41 সেমি, স্ত্রী 50 সেমি। স্ত্রী আকারে একটু বড়ো। কনীনিকা গাঢ় পার্টকিলে ৷ 59 
মলিন কমলা-লাল, গোড়ায় লালভাবটা বেশি, ডগাটা ময়লাটে। পা ও আঙুল ধূসরাভ-সবুজ 
এখান থেকে ফিরে যাবার ঠিক আগে প্রজননকালের রূপ ফুটে ওঠে স্্ী-পুরুষ দু'জনের তখল 
মাথা, বৃক মলিন লালচে অর্থাৎ মরচে পড়া লাল, তলার বুক ও দু'পাশে আঁকাবাঁকা পাটকিলে 
লাইন ৷ চিবুক, গলা, তলপেট এবং পিঠের নিচের অংশ সাদা। 
বাস্থান_ উত্তর ও মধ্য ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়া থেকে পশ্চিম তুর্কিস্থান ৷ শীত কাটায় 
ভূমধ্যসাগরীয় অণ্টল, দক্ষিণে আফ্রিকার অত্যুষ্ণ অণ্টল, পাকিস্তান তার মধ্যে সিন্ধু প্রদেশেই বেশি, 
উত্তর ভারত থেকে বিহার, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গে ৷ দক্ষিণে খুব বেশি দূর যায় না, তাই দক্ষিণ 
ভারত ও শ্রীলঙ্কায় কচিৎ দেখা যায়। ঝিল, কাদা, জোয়ার-ভীটা খেলে এমন বাড়ি, ঈষৎ লোন: 
হদের ধারে আড্ডা গাড়ে। 
আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বরের গোড়ায় আসে সিন্ধু, গুজরাটে, সেপ্টেম্বরের শেষ বেঞে 
অক্টোবরের মাঝামাঝি উত্তর ভারতে, তারপর বাকি অংশ ডিসেম্বরের প্রথম সন্তাহে। প্রজননকালীন 
সাজে ফিরে যেতে শুরু করে মার্চ থেকে জুন-জুলাইয়ের মধ্যে। অনেক সময় দেখা যায় কিছু পাখি 
প্রজননকালীন রূপ পায় না, তারা সেবারের মত সে বছর থেকে যায় ৷ 
থাদা_ কম্বোজ, কবচী, নানারকম কৃষিজাতীয় পোকা, ঘাস ও জলজ চারার বীজ ৷ এমনিতে 
চুপচাপ, তবে ডাক শোনা যায় 'উইট- উইট- উইট'। 
একটা স্বভাব লক্ষ্য করা যায় যে, জলের ভিতর বা ডাঙায় মাটির টিবির উপর সবাই মাথা 
গুটিয়ে খুব ঘোষারঘধোষ করে বাতাসের দিকে মুখ করে বসে থাকে । সবাই একসঙ্গে দল বেঁধে খুব 
দত এঁকে-বেকে ওড়ে, তখন সুঁচলো ডানার উপর সাদা পটিটা পরিষ্কার দেখা যায় । আবার বসে 


যখন, তখন সবাই একসঙ্গে, যেন সৈনিকের দল। যারা শিকার করেন তীর! যদি এই পাখির দর্শন 
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১" টি আর কিছু শিকার না করে কেবল জৌরালিই শিকার করেন । 
গণি _ প্রধানত মে-জুন। ঘেসো মাঠে ধোদলের মধে) 4টি করে ছি পায় 
প্র আরও দু'্জাতের জৌরালি দেখেছি । সকলের একট নাম, আলাদা নাও নে । 
এটাকে (লি লি লিমেলাই্যরয়ডেস) দেখেছি লিমোসা লিমোসা'র সঙ্গে যোগদান করেছে কয়েকদিন 
ৱাক দেখেছি চিন্কায় একসঙ্গে মিলেমিশে । আকারে একটু ছোট চণ্ট বেশ সাড়ে ii 
pl একট কালো ভাব । এরা পরিযায়ী হয়ে আসে পূর্ব এশিয়ার উত্তর -পশ্যি লাল 
৮ চীন, ভারত, বার্মা, ফিলিপাইনস, সুনন্দা দ্রীপপু পেকে উল্তর সিট 
ারতে আসাম, মনিপুর, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা । গুড়া এব? নাহার সন 
নুরে ডাকে “তির-রিই-উইই" | 
দুতীয় জৌরালি (লি লাপপোনিকা), ইংরেজি-_ বারটেইলড গডউইটি, ভিন্দি__ */*গরালকে, প্রন 
ন পাটনায় গঙ্গার ধারে, পরে চিন্কায় দেখি কয়েক শ’ বা হাজারই হয়ত বা হবে। তিন জাতের 
রি আনত গেড়েছিল একসঙ্গে। বারটেইলডদের পুরুষ 36 সেমি। সী একটু বড়ো 4] সেনি 
ছ জৌরালির লেজের পালক 12টি । এই জৌরালির লেজের বিশেষত্ব সাদা লেজের নাকঝানারি 
হক তলা পর্যন্ত টি কালো পটি । তলার পটিটা একটু চওড়া । চণ্ড একটু উপর দিকে বাঁকা 
এর ওড়ার সময় ডানার উপর সাদা পটিটা দেখা যায় না, অর্থাৎ নেই। আচার-ব্যবহার, খাদ্যপ্রহণ 
PE ae PTT সরান at Go তি- 
তল, কিটিউ, কিছিউ'। | 
উর ইউরোপ খেকে সম উত্তর এশিয়া। অন্যানারা যেখানে পরী আসে 
এরাও আসে সেই খানে। 


বাটান ( ০d 7443৮-$0 


একটা পাখিকে প্রায়ই দেখতাম সেই ফেলে আসা যুগে, লবণ হদে। যেখানে পক্ষীবিশ্ববিদ্যালয় 
“ধক ল্লাতক হয়েছিলাম । একটি মাঝারি আকারের ধূসরাভ পাটকিলে-সাদা পাখি জলের ধারে 
গগর উপর লম্বা কমলা-লাল পা ও সরু পাতলা লম্বাটে সোজা চণু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনওবা 
* জলে নেমে বুক ছুঁয়ে চলেছে তার খাদ্য অন্বেষণ করতে করতে, চ] ও মাথাটা পুরো ডুবিয়ে 
একের পিছনে এক লাইন বেঁধে 
এ “ভাগ দিনই শীতের সকালে লবণ-দের সেই অসীম নিস্তদ্ধতা ভেঙে যেত পাশ থেকে 
শা বন্ধনিনাদে। দেখতাম যারা জলের মধ্যে দিয়ে বাদার কূল ধরে চরছিল তারা তাদের 
কাক উলটে খেত পথের নাতো ভালছে। এখন হাতে নিয়ে দেখেছি তার শীতকালীন রূপ 
পা বৃপ হাতে নিয়ে দেখার কোনো সুযোগ আমার হয় নি। কারণ এরা যে দেশের 
* আমার মতো লোকের সেখানে গিয়ে দেখার কোনো সম্ভাবনা ছিল না এবং নেইও । 
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ল. চাদি ঘাড়ের পিছন ও উপরের 
(শি) ছাই পার্টাকলে, টম ও চোখের মাঝখানটা গা পাটাকলে, |. চি 
চঞ্চুর গোড়া থেকে চোখের উপর দিয়ে স্পষ্ট একটা সাদা lS 
টান ! পিঠের তলার অংশ, বস্তিগ্রদেখ, লেজের উপরের আচছাদণ 
সাদা কিন্তু লেজের সাদা আচ্ছাদনের উপর কালো কালো |: 
টান। লেজ ছাই- পাটকিলে, ধারে সাদা সাদা টান তলাটা সাদা, 
হাতে নিয়ে খুব কাছ থেকে দেখলে (দেখা যায়, অস্পষ্ট পাটকিলের |; 
ছিট ও ছোপ ঘাড়ে এবং উপরের বুকে । বকের দু'পাশে খুব রা 5p 
ফিকে ছাইয়ের ছোপ । কমীনিকা কালচে-পাটকিলে, তলার চুর | 14... নি পে 
গোড়াটা লালচে-কমলা, পা ও আঙুল কমলা-লাল, নখর | +4 এর পাশ 
কালচে-পাটকিলে স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে । SPE 20s = 
সুন্দরবনে এই পাখিকে খুবই দেখি। দূর থেকে চিনি এদের __ চিকন 
কমলা-লাল পা দেখে । তবে এখন সুন্দরবনে বন্দুক দাগার শব্দ 
কমলা লালে পাই না, একথা চোরগো্রী ছাড়া দু ছেলেদের হাতের গুলতি ঢলে শে 
সাঁই সীই করে, তাতে দু'একটা পড়েও। 
বাংলায় একেই বলে বাটান (ট্রিংগা এরাইগ্রপাস)। সৈকত বংশে নীররস্ক গণের এক প্রজাতি ৷ 
হিন্দি গাটনি, সুরমা, তামিল- ইয়েররা কাল্‌ উলাংকা, মনিপুরী--ডহইবি, ইংরেজি __স্পটেড, 
রেডশ্যাংক, ডান্কি রেডশ্যাংক। লম্বায় 33 সেমি (13 ই্চি)। ্‌ 
ভার একটি এই জাতের পাখিকে লবণ হ্রদেও যেমন দেখেছি, সুন্দরবনেও তেমন দেখে থাকি । 
সেটা বড়ো আকারের এক বালুবাটান (স্যাওপাইপার), নাম ছোটো বাটান (ট্রিংগা টোটানাস), (গা 
তামিল মাল কষ্টান, সিংহলী- মাহা ওয়াটুওয়া, ইংরেজি রেডশ্যাংক, কমন রেডশ্যাংক ৷ | 
লম্বায় 28 সেমি (1! ইন্টি)। এরাই ভারতে বেশি আসে। ছোটো বাটানের উপরটা ধূসর- 
নিচের পি) ও বস্তিপ্রদেশ সাদা, লেজ সাদা, তার উপর পাটকিলের টান। শিচটা সাদা, বু 
উপর খুব সরু করে পাটকিলের ছোট ছোট লাইন টান। কনীনিকা পাটকিলে, চট্ট কালো এ 
গোড়াটার এক তৃতীয়াংশ কমলা-লালঠে, পা ও আঙুল কমলা, নখর কালো । 
বাসস্থান-_ মেরুবৃত্তের উত্তর স্থ্যাণ্ডিনেভিয়া, উত্তর রাশিয়া থেকে দক্ষিণে মস্কো, কাজান, ওরেনবাগ, 
উত্তর এশিয়া থেকে পুবে কামচাটকা। শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে প্রথমে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে 
আগস্টের মাঝামাঝি, তারপর আসতে থাকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পাঞ্জাব, কাশ্মীর, দিল্লি, 
উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মণিপুর, ওড়িশা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, 
মহীশুর এবং মাদ্রাজে । বেশিরভাগই ফিরে যায় এপ্রিলের মাঝামাঝি । কিছু আবার মে মাসের (গোড়া 
পর্যন্ত থাকে। | 
ছোটো বাটানের দেশ মধ্য এবং পূর্ব এশিয়া থেকে পুবে ট্রাসবৈকালিয়া এবং পশ্চিম কানসু । 
শীতে পরিযায়ী হয় ভারত, শ্রীলঙ্কা, বর্মা, মালয়, দক্ষিণ চীন, ফিলিপিন, সুন্দা ও (সলিবিস দ্বীপপুঞ্জে । 


লবণহদে দেখতাম, সরু কপা 


অ (0-পা ৭) 


চেনা-অচেণ| পাখি 


|) এ সিকিমে বাসা বাঁধে। বাটানকে ভারতের কোনখানে বাসা বাধতে এখনও দেখা 


ধর দি! কথ্থোজ, কবচী, ভূমিজ ও জলজ কীট ও তাদের শৃক, খুব ছোট মাছ। 
রঃ _ ডাকে তীক্ষস্বরে বাশির সুরে, 'টিইউ-ইট, টিইউ-টিইউ-টিইউ'। ওড়ার আগে এবং উড়তে 
এই ডাক দেয়। ডাকটা ছোট বাটানের সঙ্গে গুলিয়ে যায়। তাদের ডাকটা “টিউক্টুই-টিউইই- 
উর. দেখা যায় নদী, ঝিল বা বাদার ধার, জোয়ার-ভাটা খেলা খাড়ির মুখ ইত্যাদিতে ৷ হয় 
নিই হয় ছোট দলে, কখনওবা বেশ বড় ঝাঁকে। অনেক সময় দেখি অন্যান্য ছোট জলচারীদের 
£ রিলেমিশে চরছে। জলের কর্দমান্ত ধার দিয়ে ছুটতে ছুটতে পোকামাকড় তুলে খায়। অল্প 
দে মাথা পুরো ডুবিয়ে দিয়ে খাদ্য খোঁজে। আবার দেখেছি গভীর জলে সাঁতার কাটতে এবং 
গাৰে হাসের মত মাথাটা ডুবিয়ে পিছণটা তুলে ধরতে 
বাটান নিজের বাসভৃমিতেই প্রজনন করে। সুন্দরবনে করে কিন| তা এখনও নজরে পড়ে নি। 
পা বাধে জলের উপর ভাসমান ঘাসের চাপড়ার উপর খোঁদল করে। সাধারণত 4টি জলুপাই- 
কিল ছোপের ডিম পাড়ে। ছোটো বাটান (রেডশ্যাংক) যারা কাশ্মীরে ডিম পাড়ে তারাও 4টি 
ক্লক পাথুরে বা উজ্বল লালচে-হলুদ ডিম পাড়ে। বেগুনি-পাটকিলে বা কালচের ছিট ও ছোপ 
ক বড়ো মুখটার দিকে । স্ত্ী-পুরুষ দুজনেই ডিমে তা' দেয়, সন্তান প্রতিপালন করে। ডিম ফোটে 
25 দিনে কাশ্মিরী ডিমের গড় মাপ-_ 46-1১31:8 মিমি। পাখির তুলনায় ডিম বেশ বড়ই ৷ 


গোত্রা ( তোপ ৮৬০১৯) 


লবণ হদে এদের মাঝে মাঝে দেখলেও খুব বেশি ওৎসুক্য জাগে নি, কারণ তখন নজর ছিল 
নালা জাতের পরিযায়ী হাসের প্রতি । সাধারণত এদের একাই চরতে দেখেছি । আকর্ষণ করেছিল্‌ 
গ € আকারের জন্য। নমুনাও সংগ্রহ করেছিলাম। তারপর দেখি সুন্দরবনে । গত তিন বছরে 
গতকালে বা শীতের শেষে মার্চে যখনই গিয়েছি তখনই নজরে পড়েছে। 10ই মার্চ 1981 বিকেল 
গা নাগাদ সন্দেশখালিতে গ্রাম পণ্টায়েতের প্রেসিডেন্ট শ্রীধীরেন দত্তের আতিথ্যে ডঃ সুধীন সেনগুপ্ত, 
দ্য দাশগুপ্ত ও আমার বড় কলাগাছিয়া নদীর মুখে বেড়াতে গিয়ে নজরে পড়ল, জলের ধারে 
দিন গাছের পাশে পলিপড়া কাদার উপর একা একটা পাখি খুব সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে চলছে। 
৫" বড়সড়ো পথিটা। মাথা-গলা ছাই-রঙা সাদার উপর পাটকিলের আঁকার্বাকা ডোরা, পিঠের 
পর দিক, জ্ধর উপর ও ডানার আচ্ছাদক ছাই-পাটকিলে, পালকের ধার হলদেটে সাদা। পিঠের 
দার দিক ও লেজের আচ্ছাদক ধবধবে সাদা, ওড়ার পালক কালচে, কিছু পালকে সাদা ছিট। 
& শাদা, তার উপর আড়াআডিভাবে পাটকিলের টান। বুকের মাঝখান ও শেষাংশ ধবধবে 
..' বুকের দু'পাশে সাদার উপর পার্টকিলের টান, কিছুটা ছাই। কনীনিকা পাঁটকিলে, চ৭ গাঢ় 
১ *পাটকিলে বা সবজেটে-পাটকিলে, ডগাটা কালচে, পা ও আঙুল হলদেটে-সবুজ বা জলপাই, 
্-পূরুষ একই দেখতে । 

০০ 


ররর 


রা 


= 


আসা এবং 


আরামুখ বংশ : (গ14| ১৫৫ 


পাখিটা সৈকত বর্গের | ৬২. 
(চারাড্রিইফরমেস) অন্তর্গত আরামুখ 0 / ৭ 
বংশে (স্কোলোপসিদি) নীররম্ক গণের LE 1 
(জ্রিংগা) এক প্রজাতি । নাম গোত্রা 
(ট্রিংগা নেব্যলারিয়া), ইংরেজি_ খ্রীনশা, 
হিন্দি টনটনা, টিমটিমা। লম্বায় 36 
সেমি (14ইপ্ি) ৷ ভারতে যত বালুবাটান 
স্যাডপাইপার) দেখা যায় তার মধ্যে 
গোত্রাই সবচেয়ে বড়ো। 

বাসহ।প_ উওর ইওবেপ, দক্ষিণে 
লেনিনগ্রাদ, কাজান থেকে উত্তর এশিয়ায় 
কামচাটকা, দক্ষিণে 55 উঃ। শীতে 
পরিযায়ী হয় ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহ, 
আফ্রিকা, পুবে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, পাকিস্তান, পশ্চিমবঙ্গ সহ সম ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, 
আন্দামান-নিকোবর ও মালডিভ দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলঙ্কায়। ভারতের বাইরে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাও। 

খাদ্য কম্বোজ, কবচী, কীটপতঙ্গ, কেঁচো, কৃমি ও ব্যাঙাচি। 
উঠে ডেকে ওড়ে। জানা গেছে প্রজননকালে বাসার উপর খুব উঁচতে উঠে দুত চক্কর দিতে দিতে 
ওরা খুব মিষ্টি লম্বা তানের গান গায়। প্রায় বেশিরভাগ জলচারী বা সৈকতরাসীদের মতো আগস্টের 
দ্বিতীয়ার্ধে পরিযায়ী হয়ে এসে প্রায় সকলেই এপ্রিলের শেষে র প্রথমে ভারত থেকে 
নিজের আবাসভূমিতে ন যায়। আবার কিছু পাখি থেকে যায় সারা বছর। সুন্দবনে এমন গোলার 
দেখা পেয়েছি। মার্চের মাঝামাঝি পরিযায়ী হয়ে আসা সব গোত্রারই গ্রীস্মের সাজ পরা শুরু ই 
এপ্রিলের মাঝামাঝি বেশিরভাগ পাখিই আপন আবাদে ফেরার জন্যে দেহে চবি জমিয়ে নেয়! 

সাধারণত একাই বিচরণ করতে দেখা যায়। 3 থেকে 5 এর দলেও দেখেছি। পরিযায়ী হয়ে 
যাবার সময় ।5 বা 20.র দলে সমবেত হয়। প্রায়ই দেখা যায় ছোট বাটান (ট্রিংগা 
টোটানাস ইউরহিনাস) ইংরেজি_ ইস্টার্ণ রেডশ্যাংকসদের সঙ্গে মিলেমিশে চরছে। যখন বুক সমান 
অর জলে নেমে চরে তখন খাদ্য অন্বেষণে মাথা ও গলা জলের মধ্যে পুরো ডুবিয়ে দেয়। আরও 
অল্প জলে গলাটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে কেবলমাত্র চুটা ডুবিয়ে সামনে দৌড়ে চলে, কখনও এদিক- 
ওদিক বা আঁকাবকাভাবে চলে না। সন্দেহজনক পরিস্থিতি হলে মাথাটাকে যেমন উপরণিচ করতে 
থাকে, তেমনি করে দেহের শেষে লেজটাকেও। 

এননকাল-: নিজের আবাসভূমিতে মে থেকে জুন। জলার মধ্যে ঘাসের চাপড়ার ভিতর লুকিয়ে 
একটু গভীর করে ঘাসের খোঁদল বানিয়ে বাসা করে। সাধারণত ফিকে পাথুরে থেকে উজ্দ্বণ লা 
হলুদের উপর বেগুনি-পাটকিলে বা কালচে রঙের ছিট ও ছোপের এটি ডিম পাড়ে। পুরুষ ও স্ত্রী 
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চেনা-অচেনা পাখি 
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তা" দেওয়া থেকে সন্তান প্রতিপালন সবই করে ডিম 
নেই ডিমে ২ ০২৭, শি ডিম ফুটতে সময় নেয় 23-25 
£* ডিমের গড় মাপ 44 3৯304 মিমি। 


বালুবাটান ০9০০৭ sondp ipa) 


ই পাখির দলকে দেখেছি সেই লবণ হৃদে, পাখি শিকার এখম যুগ থেকে। এত দেখতাম 
দের সহজে বিশেষ কোনও ওৎসকা জাগে নি। প্রায়ই নজরে পড়ত কুড়ি সির ত” 

টার | রবিবার বা অন্য কোনও ছুটির দিনে 
খঃ খাঁটি সাহেব ও ত্যাংলো ইডিয়ানরা 
আসতেন কাদার্ধোচা ফপ্লোইপ) শিকার 
করতে । তখন তাঁদের ঝুলিতে কাদাখোঁচার 
সঙ্গে এদেরও দেখেছি। ওড়ার স্টাইল 
$:| বা ভঙ্গিটা এমন যে, কাদাখোঁচা বলে 
ক ভুল হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তাঁদের 


৯ 


চি 59. বালুবাটান উপর হরদম নজরে পড়ে। 
বাল, টাদি, পিঠ ও ডানা গাঢ় পাটকিলে, তার উপর সাদা ও ধূসরাভ ছিট এবং তা পিটেই 
রশ সাদাটে সরু টান ভুরুর উপর দিয়ে। চণ্টুর গোড়া থেকে চোখ পর্যন্ত ছাই রঙের টান। 


«' গলা সাদা, ঘাড়ের দু'পাশ ও বুক ময়লাটে সাদা, তার উপর ছিট ও সরু টান ছাই-পাটকিলের, 
“৭ দুপাশও তাই। পেট ও লেজের তলার আচ্ছাদক ধবধবে সাদা। কনীনিকা পাটকিলে, চু 
+-পাটকিলে, গোড়াটা জলপাই-সবুজ, পা ও আঙল সবজেটে বা জলপাই-সবজেটে, নখর 
এল স্বী-পুরুষ একই দেখতে। 

£ পাখিরা সৈকত বগে আরামুখ বংশের (স্কোলোপাসিদি) অন্তর্গত নীররঙ্ক গণের (ট্রিংগা) 
তি! নাম বালবাটান (টিংগা গ্লারিওলা), হিন্দি চপকা, চোবাহো, টিটওয়ারি, তেলেগু 
টাকা, তামিল-- কট্রান, মালয়ালী- কটা কোর, ইংরেজি_ স্পটেড সাওপাইপার, উড 
কার লঙ্ায় 2) সেমি (সাড়ে ৪ ইঞ্চি)। 

্থান- উত্তর ইউরোপ এবং উত্তর এশিয়ায় পূবে আমূর নদী পর্যন্ত, কামচাটকা ও কুরাইল 


1৮ 


আরামুখ বংশ : বালুবাটান ১৫৭ 
দ্বীপপুঞ্জের উত্তর অঞ্চল সমূহ। শীতে পরিযায়ী হয় পাকিস্তান, পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল, আসাম ও 
মণিপুর সহ সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, আন্দামান ও মালদীপ দ্বীপপুঞ্জ, ও শ্রীলঙ্কায় । ভারতের বাইরে 
শীতে পরিয়ায়ী হয় সমগ্র আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, জাপান, ফিলিপিনস ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ 
থেকে অস্ট্রেলিয়ায় । দেখা যায় ঝিলের ধার, ভিজে ধানখেত, বাদা ও জলসেচের দীঘির ধারে, 
প্রধানত নিচু জমি থেকে 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে । তাছাড়া দেখা যায় সমুদ্রের কাছে জোয়ার- 
ভীটা খেলা খাড়ি ও নদীর মুখে, যেমন দেখি সুন্দরবনে । 
খাদ্য খুব ছোট কম্বোজ, কবচী, পোকামাকড় ও কেঁচো এবং তেচোকো, ডানকুনি জাতীর 
খুব ছোট মাছ। 
স্বভাব- মাটিতে দীড়িয়েই ডাক দেয় খুব দ্রুত, বেশ জোরে চিপ্‌ চিপ্‌ চিপৃ, সকলেমিণে একসঙ্গে 
ডাকে না। কখনও একা-একাই, কখনওব| দণের মধ্যে থেকে একজন-দুজন করে ডেকে ওঠ । 
প্রতি সেকেন্ডে দু-তিনটে ‘চিপ্‌’ একসঙ্গে। এ ছাড়া দলবেঁধে হঠাৎ উড়ে চলে যাবার সময় সকলে 
সমস্বরে তীক্ষ ধাতব সুরে ডাকে 'পিই-পিই-পিই"। নীররঙ্ক গণের অন্যানা পাখিদের চেয়ে এরা 
সাধারণত বেশি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাস করে, কিন্তু আমি দেখেছি কখনো-সখনও একা চরতে ৷ 20- 
30 -শের ঝাঁক প্রায়ই দেখা যায়। এরা পরিযায়ী হয়ে আসবার মুখে' খুব বড়ো দল বেঁধে যাত্রা 
শুরু করে। 
খাদ্যসংগ্রহে অনেক সময় অল্প জলের মধ্যে নেমে পড়ে, পেট পর্যন্ত ছুঁয়ে মাথা, গলা পুরোটা 
ডুবিয়ে দেয় কাদার মধ্যে । দেখে মনে হয় সীতার কেটে চলেছে বুঝি । পরিযায়ী হয়ে প্রথম এসে 
পৌছবার পর এবং ফিরে যাবার মুখে, নিজ নিজ চৌহদ্দি নিয়ে এক-একজনকে লড়াই করতে দেখা 
যায়। 
একটি বালুবাটান হঠাৎ শূন্যে লাফিয়ে তেড়ে গেল কাছের একজনের সঙ্গে লড়াই করতে, পায়ের 
অদৃশ্য কাঁটার সাহায্যে । ভাবটা যেন তাকে মেরেই ফেলবে কাল্পনিক কাঁটা দিয়ে। আক্রমণকারীর 
ভয়াবহ রূপটি দেখে অন্যটি আক্রান্ত হবার ঠিক আগের মুহূর্তে মাথা নিচু করে আঘাত বাঁচিয়ে 
নেয়। আবার এও দেখা গেছে আক্রমণকারী কারুর মাথা ও ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে জলের 
তলায় চেপে ধরেছে, ভাবটা যেন ডুবিয়েই মেরে ফেলবে । দেখেছি ছররা গুলি খেয়ে একটি আহত 
হয়ে জলে পড়েছে, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে পাকা সীতারুর মত বেশ কয়েক সেকেণ্ড জলের মধ্য 
ডুবে থেকেছে । যে জলায় কাদাখোচার আড্ডা সেখানে এদের বিপদ খুব বেশি । অর্ধবৃত্তাকারে শিকারীর 
দল যখন কাদার্খোচা শিকার করা শুরু করে, তখন এদের ওড়ার কায়দায় এবং আলোর বিপক্ষে 
চেনা দুরুহ হয়ে ওঠে, আর সেকারণে মারাও পড়ে বেশ কিছু। 
প্রজননকাল-_ নিজ বাসভূমে নীররঙ্ক গণের আন্যান্য প্রজাতির মতো মে-জুন মাসে, এবং ডিম 
পাড়ে এটি ফিকে পাথুরে রং থেকে লালচে-হলুদ, তার উপর বেগুনি-পাটকিলে বা কালচে ছিট ৷ 
ভারতে পরিযায়ী হয়ে আসতে শুরু করে আগস্টের শুরু থেকে সেপ্টেম্বরের মধো, ফিরে যায় 
সাধারণত মার্-এপ্রিলে ! আবার কিছু থাকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৷ 


বিলের বালুবাটান € Mash ০4৭৮, 


চেয়েও আকারে একটি পাখিকে দেখেছি বঃ জায়গায়, যে; 
গার কাছে ই আধারে কাছে নুরে সং্দেশবালিদ দ্র জঙ্গলে 
পারো ন একটা ধারণা ছিল সুন্দরবনের নদীর ধারে ব' 
পু - 


aa 


গর উপরটা ফিকে ছাই-পাটকিলে, ঘাড়ে গ৷৮ প/টকিলের এঁকাব।ক| ডোর দাগ, চাদি, গলা 
এর উপরের পালকের ধার সাদাটে, গালে সাদার উপর পাটকিলের ছিট। ডানার আচ্ছাদক 
ক ছাই, ধার সাদাটে, দ্বিতীয় স্তরের আচ্ছাদক ছাই-পাটকিলে, ধারটা ফিকে, গোড়া কালো । 
নার ওড়ার পালক পাটকিলে-কালো, কয়েকটা সাদা । লেজ সাদা তার উপর পাটকিলের পটি 
নাশ সাদা কিন্তু ঘাড়ের দু পাশ, লক ও বুকের দুপাশে সাদার উপর পাটকিলের ছিট। এই 
€ এদের শীতের সাজ, পশ্চিমবঙ্গে যেমন আমরা দেখি। গ্রীস্মে বা প্রজননকালে উপরটা বালু 
গে এবং প্রতিটি পালকের মাঝে ব্রিকোণাকার কালো ছিট। নিচুটা সাদা কিন্তু ঘাড়ের দু'পাশ 
€ বুকের উপরাংশে পাটকিলের ছোট টান, বুক ও পেটের দু'পাশেও ইতস্তত টান। কৰীনিকা 
গটকিলে, চু গাঢ় শিঙে-পাটকিলে থেকে কালচে, তলার চণুর গোড়া সবজেটে,পা ও আঙ্গুল 
নিপ্রত সবজেটে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে । 

এই পাখিরা সৈকত বর্গের (চারা-ড্রিইফরমেস) অন্তর্গত আরামুখ বংশে (স্কোলোপাসিদি) নীররক্ক 
গুণর (ট্রিংগা) এক প্রজাতি । নাম-বিলের বালুবাটান, ছোটো গোত্রা (ট্রিংগা স্ট্যাগনালিটিস), 
ডি মাশ স্যাওপাইপার, লিটল গ্রীনশ্যাংক ৷ লম্বায় 25 সেমি (010 ইঞি)। 
বাসস্থান দক্ষিণপূর্ব ইউরোপ, মধ্য ও দক্ষিণ রাশিয়া থেকে মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়ে পূবে 
টদারকালিয়া, দক্ষিণে তুর্কিস্তান এবং উত্তর মঙ্গোলিয়া। শীতে পরিযায়ী হয় আফ্রিকা, আরব, 
গত, বাংলাদেশ, বার্মা, ইন্দোটীনীয় দেশসমূহ, সুন্দা ও মলাকা দ্বীপপুঞ্জ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় উত্তর 
“তে আসে আগস্টের মাঝামাঝি, তারপর ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ সহ উপদ্বীপাত্বক ভারতে সর্বত্র । 
গাগ নিজেদের আবাসম্থলে ফেরে এপ্রিলের শেষ থেকে মে মাসের গোড়ায়। কিছু বিলের 
টান যারা সে বছর বাসা বাধবে না তাদের ভরা গ্রীষ্মেও ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়, 
দেশে ফিরে যায় না। দুটি বিলের বালুবাটান বা ছোট গোত্রাকে আঙটি পরিয়ে ছাড়া হয়েছিল 
tla, য়ে কালিমেয়ার (10* উঃ 79° পৃ) থেকে 12 নভেম্বর 1962 পা 

রে 4 মে 1963 রাশিয়ার নভোসিবিরস্ক অঞ্চলে 54* থেকে 55 উঃ এবং নার 


+"! মানচিত্রের উ টানলে হয় 5100 কিমি। আরেকটিকে 
পর সোজাসুজি লাইন টানলে দূরত্ব জগত 


স্পা 


নদী & অঞ্চলেই চারবছর বাদে 8 মে 19671 এ অপ্ণলই ছিল ওদের 
ছোট ছোট কম্বোজ, কবটী, পোকামাকড় এবং কেঁচো-কৃমি ৷ 


১৫৬ 


জায়ামুখ বংশ . কৃশিয়। বাণুবাঠাপ 
লই চালে। একটা তীক্ষ বাশির সুরে “চি উইপ-চি-উইপ' 
ডেকে মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠে। খুব ছোট ছোট দলে অন্যানা বালবাটানদের সঙ্গে বিল.বাদা বা 
নদীর পলি-কাদার উপর ছুটে বেড়ায়। থেকে থেকে খাদোর জন্যে চণ্টুটাকে কাদার মাপ্য ঢুকিয়ে 
দিয়ে অধবস্তাকারে এদিক থেকে ওদিক করতে থাকে। প্রায়ই দেখা যায় অল্প গলে মাথা ও চু 
পুরোটা ডুবিয়ে দিয়ে খাদ্য খুঁজতে ৷ প্রজননকাল এবং সেই সময়কার আচার গ্যবহার গোত্রার তন । 
জগলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া থেকে ডঃ বিশ্বময় বিশ্বাস-এর তত্বাবধানে কিছু বালুবাটানাকে 
আগুটি পরানো হয়। ভাতে দেখা গেছে 26 মার্চ 1965 তারিখে কলকাতার লবণ হদ (2235 উঃ 
8821" পৃ) থেকে যাদের ছাড়া হয়, তার মধ্যে একটি ধরা পড়ে 25 মে 65- তে শ্রেতনাইয়া, 
ওলেকমা, টুনগিরো, ওলেকমিস্ক, সোবিয়েত রাশিয়ার চিতা অণ্ঠলে (5514 উঃ, 120” পু)। অপর 
একটি ? এপ্রিল 65 তারিখে ছাড়ার পর, রাশিয়ার আলমাজনিয়ি, ইয়াকৃতিয়ানের মিরনিয়ির কাছে 
(62°30' উ£ঃ, 11350" পৃ) পৌঁছয় 25 মে 65 তারিখে । মানচিত্রের উপর সোজাসুজি লাইন টানলে 
দেখা যায় দুটির দূরত্ব যথাক্রমে 4500 ও 5200 কিমি। আরও কিছু আঙটি পরিয়ে ছাড়া হতে 
থাকে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে। তার মধ্যে একটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । 6 এপ্রিল 67- তে 
আডটি পরিয়ে যাদের ছাড়া হয়, তাদের মধ্যে একটিকে পাওয়া যায় 48 দিন পর 24 মে 67- 
তে রাশিয়ার সুসুমানের কাছে মাগাভান অণ্চলে (62 48' উঠ, 14812 পৃ)। মানচিত্রে দেখা গেল 
সোজাসুজি দূরত্ব 6200 কিমি। সংগ্রহ তারিখ থেকে বোঝা যায় তাদের প্রজননক্ষেও ওখানেই ৷ 
কতদূর থেকে যে আমাদের দেশে পরিযানে আসে ভাবলে বিস্ময়ে রোমাস্টিত হতে হয় ৷ 


কুশিয়া বালুবাটান (7৬৮ 3০০২০) 


আরও একটি বালুবাটানকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়। যেটিকে দেখেছিলাম সুন্দরবনে, সেটি হয় 
গুলি খেয়ে না হয় অন্য কোন কারণে আহত হয়েছিল। তার পা বাকা ও আঙ্গুল উলটানো ছিল। 
গত 23 জানুয়ারি 86 তারিখে বিজয়নগরে যেতে দেখেছিলাম কম করে দশ-পনেরটা। ফাক ফাক 
হয়ে জলের ধারে কাদার উপর চরছিল। এক-একটা কাদার ভিতর থেকে কোনো খাদ্যবস্তু তুলে 
নিয়ে দর্গ-দোয়ানির জলে চণু ডুবিয়ে কাদা পরিষ্কার করে গলাধঃকরণ করছিল। সবচেয়ে যেটি 
আশ্চর্যের সেটি এদের চু সেটি সোজা বা নিচের দিকে বাঁকানো নয়, উপরদিকে উলটানো। 

এই বালুবাটান পশ্চিমবঙ্গে দেখা যে যায় তার খবর পেয়েছিলাম এক পক্ষিপ্রেমিক শ্রী অন্ত 
মিত্র-র কাছে। তিনি নভেম্বর 1974-এর প্রথম সপ্তাহে একজোড়া দেখেছিলেন দীঘায়। নাম কুশিয়া 


পাপা 


স্বভাব-- মুখে আওয়াজ নেই বলা 


বালবাটান, টেরেক বালুবাটান (ট্রংগা টেরেক), ইংরেজি_ আভোসেট-স্যাওপাইপার, টেরেক ৯৬ পাইপার | 
নীররঙ্ক গণের এক প্রজাতি, লম্বায় 24 সেমি (সাড়ে 9 ইণ্চি)। . 
প্রায় 49 মিমি সরু লম্বা চু উপর দিকে অল্প বাঁকানো এবং বেঁটে কমলা হলুদ পা দূর থেকে 


চিনিয়ে দেয়। উড়ন্ত অবস্থায় দেখা যায় ফিকে ছাই-পাটকিলে, বস্তিপ্রদেশ এবং লম্বাটে কালো ডানার 
ধার বেশ প্রকট । 


শীতকালে উপরটা ছাই-পাটকিলে, 
“পাল ও অংসফলক সাদা। নিচটা 
পুরোপুরি সাদা । গ্রীষ্মে বা প্রজননকালে 
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শাথা, গলার ধারে এবং বুকে পাটকিলের 
এশেকগুলি ছোটো টান । কনীনিকা 
শ)ঞিণে, bY কালো এবং গা 
পাঢাকলে, 'গোড়াটা হলদেটে-কমলা । 
গা ও আঙ্গুল যয়লাটে হলদে থেকে 
উজ্জ্বল কমলা-হলুদ। স্-পূরুষ একই 
দেখতে । 


1. একা 1৮ 
১ 


সমুদ্রের উপকূলের উপহথদে। কচিত দেখা যায় সমুদ্রের ধার থেকে একট 
বায় তার তটভূমিতে জোড়ায় বা 13-14-র ছোট দলে, তাদের খাদ্য ছোটো কম্বোজ কব 
£ পোকামাকড় সংগ্রহ করছে। 


ছোটো বালুবাটান ( (শা) ১০4০) 


নো মেঠো-খসড়া বা ডায়েরির 15-9-82 তারিখের পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেখি একটা 

না গাখর নাম উল্লেখ আছে। সুন্দরবনের মণিপুর থেকে সন্দেশখালি ফেরার পথে পাড় ঘেঁষে 

| টা আসার সময় নজরে পড়ে । দেখি পাড়ের কিনারায় জলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। নৌকোটা 
| আসতেই হঠাৎ উড়ল কলাগাছিয়া নদীর প্রায় জল ঘেঁষে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে। ডানার উপর 
মা টান, মুখে তীক্ষ সুর 'টিই-টিই টিই'। আরও দু'একটিকে দেখলাম এদিক-ওদিক জলের 

ও উপর | উপরের সবটাই ছাই-পাটকিলে, তার উপর চকচকে সবুজের আভা, পিঠ ও 
1 টার নঙ্াদনের উপর খুব সরু সরু আড়াআড়িভাবে পাটকিলে লাইন, জ্রর উপর সাদা টান, 
এম সারির পালক পাটকিলে এবং প্রথম দুটো পালক ছাড়া বাকি পালকে একটা সাদা 


| 
! 
1 
| 
{ 


১৭-৫7 শপ পপ ত পাগ কালার লস 


আরামুখ বংশ 1177 বালুপাগান 


ছোপ ৷ লেজের পালকের মাঝের চারটি [তারা 
পালক পিঠের মত ছাই- পার্টিকালে, ৮০১০৬ 
তার পরের দু'টোয় সাদা ছোপ । | | 
ভলাটা সাদা. কেবল ঘাড় ও বুকে 
ধসরাভ-পার্টকিলের আকাবীকা ডোরা 
কাটা ৷ কলীনিক্ষা গাঢ় পা্টকিলে, চণ) 
শিডে-পাটকিলে এবং তলার উগ্র 


গোড়াটা ধৃসরাভ-সবজেটে, পা ও 


স্পেস 


আঙুল সবুজাভ ধসর, নখ ছাই চি 5 টো সাল্লাটোন 


রঙা ৷ স্ত্রী-পূরুষ একই দেখতে । 

যাদের দেখলাম তারা সৈকত বর্গে আরামুখ বংশে (স্কোলোপাসিদি) নীররক্ক গণের এক প্রজাতি ' 
নাম_ ছোটো বালুবাটান ট্রিংগা হাইপোলিউকস), তেলুগু পলটে উলাগা, তামিল_ কটন, 
মালয়ালী_ নীরকটা. গৃজরাটি__ সামান্য টাটওয়ারি, মালদ্বীপীয়- ফিনডন, ইংরেজি_ কমন স্যান্ডপাইপার ৷ 


পশ্বায়_ 21 সেমি (8 ইপ্ডি)। 
বাসস্থান সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়ার তুন্ত্রা অঞ্চল, দক্ষিণে উত্তর স্পেন, উত্তর ইতালি, দক্ষিণ 


রাশিয়া, ইরান, মঙ্গোলিয়া, মাণুরিয়া, জাপান । ভারতে কিছু বাসা বাঁধে কাশ্মীর, লাভাখ ও গাঢ়োয়ালে 
53200লি, উচ্চতার মধ্যে । পাকিস্তানের বেলুচিস্তানেও বাসা বাধে । শীতে পরিযায়ী হয়ও প্রচুর 
নেপাল. সিকিম, আসাম, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, 
আন্দামান-নিকোবর, মালদ্বীপ ও লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ এবং শ্রীলঙ্কায় । ভারতের বাইরে পরিযায়ী হয় 
আফ্রিকা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, উত্তরে দক্ষিণ চীন, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, মালয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে 
অস্ট্রেলিয়ায় ৷ দেখা যায় যেমন দেশের অভ্যন্তরে নদী, স্রোতস্বতী, পৃকুর-দীঘি, খানা-খন্দ, ডোবার 
ধারে, তেমনই পাথুরে সমুদ্রকূল, বন্দর, পোতাশ্রয়ের ধার, সমুদ্রকূণের উপহ্দ, জোয়ারভাটা খেলা 
হাঁড়ি ও গরান-বাইন পূর্ণ জঙ্গলে জলের ধারে। 

এদের পথের নিশানা আঙটি পরিয়ে দেখা হয়-নি কিন্তু পরিযায়ী হয়ে ভারতে ঢুকতে দেখা 
যায়, এপ্রিল-মে মাসে দিল্লি, শরৎ-হেমন্তে কোহাট ও কুর্রম, এপ্রিল-মেতে পাকিস্তানের উত্তর 
রেলুচিন্তান এবং আগস্ট মাসের গোড়া থেকে নেপাল উপতাকার ভিতর দিয়ে৷ এই বিভিন্ন পথ 
দিয়ে এসে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে । মুশকিল বাধায় যখন শীতে এসে কিছু পাখি প্রথম গরম 
পড়ার মুখে ফিরে যায় না। বহুদিন থাকে এবং তাদের মধ্যে কেউ বাসা বাঁধে কিনা সে সম্বঞ্জে 
এখনও কোন হদিস পাওয়া যায় নি। 

খাদ্য ছোট ছোট কন্বোজ, কবচী এবং পোকামাকড় । 

স্বভাব-- 'টিই-টিই-টিই' ডাক ছাড়াও একটা লঙ্বা সুরেলা টান দেয়, [ঠিক যেন মনে হয় বলছে 
'হুইইট, হুইহট কিটি হুইহট কিটি ঠুইইট' | বারবার ডাকতে থাকে । এই ডাক শোনা যায় যখন 
সে শান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে তখন। এটা সাথীকে আহ্বান জানানর ডাক । এট। ডাকে হয় মাটিতে 


অ-চে-পা ২১ 


চেনা-অচেনা পাখি 


৬ নর টি 
কিংবা পাথরের উপর থেকে না হয় গরান-বাইনের ঝোপে বসে। 
সাধারণত একাই দেখা যায়। আবার দেখা যায় জলের ধারে £ড়িয়েছিটিয়ে দু'তিনটে, যেমন 


এরি দেখেছিলা; । জল ঘেঁষে পাড়ের উপর দিয়ে ছুটে চলতে চলতে মা টেউয়ে পাড়ি পাস, 
া কোন পোকামাকড় পেলে চগ্ুুতে তুলে নেয়। ছুটে চলার সময় ঘনঘন লেজ নাড়া আর মাথা 
৪ দওয়া চলতে থাকে। এই মাথা ঝাকি দেওয়াটা খুব বেশি বাড়ে যখন কোন কারণে উ fire 
থয় ওঠ! খুব বড দল কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না, তবে পড়েছি, জোয়ারের সময় তীরে 
॥%-এর দল বেঁধে পাথর খণ্ডের উপর অপেক্ষায় বসে থাকে কখন পর্ণ জোয়ার শেষ হবে: 
ৰঃ মুখে যখন জল এগিয়ে আসে তখন যাতে ঢেউয়ে চাপা না পড়ে তার জন্যে খৃব রত 
; ঢেউ এড়িয়ে যায়। আবার ঢেউ যখন পিছিয়ে যায় তখন তার পিছু পিছু ছোটে যদি কিছু 
ধদা এসে থাকে। তাদের কিছু না কিছু খাদ্য ঢেউয়ের সঙ্গে এসে থাকেই । | 
গত 20-10-85 সুন্দরবনে মায়াদ্বীপে সাইমারির চরে ঝাউবনের পাশে শৃকনো জমিতে একটি- 
টিকে দেখেছি খঞ্জনের (হোয়াইট ওয়্যাগটেল) সঙ্গে চরতে। | 
আহত হলে দেখা গেছে শএঞ্ে এড়িয়ে যাবার জন্যে ডানার সাহায্যে জলের দু-ফুট নিচে গিয়ে 
ঢব গীতার দেয়, দম নিতে উপরে উঠেই আবার ডুব সাঁতার দিয়ে চলে। 
পরিযায়ী হয়ে এসে খাদ্যসংগ্রহের চৌহদ্দির জন্যে পরস্পরের মধ্যে প্রতিছন্দিতা চালায়। দুটি 
পাখি সমান্তরালে ছুটতে থাকে । মাঝে মাঝে রোষকষায়িত নেত্রে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ 
একটি লাফিয়ে উঠে আক্রমণ করে প্রতিদ্বন্বীকে। প্রতিদ্বন্দী আকমণকারীর দিকে ডানা নামিয়ে ছড়ান 
নেজটাকে ঘোরাতে থাকে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে । তারপর অপরপক্ষ পাল্টা একই ভাব 
প্র্শন করে| কিন্তু কেউ কাউকে আঘাত করে না। সবটাই যেন কেমন একটা আচার-আচরণ 
পালনের আতিশয্য দিয়ে কোন ক্ষতি না করে মেজাজ দেখানো । 
পরজনকাল- ভারতে কাশ্মীর, লাডাখ, গাটোয়াল প্রভৃতি জায়গায় মে-জুন মাসে! বাসা বানায় 
শুকনো পাতা ও ঘাস দিয়ে, হয় কোন ঝোপের না হয় কোন শিলাখণ্ডের তলায় মাটিতে অল্প 
ধোদল করে । ডিম পাড়ে 4টি পেয়ার ফলের মতন । ডিম্বাকার ঘি-রঙা, তার উপর লালচে-পাটকিলের 
ঘট ও ছোপের মধ্যে মিশিয়ে থাকে গোলাপী-ধৃসরের প্রায় অদৃশ্য ছায়া। ডিম পাখির আকারের 
নায় রীতিমত বড়ো । ্ত্ী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধা থেকে তা' দেওয়া, সন্তান প্রতিপালন সবই 
গর! ডিম ফুটতে 22-23 দিন লাগে। পোষা মুরগির চেয়েও বেশিদিন। ভারতীয় ডিমের গড় 


পি. 356 262 মিমি | 


t 
কাদাখোচা ( (ome ৩৫) 
| মিত ০ _ শীল 7 ত্র বেঙ্গল কেমিক্যাল 
| কল বিবেকানন্দ রোডের মোড় থেকে যে বাসে করে শীতের শেষ রাত্রে বে? 
“তায ডং i | | 
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ক" | 


যাই হোক, নৌকোতে খাল পার হয়ে বাদায় [গয়েছি। শীত 
প্রায় শেষ। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে। সেদিন নতুনের সন্ধানে 
ঘুরেছি অনেক । কোন নতুন পাখি বা সুবিধেমত কোন পাখি 


| 
| 
না পাওয়াতে বন্দুকের গূলিও খরচ হয় নি। খাদ্যযোগা পাখিরা ৷ 


এত দূরে যে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসে না। মাথায় গামছা ৷ ৯ 
বেঁধে আড় গায়ে জলে নেমে কাছে যাবার চেষ্টা করেছি, কিনতু J 
বন্দুকের ঘা খেয়ে খেয়ে তারা এত সেয়ানা হয়েছে যে, সামান্য | RUA 
নড়াচড়ায় তারা দূরে চলে যাচ্ছে। নিরীহ স্থানীয় জেলে া এ চি 62. কাদাখোঁচা 


ধরনের কিছু বলে বিশ্বাসই করছে না। 

বেলা বাড়ছে দেখে ফেরার পথ ধরেছি। হঠাৎ আমাদেস সামনে দশ-বার হাত দূরে মার্টি থেকে 
দশ-বারটা পাখি গলাভাঙ্গা ফ্টযাসফেঁসে শব্দে “স্কেপূর্ফেচ' করে দ্রুতগতিতে এঁকে-বেঁকে উড়তে শুরু 
করে দিল। দেখলাম পাখিগুলোর উপরদিকটা গাঢ় পাটকিলের উপর কালো, লালচে ও হল 
এক গাছ ছিল তার তলায় দাড়ালাম । 

খানিকক্ষণ ওইভাবে চক্কর দিয়ে ওড়ার পর সোজা গোঁও| খেয়ে নেমে এল, লেজের পালকগুলো 
ছড়িয়ে দিয়ে, যেমন মেমসাহেবরা গোটানো হাতপাখা খুলে দেয় তেমনি করে। মাটির একদম কাছে 
এসে ডানা বন্ধ করে দিল। মাটি ছোঁওয়ার ঠিক আগে ডানা খুলে ঝটপট করতে করতে টাল 
সামলাল ৷ অবাক হলাম, ঠিক যে জায়গা থেকে উড়েছিল আবার সেই জায়গাতেই ফিরে আসাতে ৷ 
আমরা কাছেই দাড়িয়ে, তা সত্বেও ভ্রাক্ষেপ করল না। 

আমি আগে এই জাতের যেসব পাখি দেখেছি এবং মেরেছি তাদের সঙ্গে এদের তফাৎ, এদের 
রঙটা একটু বেশি গাঢ়। তাদের লেজ সরু আর এরকমভাবে লেজের পাখনা মেলে দেয় না! ওড়া 
এত দুত এবং আঁকা-বাঁকা নয়। অনেক বেশি মন্থর। আর জলের এত কাছেও তাদের দেখি নি। 
শুকনো ডাঙাতেই দেখেছি। তারা ‘কাদাখোচা' (কাপেল্লা স্টেনিউরা), ইংরেজি_ পিনচছেইল হাই 
এরা তাহলে কোন কাদাখোচা ? 

মাটিতে বসে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে । কোনরকমে দুটোকে এক লাইনে পেয়ে ডবল ব্যারেল লায়ন 
আযা্ড লায়ন’ এর প্রথম ঘোড়াটা টানলাম। উড়তেই ডানদিকেরটাও টানলাম। মাটিতে দুটো আর 
জলে গিয়ে পড়ল চারটে । এভাবে গুলি ছোঁড়াটা ভুল হয়েছিল, কারণ গোৌত্তা খেয়ে একসঙ্গে যখন 
মাটির কাছে নামে তখন মারলে এ বারটাকেই ফেলা যেত। 

বাড়ি ফিরে বই খুলে সনান্ত করলাম, এটি আরমুখ বংশের (ক্কোলোপাসিদি) গোভভীর গণের 
(ক্যাপেল্লা) এক প্রজাতি । নাম_ “কাদার্খোচা বা চেগ্গা' (ক্যোপেল্লা_ গাল্িনাগো), ইংরেজি- কমন 
প্লাইপ, ফ্যানটেইল স্লাইপ । জানলাম বাংলাভাষায় যত প্রজাতির স্নাইপ আছে তাদের সকলকেই 
কাদাখোচা বলা হয়। 

কাটাকুটি ও মাপজোক করে (পলাম, সরু লম্বা ৮৭ 6 সেমি (আড়াই ইণ্চি), যার একদম আগাটা' 


চেনা- অচেনা পাখি 


a র ভিতর থেকে খাদা তুলে নেবার সুবিধের জনো একটু বাকা। চণ্টর (গা: 

চলা গোটা চারেকের পেলাম 13 সেমি (5 ইস্ট), দুটি 1315 সেি প্রায় সাড়ে 5 ঈপি)। শেষের 
পুরুষের ' লেজ 6 সেমি (2 $ ইন্টি): ওজন ছিল প্রায় দেড় ছটাক (100 গ্রাম, 

£ সন্কান_ ইওরোপের ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, স্ক্যান্ডিনেভিয়া থোক পূর্ব সাইবেরিয়া, বলকান শ্রণল 

শাস, কিরঘিজ স্তেপভূমি, পামির ট্রাসবৈকালিকা, আমূর নদীর অণ্টল, হোক্কাইজে এবং কাবিল 
পু, ওড়িশার বালেশ্বর এবং নিম্ন পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত সুন্দরবন অণ্যলে। পরিযায়ী = 

াসাগরীয় অঞ্চল, মিসর, পূর্ব আফ্রিকা থেকে দক্ষিণে কেনিয়া, পারস্য, ভারত, পাকিস্তান 

দেশ, বর্মা, দক্ষিণ চীন, ইন্দোচীন অণ্যল এবং জাপানে। 


ভারতে কাশ্মীর- গাঢ়োয়াল প্রভৃতি হিমাচল প্রদেশে বাসা বাঁধে। অন্যত্র বাসা বাধে কিনা সঠিক 


ভারতে ডিম পাড়ে সাধারণত 4টি, মাঝে মাঝে 3, কখনওবা 5টি সবুজাভ ধূসর কিংবা জলপাই 
$সূরর উপর গাড় পাটকিলের ছিট' ও ছোপের ৷ স্তর-পুরুষ দু'জনেই তা' দেয়। ডিম ফোটে 
দিনে প্রজননকালে পুরুষ স্ত্রী-পাখির মনোরঞ্জনের জন্য খুব তাড়াতাড়ি ডানা ঝাপটিয়ে সোজা 
কি 100 মিটার শূন্যে উঠে চক্কর দিতে থাকে, আর মুখে ডাকতে থাকে ‘চিপ-পার, চিপ-পার” 
ভপরেই সোজা গৌত্তা খেয়ে নামে, তখন ছড়ান লেজের পালক বাতাসের সংস্পর্শে এসে এক 
জত আওয়াজ সৃষ্টি করে। সেই শব্দের সঙ্গে ছাগলের ডাকের সাদৃশ্য পেয়ে জার্মানরা এদের বলে 
স্রকাশের ছাগল : 


আন্যান্য কাদাখোচা বা চাহা 


আরামুখ বংশের (স্কোলোপাসিদি) গোভগ্ডীর গণের আরও কিছু পাখি পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়, 


নরা হল- 

৬4০০ Sipe) (৭ ৬) 

'বনচাহা_ (ক্যাপেল্লা সলিটারিয়া) এবং একই নামে আর একটি প্রজাতি (ক্যা নেমোরিকোলা)। 
বায় দুই প্রজাতিই এক__ 31 সেমি (12 ইন্চি)। 


ঈলিটারি প্লাইপ । ৰ কাচোরা পাটকিং তামাটে 
গার চারপাশের রঙের সঙ্গে মিশিয়ে থাকা পাখি। দেহে জুল 
১" লীলচে-হলুদ, আর সাদার সমাবেশে সোজা সরু লম্বা জলপাই-পাটকিলে, চু এন 
১! হাতে করে না: নিলে একমাত্র আকারে বড়ো ছাড়া কাদাখৌচার চেয়ে র আধখানা 
_ ‘কা পাটকিলে, চু জলপাই-পাটকিলে, উপরের চণুর কিছু অংশ রা ৰ 
ar | | | ট | এ" রা 

"পা ও আঙুল জলপাই-রঙা, নখর শিঙে-পাটকিলে । পুরুষ 


“l 


ধধ্যটচির নাম,নেপালী- ভার্কা, খাসি সিমপু, কাছাড়ি_ দাওডিডাপ গোফু, ইংরেজি ইস্টান 


৭ ৮2৮৮৮০৮৮৮4৫, 
+ ৮৮০৫ স্পা তত কি rif 1 
fd FED ই 


শখ ৬০৫ 


শারামৃখ বংশ ' বন্চাহা, ( 
বাসস্থান মধ্য এশিয়ার উচ্চ পার্বতাভূমি তারবাগাটাই, সাইয়ান ও খাঙ্গাই পর্বত থেকে দক্ষিণে 
তিয়েন শান ও হিমালয়, পুবে কোকোনর এবং বর্মার উত্তরাংশ। শ্রীপ্মে দেখা যায় সমগ্র হিমালয়ে 
2800 থেকে 4600 মি. উচ্চতার মধ্যে । লাডাখ. কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, কৃমায়ুন, গাঢ়োয়াল, নিপাল, 
সিকিম থেকে উত্তরপূর্ব আসামে খুব বাসা বাধে । শীতকালে কখনওসখনও নেমে আসে ব্রশ্ম ০৭% 
দক্ষিণে আসাম পাহাড়, মণিপুর, উত্তরবঙ্গ, বেনারস ও ওড়িশার চিন্কা হদে। 
খুবই দুষ্প্রাপ্য পাখি ৷ ডাকে কাদাখোচার মতো 'স্কেপ' বা 'পেনচ' করে, তবে অনেক জোরে 
ও কর্কশ সুরে ৷ গাছের উপরেই বাস করে। একা-একাই ঘোরাফেরা করে। দু'একটি একই জলাশয়ে 
থাকলেও পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব থাকে বেশ । কাদাখৌচারই মতো এঁকেবেকে ওড়ে, তবে অনেক 
আস্তে । 
দ্বিতীয় প্রজাতির হিন্দি নাম_ চাহা। সব প্রজাতির কাদারখোচাকে হিন্দিতে তাই বলে৷ তামিল- 
কাট উল্লান, ইংরেজি_ উড প্লাইপ। খুবই দুষ্প্রাপ্য পাখি। 
দেহের উপরাংশ গাঢ় পাটকিলে, তার মধ্যে মিশিয়ে আছে কালো, লালচে-হলুদ এবং ঘি-রঙা 
সব ছোটো ছোটো টান। বুকে লালচে-হলুদের উপর পাটকিলের টান, বাকি তলায় পেটসমেত সাদা 
তার উপর খুব ঘন করে সরু সরু পাটকিলের টান। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চণু শিঙে-পাটকিলে, 
তার উপর সবুজের আভা, ডগাটা গাঢ়, তলার চুর দুই-তৃতীয়াংশ হলদেটে, পা ও আঙুল গাঢ় 
সীসে-সবৃজ। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে । 
বাসস্থান হিমালয়ের হিমাচল প্রদেশের ডালহৌসি থেকে পুবে নেপাল, সিকিম, ভূটান, উত্তরপূর্ব 
আসামের শেষপ্রান্ত অবধি। শীতে পরিয়ায়ী হয় উত্তরবঙ্গ, বাংলাদেশ, মণিপুর, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ. 
অন্ধ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মাদ্রাজ, কেরালায়। কচিৎ শ্রীলঙ্কায় দেখা যায়। দেখা যায় ছোটখাটো 
জলার ধারে বা বড় জলার ঘাসের ঘন জঙ্গলে। 
খাদ্য দুই প্রজাতিরই এক৷ ভূমিজ কীট, ছোটো জলজ পোকামাকড় ও আবর্জনার মধ্যে থেকে 
কীটপতঙ্গের শৃক। 
স্কভাব-- মাঝে মাঝে ঝোপের মধ্যে থেকে নিঃশব্দে চটপট উঠে উড়তে দেখা যায়। কখনওবা 
দুস্বরে' টক-টক' আওয়াজ করে। পাহাড়ী জলা-জঙ্গলের পাখি। সাধারণত একাই বিচরণ করে, 
মাঝে মাঝে দুই বা তিনটি কাছাকাছি থেকেই ওড়ে। ওড়ার সময় চণু নিচের দিকে করে রাখে ৷ 
পণ্ঠাশ বা একশ’ মিটার উড়েই আবার ঝোপের মধ্যে নেমে পড়ে। 


1০) 2. চেগ্া-_ (ক্যা স্টেন্যুরা)। সর্বত্রই কাদাখোচার যা নাম তাই। ইংরেজি_ পিনটেইল য্াইপ । 
৮৪ 27 সেমি (সাড়ে 10 ইণ্চি)। 

৮. কাদাখোঁচারই মতো দেখতে, শুধু রঙটা একটু গাঢ়। প্রায়ই দেখা যায় শুকনো জমিতে । আর 

তফাত ধরা যায় হাতে নিলে! চেগ্গার লেজের পালক ছাব্বিশ থেকে আটাশটি এবং দু'দিকের 


(8০০. 


শা শি শি 


বাইরের আট-নটি পালকের শেষে সরু আলপিনের মতো কাঁটা বার হয়ে থাকে। 


সপ. ৯ 


বাসস্থান__ পূর্ব মাইবেরিয়ার পশ্চিম থেকে ইয়েনেসি নদী, দক্ষিণে পর্ব তর্কিস্তান, উত্তর তিব্বত, 


০ 


চেনা-অচেনা পাখি 


ত সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, আন্দামান, নিকোবর ও দিন নেপাল, সিকিম 
‘কার উচ্চতার মধ্যে। ভারতের বাইরে বর্মা, ইন্দোটীনীয় i এব 
| সৃন্দা দীপপুঞ্জ, তাইমোরে । কাদাখোচার ফানাটইল) সঙ্গে মি গ চীন হ্‌ 


. ধারে কাঁপার্থোচার সঙ্গে বিণ কপ, এমনকি নিঢু জামির বোপে। 

টি প্রধানত ভূমিজ কীট, বিভিন্ন শৃক এবং ছোটো কন্বোন্। 

লে সু আলি চে ও বা পোন’ করে ওড়ার যহর্েভাক দেয়। কিংবা উই 
€ ডাক দেয় প্রায় প্রতি সেকেঙে, তারপর ধূরপাঞ ওড়ার মাঝে থেকে থেকে ডেকে থাকে। 


ওড়ে বুব দুত বিদ্য গতিতে আঁকাৰীকাভাবে। এই কারণে পাকা কে একস is 
লন বুব শ্রিয়। মাঝারি শিকারীদের শুধু গুলি নষ্ট করতেই দেখেছি। প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় 


০০৮৩০ Sipe) 

_ (ক্যা মিডিয়া) । ইংরেজি_ গ্রেট স্নাইপ । লম্বায় 28 সেমি (11 ইণ্চি)। 
ey বা চেগ্গার চেয়ে দেখতে বেশ হৃষটপৃষ্ট । গায়ের রঙও গাঢ় এবং তলায় কাদার্খোচার 
"চান বা দাগ। ওড়াটা বেশ ধীরে । আঁকার্বাকা ভঙ্গিটাও কম এবং প্রথম ওড়ার সময়কার 
৪ দেয় না। লেজের দু'দিকের বাইরের চারটে করে পালকের শেষপ্রান্তে কোনো দাগ 


নিকা ? পাটকিলে, চণ্নু পাটকিলে বা শিঙে-পাটকিলে, পা ও আঙুল সবজেটে বা 
*' হ্বীপুরুষ একই দেখতে ৷ 

at উত্তর ইওরোপে এবং পশ্চিম এশিয়ার উত্তর নরওয়ে, দক্ষিণ ফিনল্যাও, হোয়াইট- 
পি নদীর নিন্ভাগে, দক্ষিণে ডেনমার্ক পূর্ব জার্মানি, পোল্যাও, কিরঘিজের স্তেপভূষি 
be পাৰ্বত্য অণ্যূল ৷ শীতে পরিযায়ী হয় দক্ষিণ ইওরোপ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার 


a 
রি 
০ 


2 _ কচিৎ, 
|“ শ্রাক্িকার ভত্তরাংশ ও পূর্বাংশে । ভারতে মাদ্রাজ, মহীশুর, আন্দামান, শ্রীলঙ্কায়, 


টি শপ a OBES g 


গ্রারাযুখ বংশ : ছোটো চা, গুলিন্দা বাঢান 


পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণাংশ ও ওডিশার বালেশ্বরের নিকাটবর্তী গ্ভান। বাঙ্গিগতভা।ন ললগ দে দো. 
বার পাঁচেক, তাও চিনতে, পারতাম না। কেবল কাদাখাচার সঙ্গে এরাও শিকার চায়ছিল ৭৮ 
হাতে লিয়ে তফাত ধারছিলাম। । সৃন্দরবনে দোখছি বার তিানক ৷ (সাপাঙ্থর থাক আর এলা 


দেখা যায়। 
ack An, সৎ) ছোটো চাহাঁ (ক্যা মিনিমা), নেপালী- ছো০। ৩৪%, ৩৯৭ উল্ল/প, ইংরেঞ্জি- জ্যাক 
স্াইপ। লদ্বায় 21 সেমি (সাড়ে 8 ইণি)। 


প্রায় কাদাখোচার মতই দেখতে তবে আকারে বেশ ছোটো, ৮% বেশ শত্তপোন্ত, উপরের পালকে 
ধাতব-সবৃজ ও বেগুনি আভার ভিতর গাঢ় বাদামীর টান, লেজ অনেকথানি কীলকাকার, তবে 
কাদাখৌচার মতো বাইরের পালকের ডগায় সাদাটে ভাবটা নেই। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চণ্ুর 
ডগাটা প্রায় কালো. বাকি অংশ শিঙে-পাটকিলে, গোড়া সবজেটে-শিঙে, পা ও আঙুল ফিকে 
জলপাই-সবুজ, তার উপর একটু হলদেটে বা ধূসরের আভাস পাওয়া বায়। 

বাসস্থান উত্তর ইওরোপ ও এশিয়ার উত্রাংশ, নরওয়ে থেকে পুবে কলাইমা ব-দ্বীপ (70; 
ডিগ্রি উত্তর বাদ), দক্ষিণে ডেনমার্ক, পূর্ব জার্মানি, বালটিক রাজ্য, মধ্য রাশিয়া ও মিন্যুদ্সিনসক 
এর জঙ্গলের স্তেপভূমি। শীতে পরিযায়ী হয় পশ্চিম ইওরোপ, ভূমধ্যসাগরীয় অণ্ল, মিসর, ইরাক. 
পারস্য. ভারত ও বর্মায়, ক্কচিৎ নাইজেরিয়া ও কিনিয়ায়। ভারতে আসে খুব অল্প সংখ্যায়! দেখা 
যায় পাকিস্তান, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের পশ্চিমাণ্চল ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং বাংলাদেশে ৷ 
কখনওসখনও আন্দামান ও শ্রীলঙ্কায় । কাদার্খোচার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। 

স্বভাব আচার-ব্যবহার কাদার্খোচা ও চেগগার মতই। ঝোপের মধ্যে থেকে একাই নিঃশব্দে 
ওড়ে ৷ মুখে জাতিগত 'স্কেপ' বা ‘পেনচ্‌' নেই। অল্প উড়ে কিছুদূর গিয়ে আবার ঝোপের মধো 
নামে। কাদার্খোচার মতো আঁকাবাকা ওড়ে না, ওড়ে অনেক আস্তে, তাই শিকারীদের মারার খুব 
সুবিধে ৷ ব্যক্তিগতভাবে লবণ হ্রদে বারকতক এবং সুন্দরবনে এখনও পর্যন্ত মাত্র বার দুই দেখেছি । 


এই পাখিদের প্রথম দেখি প্রথম যৌবনে আমার স্বর্গরাজ্য লবণ হদে। তারপর এখন জীবনের 
বেলা শেষে দেখি সুন্দরবনে । ভারত ভাগ হবার আগে অখণ্ড সুন্দরবনে যেমন দেখেছি এখন তেমনই 
দেখছি পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে । আবার দেখেছি ওড়িশার চিহ্ধা হদেও। ওদে ত ডানলিন- 

[নর (ক্যালিড্রিস আলপিনাস) সঙ্গে মিলেমিশে ৮রতে। দূর থেকে তফাত ধরা খুবই শত্ত কিন্ত 
যৌবনে হাতে থাকত বিলিতি বন্ধু৷ চিক্ষায় সেই বজ্ঞ গর্জে উঠছিল এবং বজ্জাঘাতে পড়েছিল দই 
জাতের পাখি। তফাত একজনের 5% ঈষৎ বাঁকা, অপরজনের একটু ছোট এবং সোজা । একজনের 
লেজের উপরের আচ্ছাদক কালো, আপরজনের সাদা । সেই যুগে লবণ হদে দু' জাতকেই দেখা যেত । 
৮ বাঁকা সরলা বাটান বা ছোট গুঁলন্দার (হুইমব্রেল) মত হলেও ডানলিন-বাটান আকারে অনেক 


চেনা- অচেনা পা 


। (81), AML SY / 

HU NYAS igi s ৮7 ৮//৮ 
দেখ সুগরপ/ : %৮4 ৮৮৭ 
পাটাকিলে, ঠা ৮? ৮: 1/44 
ছোট ছোপ, /%/% %৮/%4 ৮৮৮৮4 
কালো, নিচা সাদ! ৷ পণ 4৮4 
বুকে কিছু ছোট 5৮5৮৫ ০%, 
কণীনিকা পাকলে চন ys os 
বাকা চণ্ট কালো, পা € শর” 
ধূসরাভ-সীসে রা কালো ৷ টু পরল 
টি টক 46. |, | একই দেখতে ৷ 
| | A এই পাখিদের ভারতীয় কোন ভাবা 
Eee EE FO উর 
ন দেখেছি, তাঁরা সৈকতবাসী প্রায় সব পাখিদেরই বাটান বলেন, কোন তফাত করেন লা; 

ক চণুর জন্যে আরামুখ বংশে বারিরঙ্ক গণের (ক্যালিড্রিস) এই পাখির নাম রেখেছি We 

টান (ক্যালিড্রিস টেস্টাসিউস), ইংরেজি কারলিউ স্যাঙপাইপার । লম্বায় 20 দেহি ইল, 

ন উজ এ য়াশাস নদার মোহনা, পশ্চিম তাইমীর বলচেই বারানভ অস্তরীপ 
লং নব সাইবেরীয় দীপপুঞ্জ ভারতে পরিযায়ী হয়ে আসতে শুরু করে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ 
(ক! পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতের সমুদ্রকূল থেকে অভ্যন্তুরের-প্রায় সর্বত্রই এসে হাজির 
৷ মালদ্বীপ, আন্দামান-নিকোরর দ্বীপপুঞ্জ এবং শ্রীল্কাতেও আসে। ভারতের খুব বেশি অভ্যন্তরে 
মানে অল্পমাৰায়, বড় বড় ঝাঁক সমুদ্র উপকূল, জোয়ার-ভাটা খেলা নদী ও খাঁড়ির মুখের পলি- 
নদ, ভিজে ধানক্ষেত, বাদা ইত্যাদিতে, অন্যান্য সৈকতবাসীদের সঙ্গে একত্রে বিচরণ করতে দেখা 
ঘ়। ভারতের বাইরে আফ্রিকা, মালাগাসি, বর্মা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও অস্ট্রেলিয়া । 

বাদা_ কম্বোজ, কবচী পোকামাকড় ইত্যাদি । 

‘টাব অন্যান্য সৈকতবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে বলে শীতকালে এরা কোন ডাক 
গক কিনা ঠিক বোঝা যায় না। পক্ষিবিদ স্টুয়ার্ট-বেকার তার আট খণ্ডের বই 'ফনা-অব 
টপ ইয়া বার্ডস'-এ বলেছেন, ক্ষীণ কিচিরমিচির শব্দ ও তীক্ষ উচ্চগ্রামে একটি আওয়াজ 
আট পরিয়ে পরিযায়ী হয়ে আসা-যাওয়ার পথ সঠিক নির্ণয় হয় নি। জুলাইয়ের 

তাহ বা আগস্টের প্রথমে মাকরান, সিন্ধু ও গুজরাটের সমুদ্রতীরে অনেক সময় আসে, 

পূর্ণ সাজ পরে। 
[৮ পাখি ফিরে যায় এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে। কিছু প্রজননকালের পূর্ণ সাজে রা 
পু মাঝামাঝি পর্যস্ত। এই সময়ে শরীরে বেশ মেদ জমিয়ে নেয় লঙ্বা পাড়ি দেবার জন্যে 
দেহের উপরের ধৃসরাভ-পাটকিলে বদলিয়ে বাদামী হয়ে যায়। আবার কিছু শীতের 
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জে থেকে যায় গ্রীষ্মের (শেষ পর্যন্ত এমন কি তারপরেও ভারতের সম ন্ুলবাঠী প্া 


অন্যান্য বাটান 
আরও কয়েকটি বাটানকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়, তারা হল 


১৯০1৭) ডানলিন-বাটান-_ (ক্যালিড্রিস আলপাইনাস)। ভারতীয় কোনো ভাষাতেই নামকরণ হয় পি 
কে রবের ক্যোলিভিস) এজাতি। ইংরেজি_ ডানলিন। পবা 19 সেমি (সাড়ে 7 ইণ্ি)। 
শীতকালে দূর থেকে দেখে গুলিন্দা-বাটানকে চেনা একম|এ উপায় হপ, এরা একা এক) 
কান রব ভাবটা খুবই অত উপরের পালক হর পাটকিলে, তার উপর 
| বুকে অস্পষ্ট ধর ছিটের একটি পটি বুকের তলায় দাদ 
একটা পটি ঘপ, ওভার সয় সপ হয়। কনীনিকা বাদামী, চু, পা ও আঙুল কালো! সৰ 


নদা আর ডানলিন-বাটানের তফাতটা আমার কাছে স্পট হয়েছিল আমার এবি 
ক থাৎ কলাণকৃমার রায় চৌধুরীর জন্যে বতুদিন আগে এক দুপুরে কয়েকটা পাবা কে 
কোথেকে এনে বলেছিল রেখে দিতে। পাখিগুলি নাকি রলাইপ বা লিপ কে-কে এ 
কোখেকে হন বন্ধু আসবে এবং খাবে। রেট বলে কোনো পাখি নেই। ওগুলো রাইপও দিল 


না. ছিল এক জাতের বাটান। 
সবই ছিল_ -বাটান তার মধ্যে তিনটে ছিল ভিন্ন জাতের। তফাতটা লক্ষ্য করেছিলাম 
ছটা করে 


এদের লেজের আচ্ছাদকের মাঝখানটা কালো, গুলিন্দা-বাটানের সাদা। দু'জনেরই লেজে 
বারোটা পালক। গুলিন্দার চেয়ে এই বাটানের লেজের পালক একটু সূঁচলো । দু'দিকের পীচ-পীচটা 


এই ডানলিন-বাটানকে মুত্ত আঙিনায় দেখেছি কলকাতার উপকণ্ঠে ব্রেস ব্রিজে আর সুন্দরবনে ৷ 

বাসস্থান আইসল্যা্, ইওরোপ ও এশিয়ার উত্তরে ্্যান্িনেভিয়া থেকে ইয়ালমাল উপদ্বীপ, 
কলগুয়েভ, ভাইগাচ দ্বীপপুঞ্জ, উদ্চুর নোভা জেমলাইয়া ও স্পিৎস্বার্জেন, দক্ষিণে পৃক্কত, আগার 
ভলগা, লোয়ার ওব। শীতে পরিযায়ী হয় ভূমধ্যসাগরীয় অণ্যল, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ- 
পশ্চিম এশিয়ায় । ভারত ও পাকিস্তানের সমুদ্রোপকুল ধরে আসতে আর করে আগস্টের শুরুতেই । 
করাচি, পর, তারপর সমুগ্রোপকুল ও তার নিকট স্থানসমূহে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের পাচ 
উপকূল ধরে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত । সেখান থেকে পূর্ব উপকূল ধরে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বর্মায় এসে 
থামে। 

খাদ্য কম্বোজ, কবচী, পোকামাকড় ও তাদের শুক। মাঝে মাঝে কিছু শস্যবীজও খেয়ে থাকে । 

স্বভাব-- ডাকে তীবশ্বরে বিশেষত, ওড়ার মুহূর্তে টই-এপ্‌, উইই-উহই-এট' । দল বেঁধে বিচরণ 
করে। দেখা যায় গুলিন্দা-বাটান, পানলৌয়া, বালুবাটান ও অন্যান্য ছোটো আকারের জলচারীদের 


আ-চে-পা ২২ 
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৭9 | | 

এ তীর ও নদীর খাঁড়ির মুখে ভাঁটার সময় নরম পলি-কাদার : 
I -কাদার উপর দৌ | 
করে! থেকে থেকে শূন্যে ওড়ে, মোচড় খায়, আবার এসে নামে জীপ খাদ্য 
রী পাডেপুকনো জমিতে দলবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করে কখন ভাটা শর হবে। == 
ক্যা মাইনুটাস), হিন্দি বমি, বেলুচি, ঢাকি সি 

1 ’ a | ইংরেজি- & 
রর গণের এক প্রজাতি । লম্বায় 15 সেমি (6ইপ্ি)। (141 খা ১ , স্টিনট । 

এ চেয়ে ছোটো জলচারী দেখা যায় না। চড়াইয়ের চেয়ে একটু বড়ো। উপর 
কলের ছোপ, নিচটা পুরো সাদা। দেখলেই মনে হয় ডানলিন- ড়া। উপরটায় ধূসরাত- 
| বাটান, কিন্তু এদের চণ্ু ছোটো 
,গোঁজা। সত্-পুরুষ একই, দেখতে। এরই মতো দেখতে আরও দু'একটি ছোটো ' ছোটো 

যায়_ “Temi < ১৭44 | 

ধা লোয়া (কা টোশ্িনকিই) 
LE ad Modi hod MEE । ইংরে _ টেম্মিনক'স্‌ স্টিনট / লম্বায় 15 সেমি (6 


দ্চারী এবং সবসময়েই দেখা যায় প্রায় শ’খানেক ডানলিন, পানলৌয়া ও গুলিন্দ-বাটানদের সঙ্গে 


ৰহ থাকে না। 

£ ছোটো জৌরালি (Great Kona) 

জাতি (ক্যা টেন্যুইরসট্রিস)। ইংরেজি ইস্টার্ন নট (7০) । বারিরষ্ক গনের 

বিকট (সাড়ে 11 ইন্টি)। 

a parse ee রি রা ডা সার বি রান 

ing র আচ্ছাদকে গাঢ় পাটকিলের উপর সাদা ছোপ। তলাটা সাদা, ঘাড়ের পাশে ও 

+ বুকে কিট টান ও ছিট গাঢ় পাটকিলে। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চু ধূসরাভ-কালো 

bes ধূসরাভ-সবজেটে । 

জোলা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। অনুমান করা হয়, এরা থাকে উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়া, 
A মদ সপ 

৬, আনাডাইর ল্যাঙ ও কোরাইয়াক ল্যান্ডের পার্বত্য অগ্টলে। শীতে পরিয়ায়ী 

উপ, মলা + ও পৰ্ব উপকল ধরে বাংলাদেশ. আন্দামান ও লাক্ষা দ্বীপপূঞ্জ, বর্মা, মালয় 

দহ খেক অস্ট্রেলিয়া, চীন ও জাপানে । আসামে ডিব্রুগড় ও কাছা, মাগ্রাজ ও কলকাতার 

দান “দের নমুনা নথিভূত্ত হয়েছে। 


(ry 


তাব- 3 
শনাান্য জলচারী পাখিদের মতই ৷ ছোটো (ছোটে বাটানদের মধে। ঘোরাফেরা করার 


আরামুখ বংশ আগুলহারা বাটান/ঢামচ!টো বালুবাটান ১৭১ 


জন্যে এদের আকারে বড়ো চেহারাটা সহজে নজরে পড়ে। জৌরালিদের সঙ্গেও বিচরণ করে। তা 
দূর থেকে দেখলে যখন ওড়ে তখন জৌরালির থেকে তফাত করা যায় না। 


স্ঞ 7 +. আঙুলহারা-বাটান-- (কযা আলবাস)। দেশীয় কোনো ভাষাতেই নাম নেই। ইংরেজি- 
লিং। লম্বায় 19 সেমি (সাড়ে ? ইণ্চি)। 

-_ ভানলিন-বাটানের চেয়ে এই জলচারী বাটানটি কিছুটা বড়ো। অন্যান্য বাটানদের মতো এর পিছনের 
আঙুলটি নেই। উপরটা খুব ফিকে বাদামী, প্রায় সাদাই। ডানার ঘাড়ে কালচে ছোপ, লেগে ও 
তাই! কনীনিকা পাটকিলে, চণ্ু, পা ও আঙুল কালো। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে । 

বাসস্থান পৃথিবীর উত্তরাংশ। ইওরোপ ও এশিয়ার উত্তরাংশ স্পিংস্বার্জেন, মেরু অণ্যলীয় 
সমুদ্রতীর, সাইবেরীয় দবীপগুলির তাইমীর উপদ্বীপ থেকে লেনা নদীর মুখ পর্যন্ত । শীতে পরিযায়ী 
হয় ব্রিটিশ দ্বীপপূঞ্জ, উত্তর সমুদ্র, পাকিস্তান, ভারত, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ায় : 
দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকা ও মালাগাসীতে। পরিযায়ী হয়ে চলে আসে পাকিস্তানের মাকরান, সিন্ধু. 
ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলের স্থানসমূহ, লাক্ষা ও মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ এবং কিছু শ্রীলঙ্কায় 

স্বভাব_ চকিতে ওড়ার মুখে ডাকে তীক্ষস্বরে“উইক-উইক’। ডানলিন, গুনিন্দা-বাটান এবং অন্যান্য 
জলচারীদের সঙ্গে মিলেমিশে চরে। জোয়ার-ভীঁটা খেলা পলি-কাদা বা বালির চরে বিচরণ করে। 
দৌড়র্বাপের জন্যে নানা জাতের জলচারীর মধ্যেও তফাত করা যায় (সাদা রঙ ও অক্লান্ত দৌড়ঝাঁপের 
জন্যে)। ঢেউ সরে গেলে খাদ্যসংগ্রহ করতে করতে দ্রুত দৌড়ে যায়, আবার ঢেউ আসার মুখে 

দত পায়ে পিছিয়ে আসে নিরাপদ জায়গায় । অন্যান্য জলচারীরা তখন জোয়ারের জন্য উঁচু পাড়ে 
অপেক্ষা করছে কখন ভটা শূরু হবে। একসঙ্গে সৈন্যদের মতো শৃখলাবদ্ধভাবে চকর দিয়ে ওড়ে 
আবার ফিরে আসে যেখান থেকে উড়ে ছিল সেখানে। 


4 & চামচঠুঁটো-বালুবাটান-- (ইউরাইনরহিক্কাস পাইগমাইউস)। ভারতীয় কোনো ভাষাতেই 
ণ হয় নি। ইংরে _ স্পুনবিলড্‌ স্যাওপাইপার । চমসচণু গণের প্রজাতি ৷ লম্বায় 17 সেমি 
(সাড়ে 6 ইণ্টি)। 


ছোটো পানলৌয়ার মতো এই জলচারীর চণ্ুটাই অদ্তূুত। চণুর ডগাটা চ্যাপটা চার-চৌকো। 
দেহ মোটামুটি সাদা, মাথার চাদি থেকে লেজ পর্যন্ত ধৃসরাভ-পাটকিলের টান। বস্তিপ্রদেশ ও লেজের 
উপরের আচ্ছাদকের মাঝখানটা গাঢ় পাটকিলে, ধারের পালক সব সাদা। লেজের মাঝের পালকও 
গাঢ় পাটকিলে, বাকি ধারের পালক ফিকে, ধারে সাদা ও ফিকে পাটকিলের টান। কণীনিকা গাঢ় 
পাটকিলে, চণ%ু, পা ও আঙুল কালো। 

বাসস্থান উত্তরপূর্ব সাইবেরিয়ার সমুদ্র উপকূল থেকে পশ্চিমে চুকোতস্কি উপদ্বীপের উত্তর সমু 
উপকূল, দক্ষিণে দক্ষিণ করাইয়াকল্যা। শীতে পরিযায়ী হয় কুরাইল, শাখালিন, উত্তরপশ্চিম আলাস্কা, 
জাপান, কোরিয়া, চীন সমুদ্র উপকূল ধরে দক্ষিণ চীন থেকে হাইনান ও ইন্দোটীনীয় দেশ সমূহ, কিং 
আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূল ও তার খাঁড়ির মধ্যে এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ! 


রা মায়া শিস 


/৮প্বা- জ্কাচনা wt 


তব 
) 


ভা ডাকে ওতার মুখে হ্‌ইই চুইই' করে । এজাজ বিচর 
| | ABIL | € ক্র, লাল ওলা ৮৮১ 
গলার ভাটা খেলা পলি-কাদার উপর থেকে খাদাসংগঃ ক্র ০৮০০ 


গেওয়ালা (541) 


| 191. সালেব ধা হাহান শর 
1050 (থাক 191 ঘা 24 পরগণার বেড়ার্চাপার চিলি জ্যালিক্প্য ল গালে নানাল, 
এ | i L টু ্ চত পা শব ও 
[গঙ্গা যা 1 সমা! J উঠেছিল, তখনকার কথা বলছি । wR IE মেঠো-খসডা না ০ 


২০২ শুরু করলাম। নদীতে ভাটা চলছে। বেশ চওড়া করে 
টং i ৪ 2 3 ভিউ পলি পড়েছে । পাশে ধানক্ষেত । ধানকাটা হয়ে গেছে 
উল 28 | শীতের বেলা। হাঁটতে বেশ ভালই লাগছে। হঠাৎ 
(লিটল খ্ৰীনশ্যাংক), গোত্রা (গ্ৰীনশ্যাংক), কাদাখোচা 


ররর 


( প) প্রভৃতি রী (ওয়েডার) 


লারা 


| পাখিদের সঙ্গে বেশ কয়েকটা অন্য পাখি ৷ জাতিরই 


নিন পাখি কিন্তু পা লাল, গোত্রাদের মত সবজেটে নয় 
খুবই আশ্চর্য হই। একমাত্র ছোট বাটানেরই (রেডশ্যাংক। 


১৮৯2: 


এ ৮৬ 


ক ছিলাম এর 4 বর্ণনা লিখেছিলাম । কয়েকটা আকারে ছোটে! এবং দেখতেও অন্য রকমের 
& উপর প্রতিটা পাখি! যারা বড়ো অর্থাৎ পুরুষরা দেখতে ছিল- উপরটা গাঢ় পাটকিলে, 
নর আলা শালকের মাঝে কালো ছোপ, ধারটা লালচে বা সাদাটে, মাথা ও ঘাড় ফিকে, 
গণ, মাঝের লজ ও 08 টান, ওড়ার প্রথম সারির পালক কালচে, লেজ পাটকিলে- 
টার ডিও সা কালো কালো টান। গলা, ঘাড়ের ধু'পাশ ও তলপেট ধবধবে সাদা, 
টর-নিঠে ছাইয়ের এ, বুক লালচে বা ধূসর পাটকিলে, কয়েকটার কালচে ছিট। স্ত্রী পাখর 
কিলে পা ও আভা, পালকের মাঝে কালচে ছোপ। উভয়ের কনীনিকা পাটাকিলে, ৮%ু গাঢ় 
| উজ্ভ্বল কমলা । 


আর 


পি 


চা 


এ পারি ৮45৬ এডি কার বশর 
+ ৯ ১৮৮ ৮35 


আর তিক ভরা হত হিল আলি ক রানা, 


আরামুখ বং ut 


বাড়ি ফিরে দেখি জর্ডন ও স্টুয়াট-বেকারের বই, পশ্চিমবাঙ্গ আমার এব শাবিদ্কারে জল (ঢোলে 
দিল। মোটেই ছোট বাটান (ট্িঙ্গা টোটানাস) নয়। সৈকত বর্গের (ঢারাড়িইফরায়স) অন্তর্গত আরাম 
বংশে (স্কোলোপাসিদি) ভট গণের (ফাইলে!মাচাস) এক প্রজাতি । নাম গেওয়ালা (ফাইলোমা চাস 
প্যগনাকস), ইংরেজি-- পুখুব_ রাফ, জী রীঙ, হিন্দি-- বাগবাদ। পূর্ষ লম্বায় )। সোম 11) 
ইঞ্চি), স্ত্রী 25 সেমি (10 ইণি)। 

ওদের গ্রীষ্মকালীন রূপ দেখেছি কলকাতার চিডিয়াখানায়। পুরুষের (রাফ) পালক নানা রঙের, 
সেখানে কালো, সাদা, খেগু| এবং হলদেটে-লালের সমাবেশ। অদ্ভুত ঝাড় পালকের গলাবন্গ, 
কানে কৌকড়ান শত্ত পালকের গোছা । মুখে পালক নেই, উজ্জ্বল হলুদের ছোট ছোট মাংসল পিও 
কখনও কখনও উজ্জ্বল হলুদের বদলে ফিকে গোলাপী স্ী-রীভের শীতকালীন রূপ-উপরের পালক 
অনেক বেশি কালো, কখনও কখনও ফিকে-হলদেটে-লাল, বুকের উপর ছোট কালো ছিট বা ভাঙা 
লাইন দেখা যায়। 

বাসস্থাস- উত্তর ইউরোপ থেকে উত্তর এশিয়ার কলগুয়েভ ও ভৈগাচ দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত, দক্ষিণে 
বেলজিয়াম, ব্যাভেরিয়া, হাঙ্গেরি থেকে দক্ষিণ রাশিয়া ও পশ্চিম সাইবেরিয়ার স্তেপভৃমি, মিনাসশিলক 
ও আমূর নদীর উপরাংশ। শীতে পরিযায়ী হয় আফ্রিকার কেপপ্রদেশ পর্যগু, পাকিস্তান. ভারতে 
কাশ্মীর থেকে পুবে আসাম, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মণিপুর, বাংলাদেশ, মালডিভ দ্বীপপুঞ্জ, 
শ্রীলঙ্কায় । ভারতের বাইরে বার্মা, পূর্ব অতলাস্তিকের দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের 
লেসার, জ্যান্টিলেস দ্বীপপুঞ্জ ! দেখা যায় জোয়ার-ভাটা খেলা নদীর পলিতে, খঁড়ির মুখে, বাদ, 
ভিজে কাটা ধানের গোড়া এবং কর্ষিত কিন্তু অনাবাদী জমিতে। পরিযায়ী হয়ে জুলাইয়ের শেষ 
সপ্তাহ ও আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আসে পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম ভারতের কচ্ছ, 
সৌরাষ্ট্র, রাজস্থানে। তারপর সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ মাসের গোড়ায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে 
পড়ে। এরপর শুরু হয় ফেরা। ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় সবাই ফিরে 
যায়। অল্প কিছুকে দেখা যায় মে মাসে ফিরতে । ফেরার সময় পুরুষরাই স্ত্রী-পাখির আগে ফিরতে 
শুরু করে। 

খাদ্য বেশি মাত্রায় খায় কন্বোজ, কবচী, কীটপতঙ্গ, কেঁচো, কৃমি ইত্যাদি। মাঝে মাঝে ঘাস 
ও আগাছার বীজ, বৈঁচি জাতীয় সরস ছোট ফল, বুনো এবং চষাক্ষেতের ধান ইত্যাদি ৷ 

স্ভাব_ এমনি অসম্ভব চুপচাপ। মাঝে মাঝে খুব নিচু স্বরে 'চাক-চাক' শব্দ করে। ওড়ার 
আগে বিষাদময় গলায় 'টু-উইট' করে ডাক দেয়। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা যায় অনান্য 
জলচারী পাখিদের সঙ্গে 5 থেকে 8, কখনও বা 25 ও তারও বেশি সংখ্যার দলে মিশে চরছে। 
রাজস্থানের ভরতপুরে খাদ্যবস্তুর প্রাচ্যের জন্য দল বাঁধে হাজারে হাজারে । হাজারেরও বেশি 
গেওয়ালা অন্যান্য জলচারীদের সঙ্গে কচ্ছের ছোট রান-এ বিচরণ করে। নরম কাদার মধো 
খাদ্যের জন্য চ%ু, কপাল ও চিবুক পর্যন্ত ডুবিয়ে দেয়। কখনওবা পুরো মাথাটাই। প্রধানত 
নিশাচর । সন্ধ্যার সময় খাদ্যভূমিতে প্রচুর দেখা যায়। ওড়াটা তৈজের সঙ্গে জোরে, পাখা আন্দোলন 
বেশ দ্রুত 


চেলা-আদেনা পাঞ্সি 


/% [ও প্রজনন করেছে বলে জানা যায় নি। নিজের বাসভমিতে পাক খিল 


নের আগে 

রর পরও লড়াই চালায় ৷ কিছু পুরুষ বাদার উচু ছোটো শৃকনো চিনির উপর চড়ে তাদের 

লক নানাভাবে দেখাতে থাকে। প্রতিবেশী অন্যান্য পুরুষরাও পাশাপাশি টিবির উপর 

০ পালকের গলাবন্ধ ও কানের পালক তুলে, পা সেঁকিযে মারা নিচু করে চন্য ব্াটির 

ধা সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে কাত হয়ে, শূন্যে লাফ দিয়ে ওঠানামা করে পরস্পরকে 
ন করে। পরিণত স্ত্রী-পাখিরা এইসব টিবিতে থেকে থেকে এ 


সে পছন্দমত পুরুষদের সঙ্গে 
ধর্ারহীন সঙ্গ করে। পুরুষ বাসা বীধা থেকে সন্তান প্রতিপালনের 


হায় না! এই জোড়-মিলনের সাজ প্রায় দু'মাস স্থায়ী হয়। ডিএ কটি পাড়ে এবং কতদিনে 
টা তা এখনও জানা যায় নি। 


কৃষিকাণী বংশ 


সৈকত বর্গের অন্তর্গত কৃষিকানী বংশে (রেকারভি রোস্ট্রিদি) তিনটি গণ খজ্‌ চণ্ু (হিমানটোপাস). 
উল্টামুখী চণ্ু (রেকারভিরোস্ট্রা) ও নিম্নমুখী চণু (ইবিডরহাইনচা)। পশ্চিবঙ্গের খাজু চু গণের 
পাখিদেরই দেখা যায়। উল্টামুখী চণ্টু গণের পাখিদের মধ্যে একমাত্র কুশিয়া চাহা-কে (আ্যাভোসেট) 
মাঝেমধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ফ্রেজারগঞ্জ এলাকাতেই দেখা গেছে। নিম্নমুখী চু গণের পাখিদের 
মধ্যে পাঙ্গা-কে (আইবিসবিল) কখনও-সখনও দেখা যায় উত্তরবঙ্গে। 

ঝজু চণ্ু গণের পাখিদের বৈশিষ্ট্য লম্বা পা, জুভ্ঘাস্থি (টিবিয়া) গুলফ (টারসাস) খুবই লক্বা। 
জন্ঘাস্থির তিনভাগের উপর পালকহীন আর গুলফ সবটাই জালকাটা। পিছনে কোনো আঙুল নেই, 
বাইরের আঙুল মাঝেরটির সঙ্গে চওড়া বিল্লী দিয়ে যুত্ত, মাঝের থেকে ভিতরের আঙুলের বিল্লী 
সরু । চক্টু লম্বা, সোজা এবং সরু। নাকের ছ্যাদা উপরের চগ্ুর প্রায় মাঝামাঝি খাঁজকাটা। এদের 
ডানা লম্বা, সুঁচলো এবং প্রথম সারির পালক সবচেয়ে বড়ো। লেজ ছোটো এবং সমান: 


লাল ঠেঙ্গি (Blau ing“ 311) 


এসপ্ল্যানেড থেকে বাসে ন্যাজাট বা শিয়ালদা থেকে ট্রেনে ক্যানিং-এ নেমে সুন্দরবন যাওয়া 
বেশ সময় সাপেক্ষ । আরও কি করে তাড়াতাড়ি পৌছান যায় তার হদিস করার জন্যে শিয়ালদাতে 
বি আর সিং হাসপাতালের সামনে থেকে বাসে শ্রী 
পীযূষ দাশগুপ্ত আর আমি 2 নভেম্বর 1981-র সকালে 
ঘটকপুকুরগামী বাসে উঠলাম। সেখান থেকে বাস 
বদলে মালণ হয়ে সরবেড়িয়া যাব। সরবেড়িয়ায় 
নেমে শেয়ারে সাইকেল- ভ্যানে চেপে ধামাখালি। 
তাও ছোটো কলাগাছিয়ার পাড়ে ঘাট পর্যন্ত এ ভ্যান 
যাবে না, এক কিলোমিটার পথ হাটতে হবে । ঘাটের 


পাড়ে সন্দেশখালি। ঘাটে পৌছবার চওড়া রাস্তা [= শিস উট 
আছে কিন্তু গাড়ি চলার উপযুক্ত তখনও হ্য় নি। চি 65 লাল (লি 
ঘটকপুকুরের বাসে তোপসিয়া, ধাপা পার হয়ে ৮লেছি। বাঁদিকে কলকাতার খাল যা বিদ্যাধরীতে 


(bal আনা পথ 
| 5: শর পাশ দিয়ে বাস টলছে। খালের ধারে ও উপরে উড়ছে এনারকমের পাখি। 5) 

এক জাতের পাখি দেখলাম বেশ কয়েকটা । জানলার পাশে বসা পীয বকে il 
€' য্যে কেউ খালের জলে মাথা উঁচু করা ময়লা কাঠকুটোর গাদার উপর, কে দল. 
পড়ে কেউবা জলের মধো দাঁড়িয়ে, আবার কেউ উড়ছে লঙগা সাং ল্যাগব্যাগ করতে চা 
এনেছে যাত্রী ওঠানামা ile যু থেকে দেখছি ওদের ডানা কালো, চ% কালো, পালকষ্ীন 
ও সমেত লম্বা ঠ্যাং লাল। ঠ্যাং শয়ত যেন রণ-পা। বাকি দেহ সাদা। 
কট ব্যাপার লক্ষ্য করলাম যা আগে করি নি। বিদাধঠী। ও 


.. আছে! অল্প জলে দীড়ান যে দু'টারটে হাঁটছে, তারা সরাসরি লা ঠ্যাং তুলে সামনে জলের 


উর ০ রিলাররার 


রে 
দন গর 


ফর্লছে। 

পাখিগুলো সৈকত বর্গের অন্তর্গত কৃষিকানী বংশের (রেকারভিরস্টিদি) এক প্রজাতি । নান 
সি ট্ঙ্গি লাল, গোরি (ইমানটোপাস হিমানটোপাস), ইংরেজি ব্যাক উইংগড স্টিলট, হিন্দি 
গি পাও | 

পুরুষের ডানা চকচকে ধাতব-কালো, বাকি উপর ও নিচের বেশিরভাগ পালক ভুবলজবলে সাদা: 
গটকিলে। মাথা ও ঘাড়ের পিছনের জ্বলজ্বলে সাদাটা একটু নোংর| পাটকিলে-ধূসর। উভয়ের 
দীনিকা উজ্জ্বল লাল, লম্বা চণ্টু কালো, পা ও আঙুল টকটকে লাল, নখর কালো। পায়ে পিছনের 
ুলটা নেই। বাইরের প্রথম আঙুলটার সঙ্গে মাঝের আঙুলের গোড়ার কিছুটা জালপাদ কিন্তু 
বরের সঙ্গে ধারের আঙুলের জালপাদটা খুবই ছোটো। 

গশ্াণ প্রায় সমগ্র ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। কেরালা, আন্দামান ও নিকোবরে দেখা 
না। মহীশূরে শীতের অতিথি। শ্রীলঙ্কায় একটি উপজাতি (হি হি সিলোনেনসিস)। জলের 
ঘ্য্র উপর নির্ভর করে ওদের বাসা বাঁধা ও থাকা। সেই কারণেই ভারতের মধ্যেই প্রয়োজনে 
ঠক থেকে ওদিকে যায়। আড্ডা গাড়ে লোনা ও মিষ্টি জলের বাসা, ঝিল, গায়ের পুকুর, জলসেচের 
“ধার, জলে ডোবা চষাখেত, উপহদ প্রভৃতিতে। একদম সমুদ্র উপকূলে দেখা যায় না বললেই 
= টারতের বাইরে ভূমধ্যসাগরীয় অণ্যল, ডানিয়ুব নদীর মুখ, দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপতূমি, দক্ষিণ 
“গর পূর্ব থেকে চীন, দক্ষিণ আরব, মালয়েশিয়া, মিসর, সাহারার দক্ষিণ ও মালাগাসিতে ৷ 
কারে পরিযায়ী হয় কিনা তার সঠিক তথ্য এখনও উদ্ঘাটিত হয় নি। 
হট কথোজ, কেঁচো, জোক, ক্রিমি প্রভৃতি জলজ পোকামাকড়, জলজ ঘাস ও বাদার আগার 


মা _ লালঠেঙ্গি সঙ্ঘচারী। নিজেদের ছোটো-বড়ো দলে ১০৭ জী ৮ 
দাও দেশি সংখ্যায় জমায়েত হয়। মাঝে মাঝে জৌরালি (গ. তে অসুবিধে বোধ করে 
| মিলেমিশে চরতে দেখা যায়। বুক পর্যন্ত জলেও ঘোরাফেরা করে 
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না। রণ-পা মার্কা পা থাকার জনো অন্যান্য জলচারী পাখিদের নাগালের বাহিরের খাদাও সাতে 
সহজে সংগ্রহ করে। ডাকে সাধারণত উড়তে উড়তে তীক্ষ ধাশীর সুরে কিপ কিপ ৷ উদ্চেজ্জিত 
হলে ডাকে কিচকিচ করে 'চেক-চেক-চেক' খানিকটা জলমুরগ (মরছেন) ও চার্ট্রিমার (রেড এয়াটিলড 
ল্যাপউইং) সূরে ৷ এটা শোনা যায় তাদের আস্তানায় অপরিচিত বা অপছন্দের কারুর সাগমন ঘটলে 
তখন চক্কর দিয়ে উড়তে উড়তে ডাকে । ওড়াটা দুর্বল, ঘনঘন ডানা নাড়ে । 

প্রজননকাল এপ্রিল থেকে আগস্ট। বাসা বাঁধে ঝিলের শুকনো পাড় বা ঞ্জলের উপর ছা? 
টিবির মধ্যে অল্প খোঁদল করে, অথবা লবনাক্ত চেটাল জমিতে নুড়ি দিয়ে একটু উঁচু করে পাটাতনের 
মত খানিয়ে। জল থেকে নিয়ে আসা উদ্ভিজ্জ গাঁজলা, ঘাস বা এ জাতীয় কোন বস্তু দিয়ে লাহিনিং 
দেয়। অনেক সময় বেশ বড় দলের কলোনি-বাসাও দেখা মায়। সাধারণত 4টি, কখন€ পা 9টি. 
কচ্চিৎ 5টি হালকা মেটে রঙের উপর ছোট ছোট কালো ছোপের ডিম পাড়ে । স্ত্রী পূরুষ দুজনেই 
তা" দেয়। ঠিক কতদিনে ডিম ফোটে তা সঠিক জানা যায় মি। অনুমান করা হয় 25-26 দিলে 
বাসার কাছে গোল ঘোরতর আপত্তি জানায় ঘনঘন ডানা নাড়িয়ে এবং পাগলের মত লাক্চালাফি 
করে। কিন্তু তা" দেওয়ার সময় বেশ কাছে যেতে দেয়, তারপরেই হঠাৎ বাসা ছেড়ে ওড়ে এবং 


অনধিকার প্রবেশকারীর বেশ উপরে উঠে চিৎকার শুরু করে দেয়। 


অ-০৮-প1 ২৯ 


৮না-অচেন। পাখি 


তার পাশ দিয়ে বাস চলছে। খালের ধারে ও উপরে 

দন পর এক জাতের পাখি দেখলাম বেশ কয়েকটা । জানলার পাশে বসা পীযূষকে দেখালাম 
শর মধ্যে কেউ খালের জলে মাথা উচু করা ময়লা কাঠকুটোর গাদার উপর, কেউ জলের গা 
পাড়ে, কেউবা জলের মধ্যে দাড়িয়ে, আবার কেউ উড়ছে লঙ্কা ঠ্যাং ল্যাগব্যাগ করতে করতে 
গে থেমেছে, যাত্রী ওঠানামা করছে। দূর থেকে দেখছি ওদের ডানা কালো, চণু কালো, পালকহীন 
নর্থ সমেত লম্বা ঠ্যাং লাল। ঠ্যাং শয়ত যেন রণ-পা। বাকি দেহ সাদা। 

| একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম যা আগে কমি নি। বিদ্যাধরীতে পড়ার জন্যে খালের জালে একটা 
| নে আছে। অল্প জলে দাড়াল যে দু ট!গটে হাঁটছে, তারা সরাসরি লম্বা ঠ্যাং তুলে সামনে দলের 
হা ফেলছে না। একটা ঠ্যাং জলের টানে পিছনে ভাসিয়ে দিয়ে উপরে তুলে এনে বড় করে 
মন জলের মধ্যে ফেলে, অন্য ঠ্যাংটাকে ঠিক সেইভাবে পিছনে ভাসিয়ে নিয়ে সামনে এনে জলে 
ফলছে। 

₹পাখিগুলো সৈকত বর্গের অন্তর্গত কৃষিকানী বংশের (রেকারভিরস্ট্রিদ) এক প্রজাতি । নাম_ 
নল ঠেঙ্গি, লাল গোরি (হিমানটোপাস হিমানটোপাস), ইংরেজি__ ব্যাক উইংগড়্‌ স্টিলট্‌, হিন্দি 
গ পাও । 

গুষের ডানা চকচকে ধাতব-কালো, বাকি উপর ও নিচের বেশিরভাগ পালক ভলজুলে সাদা ৷ 
ঘট লেজ ধূসর-পাটকিলে, সুঁচলো ডানার তলাটা কালো। স্ত্ী-পাখির পুরুষের কালোর বদলে 
গটকিলে। মাথা ও ঘাড়ের পিছনের জ্বলজ্বলে সাদাটা একটু নোংরা পাটকিলে-ধৃসর। উভয়ের 
লীনিকা উজ্জ্বল লাল, লম্বা চণ্ু কালো, পা ও আঙুল টকটকে লাল, নখর কালো। পায়ে পিছনের 
্ুলটা নেই। বাইরের প্রথম আঙুলটার সঙ্গে মাঝের আঙুলের গোড়ার কিছুটা জালপাদ কিন্তু 
রের সঙ্গে ধারের আঙুলের জালপাদটা খুবই ছোটো । 

বাসস্থান_ প্রায় সমগ্র ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। কেরালা, আন্দামান ও নিকোবরে দেখা 
ঘ না। মহীশূরে শীতের অতিথি। শ্রীলঙ্কায় একটি উপজাতি (হি হি সিলোনেনসিস)। জলের 
চূর্যের উপর নির্ভর করে ওদের বাসা বাঁধা ও থাকা। সেই কারণেই ভারতের মধ্যেই প্রয়োজনে 
ক থেকে ওদিকে যায়। আড্ডা গাড়ে লোনা ও মিষ্টি জলের বাসা, ঝিল, গাঁয়ের পুকুর, জলসেচের 
গধার, জলে ডোবা চষাখেত, উপহদ প্রভৃতিতে । একদম সমুদ্র উপকূলে দেখা যায় না বললেই 
"| ভারতের বাইরে ভূমধ্যসাগরীয় অণ্ল, ডানিয়ুব নদীর মুখ, দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপভূমি, দক্ষিণ 
যার পূর্ব থেকে চীন, দক্ষিণ আরব, মালয়েশিয়া, মিসর, সাহারার দক্ষিণ ও মালাগাসিতে। 
কারে পরিযায়ী হয় কিনা তার সঠিক তথ্য এখনও উদ্ঘাটিত হয় নি। 

.- কন্বোজ, কেঁচো, জোক, ক্রিমি প্রভৃতি জলজ পোকামাকড়, জলজ ঘাস ও বাদার আগাছার 
9 

৯৭ শলটেদি সভ্ঘচারী। নিজেদের ছোটো-বড়ো দলে বিচরণ করে। উস 
ও বেশি সংখ্যায় জমায়েত হয়। মাঝে মাঝে জৌরালি (গডউইট) ও অন্যান কার 
ll চরতে দেখা যায়। বুক পর্যন্ত জলেও ঘোরাফেরা করতে অসুবিধে বোধ কে 


A” 


a 
Ex 
নারী রারারাটাবারারারারারারী1881/0878486 Kahn recht tern 20d 7০০. AAT ota ...৬০ 


কষিকানী বংশ : লাল ঠেঙ্গি দ্র 


না। রণ-পা মার্কা পা থাকার জনো অন্যান্য জলচারী পাখিদের নাগালের বাইরের খাদ্যও অতি 
সহজে সংগ্রহ করে। ডাকে সাধারণত উড়তে উড়তে তীক্ষ বাঁশীর সুরে “কিপ কিপ'। উত্তেজিত 
হলে ডাকে কিচাকি করে 'চেক-চেক-চেক',খানিকটা জলমুরগি (মুরহেন) ও হাট্রিমার (রেডওয়াটলড 
ল্যাপউইং) সুরে ৷ এটা শোনা যায় তাদের আস্তানায় অপরিচিত বা অপছন্দের কারুর আগমন ঘটলে, 
তখন চক্কর দিয়ে উড়তে উড়তে ডাকে। ওড়াটা দুর্বল, ঘনঘন ডানা নাড়ে। 

প্রজননকাল এপ্রিল থেকে আগস্ট। বাসা বাধে ঝিলের শুকনো পাড় এ! জলের উপর ছোট 
টিবির মধ্যে অল্প খোদল করে, অথবা লবনাও ০টএ জমিতে নুড়ি দিয়ে একটু উঁচু কারে পাটাতনের 
মত বানিয়ে । জল থেকে নিয়ে আসা উত্ভিজ্জ গাজলা, ঘাস বা এ জাতীয় কোন বস্তু দিয়ে লাইনিং 
দেয়। অনেক সময় বেশ বড় দলের কলোনি-বাসাও দেখা যায়। সাধারণত 4টি, কখনও বা ওটি, 
কচ্চিৎ 5টি হালকা মেটে রঙের উপর ছোট ছোট কালো ছোপের ডিম পাড়ে। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই 
তা’ দেয়। ঠিক কতদিনে ডিম ফোটে তা সঠিক জানা যায় নি। অনুমান করা হয় 25-26 দিনে । 
বাসার কাছে গেলে ঘোরতর আপত্তি জানায় ঘনঘন ডানা নাড়িয়ে এবং পাগলের মত লাফালাফি 
করে। কিনতু তা" দেওয়ার সময় বেশ কাছে যেতে দেয়, তারপরেই হঠাৎ বাসা ছেড়ে ওড়ে এবং 


অনধিকার প্রবেশকারীর বেশ উপরে উঠে চিৎকার শুরু করে দেয়। 


কুণাল বংশ 


ও নিচের দিকে ধাকানো এবং দুই চুর গোড়ায় খা কাটা। উপরের চগুর গোড়ায় নাসার 


রান 
সী মাঝ্মারি আকারের এবং শত্ব-সং 
এ হা গোড়ালি | সমর্থ । জঙ্ঘাস্থি কিছুটা উন্মুন্ত, আঙুল লক্ষাটে 


_ ছোটো ও চওড়া এবং কিছুটা শিথিল। লেজে 14 টি পালক । ঠা, 
দর চেয়ে রঙের উচ্ছল বেশি । ্ী-পাখি আকারে বড়ো এবং 


রাদাখোচা বা স্রাইপ শিকারে আনন্দ আছে। কারণ তাদের গুলি করে মারা একটু শক্ত । লোকের 
পর মাংস সম্বন্ধে একটা আহামরি ভাব আছে। এটা ইংরেজদের কাছ থেকেই পেয়েছে। সতি 
ঘর বলতে কি খেতে এমন কিছু নয়। গ্লাইপ খেয়েছি এই বলাতেই যেন একটা আত্মপ্রসাদ লাভ 
মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ। আর ক'দিন বাদে আইনানুযায়ী গুলি ছোড়া বন্ধ হয়ে যাবে। বিকেলের 
দবাদায় গিয়েছি। পশ্চিমে সূর্য অস্ত যাবার মুখে। তার রক্তিম আলোর ছটা দিগস্তব্যাপী জলের 
530207: | ও বড়ো ঘাসের তলা থেকে পলিকাদা খানিকটা এগিয়ে এসেছে 
তি. | একটা ঝোপ থেকে গুঁড়ি মেরে চিত্র-বিচিত্র এক পাখি ঘাস বনের 
চি. | তলা থেকে বেরিয়ে কাদার উপর এল । আমাদের উপস্থিতি বুঝতে 
<=". | পারার সঙ্গে সঙ্গেই ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। চালচলন এবং সরু 
2 চণ্ু একটু ছোটো হলেও কাদাখোচার মতো দেখতে। 
fy ar আলের উপর স্থির হয়ে বসে পড়লাম। কয়েক দি 
গোটা দশে দেখেছিলাম সে-ই। দু-এক মিনিট বাদে-বাদেই পর পর এ ১১১, 
বি ক। তার মধ্যে গোটা ছয়েকের গায়ে রঙের জেম্লা নেই। টিনা 
হী নী চিনলাম, আগে (দখা না থাকলেও । এদের ছবি অনেক দেং ৰ 
ও বংশ মর্যাদায় ভিন্ন। 


কুনাল বংশ : কুনাল পাখি ১৭৪ 


কুনাল বংশে (রসট্রাট্যুলিদি) একটি মাত প্রজাতি (রস্ট্াট্যলা বেংঘলেনসিস)। কুনাল পাখির কথা 
সংস্কৃত সাহিত্যে পাই। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও [লিখেছেন 'কুনাল পাখির সুনীল পাখান্' ৷ পক্ষিতত্বের 
বইতে বাংলা নাম-_ 'বাষ্গার্জি'। আমার খুবই অপছন্দের নাম। হিন্দি রাজচাহা, ইংরেজি -পেইন্টেড 
ম্লাইপ | 
'_ ভ্রাণিজগতে সাধারণত পুরুষরা দেখতে সুন্দর এবং আকারে বড়ো হয়। কিছু ব্যতিরুমও আছে । 
কুনাল পাখি এই ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে । 
্্ীকুনাল পায় 28 সেমি (11 ইন্টি)। পুরুষ 25 সেমি (10ই%)। স্ত্র-পাখির উপরের পালক 
ধাতব জলপাই-সখুজের উপর লালচে-হলুদ এবং তাতে কালচে টান ও ছোপ । বড় জ্বলজ্বলে চোখকে 
ঘিরে চশমার মত মাথার মাঝখান দিয়ে চওড়া সাদা পটি, সেটি কাজলটানার মতো একটা সাদা 
টানে চোখ ছাড়িয়ে পৌছেছে ঘাড়ে। ঘাড়ের উপর দিয়ে সেই সাদা পটিই বাদামী, চিবুক, গলা 
ও উপরের বুককে ঘিরে রেখেছে মনে হয়। যেন রুকস্যাকের পটি। সাদা পির তলায় বুকের 
নিম্নাংশ কালচে, তারপরে সাদা। 
পুরুষের এত ওঁজ্বল্য নেই। বুকেও বাদামী ও কালো রঙ নেই। চিবুক ঘাড়ের দু-পাশ গলা 
ও বুকে পাটকিলের উপর সাদা ছিট, বুকের শেষে ধারটা কালচে, তারপর সাদা পটি ৷ কনীনিকা 
পাটকিলে, পাটকিলে সরু চণ্টুর গোড়টা সবজেটে এবং ডগা বাঁকান কাদার্যোচার মত। পা এবং 
আঙ্গুল হলদেটে। 
বাসস্থান সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, হিমালয়ের 1800 মিটার উচ্চতার মধ্যে এবং 
শ্রীলঙ্কায় । নেপাল ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এখনও দেখা যায় নি। ভারতের বাইরে আফ্রিকা 
থেকে জাভা এবং ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ ৷ 
খাদ্য কবচী, পোকামাকড়, ঘাস-আগাছার ডগা, ধান ইত্যাদি। 
স্ভাব_ বড় মুখ বোতলের মধ্যে ফুঁ দিলে যেমন আওয়াজ হয়, তেমনি লম্বা টানের ঘন ঘন 
উ-উক' ডাক ডাকে । বাদার জলের 3-4 মিটার উপরে ওঠার পরেও ডাকে। পুরুষ একটা 'কিচ' 
আওয়াজ করে। মনে হয় স্ত্রীর ডাকের জবাব দেয়। 
যেদিনের কথা বলছি সেদিন কোনকিছু মারতে হাত ওঠে নি। পরে এদের বাসা খুঁজে 
আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করেছি এবং সম্যকজ্ঞানের জন্যে মেরেওছি। তবে মাংস অখাদ্য ৷ দিনের 
বেলার চেয়ে সাধারণত প্রত্যুষে, সন্ধ্যায় এবং রাতে বেশি চলাফেরা করে। আড়াল থেকে 
দিনে সহজে বেরতে চায় না। ওড়ার গতি ধীর। ওড়ার সময় ঠ্যাং দুটো বেশ খানিকক্ষণ 
ঝুলতে থাকে, তারপরে ঠ্যাংকে সোজা করে লেজের সঙ্গে ঠেকিয়ে দেয়, লেজ ছাড়িয়ে তা 
বেরিয়ে থাকে। মাটিতে দৌড়য় বেশ দ্রুত। 
দৌড়ে ঝোপের ভিতর লুকোয়। খাবার সময় লেজটা নাড়ায়। গুলি খাওয়া আহত পাখিকে 
ধরা পড়ার ভয়ে খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সাতার কাটতে দেখেছি। 
স্্রী-কুনাল মাত্রই মুখ্য ভূমিকা নিয়ে বাছবিচারহীন পুরুষ-সঙ্গ করে থাকে। এর জনে) অপর 
্ত্র-পাখির সঙ্গে সমানে লড়াই চালিয়ে যায়। একজনকে করায়ত্ত করে ডিম পেড়েই ডিম ফোটাবার 


(চনা-আচনা পাখি 


4৫ 


সে খুঁজতে থাকে অপর কোনো পুরুষকে । প্রভাণণক 
a মধ্য হলেও অন্য সময়ও ডিম (পেড়ে থাকে । ঘাসের চাপড় 
বর্ণে বাসা বানায় জলার বা বীধের ধারে। সাধারণত 4টি, কখন 


পচ পাটকিলের ছোপের ৷ কতদিনে ফোটে তা এখনও 


'প ভারতে জুলাই থেকে 
[রি মাঝখানটা অল্প খোঁদল 
ও 3টি ডিম পাড়ে হলুদের 


্ 
দানা যায নি। 
Eb. | 


পানাবক বংশ 


সকত বার্গর অন্তর্গত পানবিক বংশে (বুরহিনিদি) দুটি গণ পানবিক (বরহিনাস) 9 উচ্চশির 
টা! বর BT df, FR কান্দা পা 

বং হাঁটুয় জোড়ও বেশ বড়ো।' শত্ত-সমর্থ পায়ে পিছনের আঙুল না থাকাতে বোঝা বায় এরা 
পা ১ এরা নিশাচর সন্ধা ও এ1এশেখর পাখি। OO 

_পানবিক গণের পাখিদের মাথার চেয়ে চণু ছোটো! মোটা-সোটা, সোজ্ঞা এবং গোড়া উচ্চতার 
চেয়ে চওড়ায় বেশি৷ নাকের ছ্যাদা লম্বাটে, কপাল উঁচু, চোখ খুব বড়ো, ডানা লম্বা এবং পূঁচলো 
ডানায় ছ্িতীয় সারির পালক সবচেয়ে বড়ো। লেজ 12টি, পিছনে আঙুল নেই, মাঝের আর্ডুলের 
নখর চওড়া । 

দীর্ঘশির গণের পাখিদের চণ্ পানবিকের চেয়ে অনেক বড়ো এবং মাঝের আর্ডুলও খুব বড়ো 
আর নখরহীন ! বাকি সব পানবিক-এর মতন। 


শিলাবাটান ( Fucrarian বা১০৬০-৮৯৫৫) 


উত্তর বিহারের পুসাতেই আমি একটি নতুন নতুন পাখিকে প্রথম দেখেছিলাম । আর সেটা সম্ভব হয়েছিল 
আর কাজের লোক রমজানের দৌলতে। প্রকৃতির মাঝে থাকার এবং চোখ হেলে দেখার শিক্ষা 
ওর জন্মগত ৷ তীক্ষু দৃষ্টি ও শ্রবণশত্তি এই দুই'য়েরই অধিকারী ছিল সে। আমার সঙ্গে বন্দেবাদাড়ে 
ঘুরতে পেলে সে আর কিছুই চাইত না। 

একদিন রমজানকে বললাম, আজ হাটবার গেছে, আগামীকাল বাজারের ঝামেলা নই তাই খুব 
ভোরে বার হব বুড়ি-গওকের ধার ধরে উত্তর-পশ্চিমের দিকে। নিঃশব্দে একগাল হেসে বান্রাঘরের 
দিকে চলে গেল। 

পরদিন ঘুম ভাঙ্গলো চা নিয়ে এসে। ও নিজে রেডি। আমি হাতঘড়িতে দেখি রাত চারটে । 
আকাশে তারা চাঁদ এখনও ডোবে নি। শেষ রাতের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য বিরন্তি প্রকাশ কার: 
রমজান বলে-- চিড়িয়া জানবার আর দেখার এই এক সময়, আরেক সাজবেলায় ৷ বক্তব্য অস্বীকার 
করতে পারি না। বিছানার মাদকতাময় আশ্রয় থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে মিনিট কাড়ির মধেয 
তৈরি হলাম । 

মার্চ মাসের মাঝামাঝি । শীতের আমেজ তখনও বেশ। নিঃশব্দে চলেছি দু'জনে ৷ পথ ছেড়ে 
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28 | নেমে এসেছি নদীর পাবে। পা 
FL পদ । নিচু নিচ যোপৰা ; ss 
৬.7 ঈয়েকাগা বুনো শ্রয়োর জেশলার লা 
" পার চল গোল বাস্তার দল পনের 
| দাকাশে লালের শ্বাতা জাগা হারে 
পক | বনামারগ ডাকছে । প্রাণ রসন্দাল প্রা 
চি ঠৰ, | [০ ন আহা গাৰিযে দিল লেখি 
th, til» ডানদিকে সামনের সবোপের পাশ গোকে 
চির = বু এ | একটা পাখি ঝোপের তপা পেকে উড়ে 
} Bo Seo কত গিয়ে নামল আর-একটা ঝোপের কাছে ৰ 
৭ ___ লিমেই দৌড়ে ঢুকে গেল ঝোপের 
মধ্যে। ওড়াটা হাট্রিমা কা টিট্টিতদের 
ববি নামল। নেয়েই দৌড় নি কোপ নি হঠ পায়ের কাছ থেকে একটা পাখি 
নটা উঠে গিয়ে নামল | নেমেই দৌড় দিল হু দে স্টার্ট) মতো । ওটা যে এ৩ কাছে 
দল ত টেরই পাই নি! যেখানে নেমেছিল সেই দিকেই চললাম। একটু গিয়েই দেখি এক থাৰড়া 
কল গোবর পড়ে গাছে! রমজান আমায় একটু টিপে স্থির হয়ে দাঁড়াতে বলে সে নিজে খুৰ 
& প্ছু হঠে চলে গেল। খানিকবাদে দেখি সে বেশ খানিকটা ঘুরে গোবরের তালের নতো শুয়ে 
ধক পাখিটার পিছন দিক দিয়ে আসছে, মাটিতে শুয়ে-পড়ে ঘেঁষটে ঘেঁষটে । পাখিটা গোলগোল 
ঘি চোখে আমায় দেখছে। এতবড় চোখ কোনো পাখির দেখি নি। মাটিতে শুয়ে আছে গলাটা 
ড় যেন প্রাণহীন একটা গোবরের তাল। চোখের পাতা পড়ছে না। কেমন যেন অপ্বার্থিব ৷ 
নল" ঝোপের আড়ালে আড়ালে বুকে হেঁটে হাত পাঁচেকের মধ্যে এসে গেছে। আর হাত দৃই- 
শর বাকি আছে। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে পাখিটাকে ধরে ফেলল। 
হামার কাছে নিয়ে এসে বলল, এর নাম. কারবানক'। যতটা পারি পাখিটার চেহারা নোটবুকে 
লাম। পরে বইপত্তর ঘেঁটে জেনেছিলাম সৈকত বর্গের (চারাড্রিইফরমেস) অন্তর্গত পানবিক 
পিনদি) বংশের এক প্রজাতি । নাম ছোটে! শিলাবাটান, খরমা (বুরহিন্যাস ওয়োডিকনেষ্যাস), 
জি স্টোন কারলিউ হিন্দি_ কারবানক, বড়শিরি । 
য় 4| সেমি (16 ইঞ্চি)। উপরের অংশ ছাই-পাটকিলে থেকে বালি লালচে-হলুদ, প্রতিটি 
“বির ধার লালচে-পাটকিলে, তার উপর কালো কালো টান, তার ভিতরে সাদা ছোপ। চোখের 
য়ে কালো টান, তার উপরে ও নিচে হলদেটে টান। ডানার পাশ গাটকিল, তার উপর 
পটি। লেজ ছাই-পাটকিলে, মাঝখানের দু'চারটে পালক ছাড়া বাকি চাকা 
নন তার উপর সাদা পটি। তলার অংশ সাদা, গলার উপর ও লেজের ওলা লী i 
hl দের ছোপ । বুকের উপর গাঢ় পাটকিলের ছিট। পায়ের হাটুটা হি বড আনল 
গা কা ও পাতা হলুদ। চণ্ণুর গোড়া হলুদ, ডগা কালো। পা ও আঙুল 
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পানবিক বংশ : |শলাবাডাণ ১৮৩ 


সবজেটে-হলুদ। তিনটি আঙ্গুল, পিছনের আঙ্গলটা নেই, সেইজন্য দৌড়তে পারে ভাল । স্নী-পূরুষ 


একই দেখতে । 
বাসস্থান_ সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল। পাহাড়ে জায়গায় 'এক হাজার মিঃ 


উচ্চতার মধ্যে । শ্রীলঙ্কার নিচু জায়গায় শৃদ্ক অণ্যলে। ভারতের বাইরে বর্ম।, দর্ষিণ-পশ্9িন ও 
মধ্য থাইদেশ ও কম্বোজ। 

শাদা কীটপতঙ্গ, কেঁচো-কমি, গুগলি-শামুক, ছোট সরীসৃপ, কিছু ধীজ ও বালি কাকডের শত 
কণিকা । 

স্বভাব_ ডাকে খুব জোরে তীক্ষস্বরে_ 'পিক-পিক-পিক-পিক'। শেষ করে ‘পিক-উইক, পিক- 
উইক’ বলে। 'উইকণ্টা একটু গলা নামিয়ে। ডাকটা শোনা যায় প্রত্যুষে আর সায়াছে ৷ মাঝে মাগে 
চাঁদনি রাতে ডাকে সারারাত ধরে। 
' শিলাবাটান ঘাড়-গলা গুঁজে জোরে দৌড়য়। ওড়েও বেশ দুত, মনে পড়িয়ে দেয় হাটিমা বা 
হুকনাদের কথা। জঙ্গলের রাস্তায় হঠাৎ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মোটর গাড়ির, আগে হেডলাহটের 
আলোর মধ্যে একবার দৌড়য়, একবার ওড়ে । ওড়ার সনয় ডানার ডগা খুব কাঁপাতে থাকে, তখন 
সাদা দাগটা খুব প্রকট হয়ে ওঠে। 

প্রজননকাল__ ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট, তবে মার্চ-এপ্রিলেই বেশি। বাসা বানায় পাথুরে জমির 
মাটিতে অল্প খৌদল করে ঝোপের তলায়, শুকনো নদীর চরে, আমবাগানে কিংবা পরিত্যন্ত জমিতে 
মাটির ছোট ঢেলা ও নুড়ি দিয়ে। ডিম পাড়ে সাধারণত 2টি, কখনও 3টি ফিকে পাথুরে বা লালচে, 
হলুদ, তার উপর কালচে পাটকিলে, কখনওবা বেগুনি বা লালচে-হলুদ, তার পাশে ধূসরের ছোপ 
ও চিট থাকে। ্ত্রী-পুরুষ ডিমে তা’ দিলেও স্ত্রী-পাখি দেয় বেশি। দুজনেই সন্তান প্রতিপালন করে । 
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এদের বড় ভাইকে দেখেছি সুন্দরবনে খাঁড়ির মুখে। বর্গ ও বংশ এক, শুধু গণ আলাদা- দ্বীঘশ্বর 
(এসকাস), নাম_ বড়ো শিলাবাটান, গঙ্গা তিতাই (এসাক্যাস ম্যানিরসট্রিস), ইংরেজি- গ্রেট স্টোন 
প্লোভার, হিন্দি_ বড় কারবানক | OO 

লম্বায় 51 সেমি। লম্বা ঠ্যাং, মোটা মাথা, মোটা চণু উপর দিকে একটু বাঁকানো, তলার চু 
চওড়া ইংরেজি "৮"-এর মত । মোটামুটি উপরটা ধূসরাভ-বালি, নিচটা সাদা। চণ্ঠুর ডগা কালো, 
গোড়া সবুজাভ-হলুদ | ড্যাবডেবে বড় গোল চোখ, চারপাশে চশমার মত গোল সাদা পট্টি, তার 
উপরে ও নিচে কালো টান। কনীনিকা লেবু-হলুদ। পা ও আঙ্গুল সবুজাভ-ধূসর। নখ কালো 
ডানা বন্ধ অবস্থায় ঘাড়ের কাছে কালচে পটি। ওড়ে যখন দূর থেকে মনে হয় হাস উড়ছে। স্ত্রী 
পুরুষ একই দেখতে । 

বাসস্থান ছোটর মতই তবে বড় পাথুরে নদীর বুকে বা তার ধারেকাছে পাথুরে জমিতে এবং 
পর্ণমোচীগাছেদের আশেপাশে খরা জায়গায়। মাঝে মাঝে সমুদ্রের বেলাভূমি, (জায়ার-ভীটা খেলা 
খাঁড়ি এবং নদীর ধারে লবণান্ত কাদার উপরে দেখা যায়। ভারতের বাইরে বর্মী, মধ্য ভিয়েতনাম 
এবং হাইনান দ্বীপ । 


চেনা-অচেনা পাখি 


ৃ ১ ধানত কাঁকড়া, ব্যাঙ, কথোজ, কীটপতঙ্গ এবং বাসস্থানের আশেপাশে ছোট প্রাণীবিশেষ। 
থার্টি ডিম আন্ত গিলে খেতে দেখা গেছে। 
্‌ এট গা্ধি ছাটোর মতো ডাকে_ কান্নার সুরে 'ক্ি-কি-কি-কে-ক্রে করে’! 

BEE PRO হুর জর ADI নন! হি পা নার চরে উপ 
ত থৌদল করে। কখনও কখনও চাটালো পাথরের উপরের পাড়ে। ডিম পাড়ে দুটি 
এর মত এড ও আকার শীপুরুষের দু'জনেই ডিমে ভা' দেয় ও সপ্তান প্রতিপালন করে! 
নে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। 


০ ০ ০ 


সৈকত বংশ 


সকত বার অন্তর্গত সৈকত বংশে (গ্রারিওলিদি) 2টি গণ-- ধাবনকারী। (কারসরিয়াস) ও জ্বলন্ত 


দৃষ্টি (গ্রারিওলা)। 
ধাবনকারী গণের পাখিদের চণু লম্বা, পাতলা এবং অল্প বাঁকা। গুলফ ও জুগ্ঘাস্থি উন্মুক্ত: সরু 


এবং তাদের সামনে ও পিছনে বর্ম। পিছনে কোনো আঙুল নেই, সামনের অর্থাৎ প্রথম আঙুল ছোটো, 
মাঝের আঙুল পরেরটার চেয়ে বড়ো, নখর অল্প চওড়া এবং শেষের আঙুলের চেয়ে অল্প বাঁকানো : 


ডানা লম্বা ও সুঁচলো। লেজ ছোটো এবং প্রায় সমান। 
জ্বলন্ত-দৃষ্টি গণের পাখিদের চু ছোটো, গোড়াটা চওড়া, উপরের চু বাঁকা, মুখের হ্যা বেশ বড়ো: 
ডানা লম্বা ও সরু, প্রথম পালকটি সবচেয়ে বড়ো । ডানা বন্ধ করলে পালক হয় লেজকে ছোয় না 
হয় লেজকে ছাড়িয়ে যায়। গুলফ ছোটো, সামনে ও পিছনে আ্যাকিবুকি কাটা । পিছনের পা বেশ 
বড়ো, অন্যান্য আঙুল ছোটো, বাইরের ও মাঝের আঙুল বিল্লী দিয়ে জোড়া, শেষেরটি আকাবে ছোটো । 


নখর বড়ো। 
বাবুইবাটান taal Prokineole ) 


গত দু'বছর ধরে যতবার সুন্দরবনে গিয়েছি ততবারই যত্রতত্র নদীর ধারে বা খাঁড়ির মুখে একটি 
পাখিকে দেখেছি, কখনও একা, কখন জোড়ায়, কখনওবা শত শত ৷ ওদের বড়ো ও ছোটো দু'জাতকেই 
দেখেছি । তবে সুন্দরবনে ছোটোকেই বেশি দেখে থাকি। মাথার উপর উড়ছে। তলাটা সাদাটে, কালো 
সরু ডানা. পালকের শেষ সাদাটে, চৌকো সাদা লেজের ডগাটা কালো । মনে হয় বৃঝিবা বাতাসী (হাউস 
সুইফটস্)। 

বড়োকেও দেখেছি তবে খুব কম। আসামে কাজিরাঙ্গার কাছে সুবনসিরি নদীর পাড়ে দেখেছি শত 
শতর বাঁকে ৷ কেউ নদীর পাড়েতে বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ উড়ে উড়ে উড়ন্ত পোকা ধরছে। 

ধারা পাখি সম্বন্ধে জানার জন্যে উৎসুক, তাঁরাও অনেক সময় ঠিক চিনতে পারেন না। মনে করেন 
পাখিটা হয় দণ্ডচারী বর্গের (পাসসেরিফরমেস) অন্তর্গত ভাঙ্ডিক বংশের (হিরানডিদি), না হয় অপাদ 
বংশের (আপোডিদি) কোনো প্রজাতি । ভা্ডিক বংশের পাখি টেলিগ্রাফের তার, গাছের ডাল আকড়ে 
বসে এবং মাটিতেও নামে ! কিন্তু মাটিতে বিচরণটা শ্বচ্ছন্দের নয়। অপাদ বংশের কোন প্রজাতিই মাটিতে 
বা গাছের ডাল আঁকড়ে বসতে পারে না । উড়ন্ত অবস্থায় গামার দেখা এই পাখিদের ভাঙক বা অপাদের 


অ-ঠি-পা 48 


৮েশা অচেনা পাখি 
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পাটিনকোল, পল (101.472 
সেকত বর্ণে (চারারিহ৫4প) ৮4 
বংশের (গ্র্যারিওলির্দি) গুষ্ঠগত কত 
গণের (স্যারিওলা) এক পার: 
ছোটো বাবুইবাটান চায়ের চেরে 
বড়, লা 17সেমি। উপরটা ফিকে বালি-ধৃসর | কপাল পাটকিলে, চোখের কোপ থেকে কালো 
দৈ চু পর্যস্ত। লেজের আচ্ছাদক ও গোড়াটা সাদা, ওড়ার পালক কালো । নিচের পশে বুল 
গটকিলের উপর লালচে আভা, বুকের তলা থেকে সাদা, কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে। চ কালো, গোনা 
নল, মুখের ভিতরটা হলুদ, পা ও আঙ্গুল কালো, একটু সীসের আভা। স্ত্ী-পূরুষ একই দেখতে 
বাসস্থান পাকিস্তানের সিন্ধু নদ থেকে পুবে কাশ্মীর, সমগ্র ভারত, 750মি. উচ্চতার মধ্যে নেপাল 
দাম, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার শুষ্ক সমতলভূমি । দেখা যায় ধীরে বহা নদীর তীর, বড় বিল ও 


{ডর মুখে জলায়। 

বায প্রধানত উড়ন্ত কীটপতঙ্গ । 

ভাব_ ডাকে নানারকম | একটি ডাক, যেটি বেশি ডাকে তার সঙ্গে ঘরের টিকটিকির দাদশ্য আছে 
ঠা টাক টাক’ | যেখানে কলোনি করে বাসা বাঁধে সেখানে কোন কারণে উত্তেজিত হলে উড়তে উড়তে 
ঘ্ক-তিরিরিট-তিরিরিট-তিরিরিট'। স্বভাবে সঙ্ঘচারী | জলের ধারটাই পছন্দ করে বেশি ৷ বড় হ্ীঘি, 
বনবা নদীর তীরে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা যায়। দিন- দুপুরের চেয়ে সকাল এবং সন্ধ্যার আগেই নজরে 
গড বেশি। অন্ধকার নেমে এলেও দেখা যায় উড়ন্ত মশামাছি ধরে বেড়াচ্ছে। ওড়াটা তখন চা্রচিকের 
৬! কথন বাঁয়ে, কখন ডাইনে, কখন উঠে গেল সোজা উপরে, তারপর এঁকের্বেকে নেমে এল নদীর 
বালি বা ভাটায় সরে যাওয়া কাদার উপর, কিন্তু ঝাঁক বেঁধে নয়, এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে: 
“৭ কেউ স্থির হয়ে দাঁড়ায়। কেউ পা ফেলে হাঁটে। হঠাৎ টিটিভদের (প্লোভারস) কায়দায় শনে? 
শের উৎক্ষেপ করে খাদ্যের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এঁকের্বেকে, কখনও একটু 
৯ পরযৃতূর্তে দমকা বেগে উড়তে থাকে । অনেক সময় দেখা যায় বাতাসী, চামচিকে বা কীটভোজী 
উদর সঙ্গে একযোগে উড়তে তখনই আলাদা করে চিনে নেওয়া শত্ত হয়ে পি .. 
ধঈননকালি_ ফেব্রুয়ারি ডে এপ্রিল, শ্রীলঙ্কায় মার্চ-এপ্রিল। বন্যায় প্রথম পাড়া ডিএ ভাসিয়ে 


(সকত বংশ ' বাড়া বাবৃইবাটান ৬১৮৭ 


নিয়ে গেলে আবার ডিম পাড়তে দেখা গেছে জুনে। পর পর পাশাপাশি (বেশ কয়েক কুড়ি কণোনি- 
বাসা বানায় নদীর ধারে, বালির উপর পা দিয়ে আঁচড়ে একটু খোদল করে, সেই বাসাগুলো কখনও 
দেখা যায় একদম নদীর কিনারায়। অনেক সময় আশপাশে পানপায়রা (টার্ন) ও গাংচষাদের (ফ্কিমার) 
বাসাও দেখা যায়। বালির উপরেই ডিম পাড়ে সাধারণত 2টি, কচিৎ 3টি, (আসামে 4টি) বালি-রঙা' 
তার উপর পাটকিলের ছিট ও ছোপ। ডিম ও সদ্য প্রসূত ছানা বালির সঙ্গে এমন মিশিয়ে যায় যে 
ধরা যায় না। ঘরগেরস্থালীর সব কাজ স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই করে। ডিমে তা’ দেওয়া পাখিদের একটা 
অদ্ভুত আচরণ লক্ষাপথে পড়ে । ওদের কলোনিতে কোন অবাঞ্ছিতের প্রবেশ ঘটলে, তাকে উপর থেকে 
গোৌৎ খেয়ে ছো মারে, তারপর মাটিতে পড়ে দুই ডানা ঝাপটাতে থাকে, এমন করে যে, মনে হবে 
ডিমে তা' দিতে বা ছানাদের আগলে রেখে বসছে। অবাঞ্ছিতটি যদি আরও একটু এগিয়ে আসে, তখন 
ভায়া সয়ভে থাকে, এমন ভাবে যেন একটা ডানা ভেঙ্গে গেছে, তাই আরেকটা ডানা বালির উপর 
ঝাপাটয়ে একটু সরে বাসায় ডিমে তা’ দেবার জন্যে যাচ্ছে। আরও এগুলে জলের ধার থেকে উপরে 
উড়ে যায় অন্যান্য সঙ্গীদের কাছে। 


বড়ো বাবুইবাটান (০৮১৩১ Reakinesle 
বড়ো বাবুইবাটান (গ্লারিওলা প্রাটিনকোলা মালডিভারাম), ইংরেজি লার্জ সোয়ালো-গ্রোভার, 


লম্বায় 24 সেমি (সাড়ে9 ইঞ্চি)। প্রায় রোগাটে শালিকের মতো। মাথা ও পিঠ জলপাই-পাটকিলে, 
চোখের নিচ দিয়ে একটা কালো লাইন গলায় মালার মত ঘুরে গেছে। লেজের উপরের আচ্ছাদক 
সাদা, কালো লেজ অল্প চেরা, গোড়াটা সাদা। চিবুক ও গলা লালচে-হলুদ, তাকে ঘিরে একটা কালো 
লাইনের মালা । উপরের বুক পাটকিলে, নিচের দিক লালচে-হলুদ, তলপেট ও লেজের আচ্ছাদক সাদা, 
সরু সুঁচলো ভানা, তলায় একটা বাদামী লাইনিং, ডানার ওড়ার পালক কালো। সেটা ওড়ার সময় 
ভাল দেখা যায়। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চু কালো, মুখের হা লালচে, প্রজননকালে লাল রঙটা 
গাঢ় হয়। পা ও আঙুল ছাই-কালো। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে । 

বাসস্থান পাকিস্তান, সিন্ধু, মধ্যপ্ৰদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা । শীতে ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে পরিযায়ী হয়। ভারতের বাইরে ট্রান্স-বৈকালিকা, উত্তর-পূর্ব মঙ্গোলিয়া, দক্ষিণ মাণ্ুরিয়া, 
বার্মা থেকে হাইনান। 

খাদ্য উড়ন্ত কীটপতঙ্গ । মাটিতে পায়ে আঁচড়েও পোকা সংগ্রহ করে। 

স্বভাব-- সঙ্ঘচারী। উড়তে উড়তে ডাকে “কির্রি-কিররি-তে। 30-40-এর দলেই সাধারণত দেখা 
যায়, কখনওবা কয়েকশ'র। খাদ্য সংগ্রহ করে সকালে ও গোধূলি লগ্নে। ওড়ে যখন তখন মনে হয় 
হাওয়াশীল (সায়ালো) উড়ছে। মাঝে মাঝে গাছের ডালে এসে বসে। আবার চষা খেত ও ঘাসের 
মাঠে নেমে দৌড়াদৌড়ি করে। থেকে থেকে খুব নিচু দিয়েও ওড়াওড়ি করে। 

প্রজননকাল- এপ্রিল-জুন। ডিম পাড়ে 2-3টি মাটি বা বালি আঁচড়ে খোদল করে। ডিমের রঙ 
পাথুরে-হলদেটে, তার উপর ঘন করে কালো ও ধূসরের ছিট ও ছোপ। 18 দিনে ডিম ফোটে । আচার- 
ব্যবহার সব ছোটো বাবুইবাটানের মত (এখানে ছবিতে তা’ দিচ্ছে সেই অবস্থায়-বড় 


বাবুহবাটান পৃ. ১7৬)। 


বাটীকাক বংশ 
গাঙচিল 


ক আর সন তারিখ যনে নেই, সঙ্গে ফিল্ড ডায়েরিও ছিল না যে লিখে রাখব । 
শর প্রায় শেষে ক'জনের সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবার গিয়েছিলাম বেড়াতে ৷ বিকেলের 
টি ১১৯১৯ দিকে ফেরি-স্টিমারে চড়ে ওপারে গিয়েছিলাম 
স্টিমারে সারেঙের ঘরের পাশে দাড়িয়ে 
পড়ন্ত বিকেলে হুগলীর শোভা দেখছি। 
হঠাৎ নজরে পড়ল জলের উপর ভাসছে 
বিরাট একটা পাখি। হাস নয়। কোন 
কোন্‌ প্রজাতির তা জানার জন্যে উৎসুক 
হয়ে উঠলাম। আমার অস্থিরতা দেখে 
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মুখটা একটু ফেরালেন । 

এবার ভালো করে দেখলাম, চিনলামও। 
শীতের সাজে আছে। সাদা মাথায় পাটকিলে- 
কালো ছোপ অর্থাৎ ধীরে ধীরে মাথা ও 


দ কালো হচ্ছে। আসল রূপের বিকাশ হবে ফেব্রুয়ারিতে, মাথা-গলা তখন কালে টু, 
সঃ উপরে ও নিচে একটা করে অর্ধচন্দ্রাকারে সাদা ছোপ থাকবে। বুকে যুগ্তধূসরের শপ 


পা... ... 


পুরুষ একই দেখতে। লারিদি) ও গণের এক 

, hy সৈকত বর্গের (চারাড্রিয়িফরমেস) অন্তর্গত বীচীকাক a ৮" ব্াকহেডেড গাল, 
৮৮ শীঃ-কালোমাথা গাঙচিল (লারুস ইকথাইটিয লি iW ইনি)। 

শি গ্যাং চিলই ঢোমরা ৷ লম্বায় 6672 সেমি (2628 21. 
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বীটীকাক বংশ : গাঙচিল, হেরি গাঙচিল ১৮৬ 


বাসঙ্কান_ দক্ষিণ রাশিয়ার ক্রিমিয়া, আবাঙ সমুূদ এবং সারপা (ভ্পভমি থেকে কাশ্যপীয় ও 
আরল সাগর সহ পুবে উত্তর পশ্চিম মঙ্গোলিয়া ও ইরতাইশ। শীতে পরিযায়ী হায় আসে ভারত, 
পাকিস্তান, এবং বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল ও তার মুখের নদী, মাঝে মাঝে দেশের অভ্যন্তরের 
বড় নদী বা হদে এবং ভূমধ্যসাগরের পর্বাণ্চল লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরে । তিব্বতীয় 
ইদসমূহে বাসা বাধে বলে সন্দেহ করা হয়। শ্রীলঙ্কায় ক্কচিৎ, আন্দামান ও নিকোবরে আসে কিনা 
তা নথিভুক্ত হয় নি। 

হবভাব- ডাকে হেঁড়ে গলায় 'ক্রা আ' করে। 

দিনটা আমার পক্ষে খুবই ভাল ছিল। কারণ ঘাটে ভিড়বার আগে আরেক জাতের 
গাউচিল দেখেছিলাম । কাণোমাথার চেয়ে খুব বেশি দূরে ছিল না। সেও জলের উপর 
৩সছিল। তার মাথা ধূসর-সাদা-বালো অর্ধচন্দ্রাকার টানটা লম্বালন্বিভাবে কানের পিছনে 
ছিল। বাকি দেহ সাদা, কেবল ওড়ার প্রথমসারির প্রতিটি কালো পালকের ডগায় চৌকো 
করে আয়নার মত সাদা ছোপ। আকারে কালোমাথার চেয়ে ছোটো। কনীনিকা লালচে: 
পাটকিলে বা বিস্কুট-রঙা, চোখের গোল পাতা রত্ত-লাল । চণ্দ কমলা-লাল, পা ও আঙুল 
গাঢ় রত্ত-লাল। মার্চের শেষে তার আসল রূপ প্রকাশ পায়, তখন মাথাটা পাটকিলে 
হয়ে যায়। স্ত্র-পুরুষ একই দেখতে । 

এই প্রজাতিটির নাম__ পাটকিলে মাথা গাওচিল (লারুস বুননিকেফালাস), ইংরেজি ব্রাউন হেডেড 
গাল। লম্বায় 46 সেমি (18 ইণ্ডি)। সঙ্ঘচারী 

বাসস্থান লাডাখ, চৈনিক তুকীস্থান থেকে দক্ষিণ মঙ্গোলিয়া। শীতকালে পরিযায়ী হয় ভারত 
পাকিস্তান,বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় সমুদ্র উপকূল এবং তার কাছের নদী, উপহ্দ ও খাঁড়িতে, কাছে 
অবশ্য মেছোপল্লী বা বন্দর থাকা চাই। কলকাতার ভূতপূর্ব লবণ হদেও দেখা যেত। অনেকসময় 
গোদা ও শঙ্খচিলদের সঙ্গে জলের উপর উড়তে দেখা যায়। ডাকে “কি-ই-য়া'। প্রায় দীড়কাকের 


ডাকের মতো শোনায়। 
হেরিং গাঙচিল 


আর একটি গাউচিল দেখেছিলাম 12 মার্চ 1981-র সকাল আটটায় সন্দেশখালিতে । চলেছি বড়ো 
কলাগাছিয়ার ধারে দ্বারিক জাঙ্গাল জলকর দেখতে । পথপ্রদর্শক গ্রাম পণ্যায়েতের সভাপতি শ্রী ধীরেন 
দত্ত, সঙ্গী ডঃ সুধীন সেনগুপ্ত (জ্যওলজিক্যাল সার্ভে) ও পীযূষ দাশগুপ্ত । নানা পাখি দেখছি, 
নোট করছি। এমন সময় দেখি মাঠের মধ্যে গোল হয়ে 8-10-টা বেশ বড় পাখি। ডাকছে 'কী 
আই’ করে, অনেকটা তেলহীন কাঠের পুলি দিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলতে গেলে যেমন আওয়াজ 
হয় তেমন শুনতে । 

টিটিভ বর্গগত ভঙ্গিতে ডান! নাড়িয়ে শূন্যে অল্প উঠে নামছে। কি যেন খাচ্ছেও। পোকামাকড় 
বলে মনে হল। অন্য কোনো হাট্টিমাও (ল্যাপউইং) নয়। তবে কি সাধারণ বা কমন গাল (লারুস 
ক্যান্স)? কিন্তু সে ত এদেশে আসে বলে কোন রেকর্ড নেই। তবে কি? 
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প্লাগল, গাথা ও ঘাড়ে সাদার উপর পা্টনি। | | আহ নাচ ৭ 3 
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এ ভগা গিঁদুরে-লালের ছোট ছোপ, পা ও আড়ল গা তই উজ্বল হলুদ, তলার চু 
“ পরে বই দেখে বুঝতে পারি পাখিগুলো ছিল ‘হলদে পা ০6 
(0 (সেমি (29 ইণ্চি)। স্্ী-পুরুষ একট ০ 1 ভেরি গাজচিল' (জা পাল 
nd তত | 98 
i উত্তর সাইবেরিয়া ও তার শাশপাশের অঞ্চল 


॥ ৮ | শীতে 

pa একেবারে Png বং শীলঙ্গা পর্মত। =, পার হয়ে ্রাসে পাকিস্তানে? 
| সুন্দরবনে হতবাক গপ 

a‘ হয়েছি । | টিপলে 14118 না তা 


/ কালোপিঠ গাগচিল 
শেষ যে প্রজাতির গাখিকে দেখেছি 21 ডিসেম্বর 


৮ 
gp NS 
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বীটাকাক বংশ : পানপায়র 


কিছু ফুটকি দাগ। গ্রীষ্মে মিশমিশে কালো রং দি থাক 
চোখ পর্যন্ত গেছে। গাল ধবধবে সাদা, মনে হয় (যন 
দ'গালে দুই জুলপি। স্ত্রী-পরষ একই দেখতে Md aes 

এরা বীচীকাক বংশের (লারিদি) অন্তর্গত গাঙচিলের Af 
জ্ঞাতি, পৃদ্করসাদি (ক্রিমিয়) গণের এক প্রজাতি । নাম | 09/9: 
বাদার পানগায়রা (ক্লিডোনিয়াস হাইব্রিডা)। ইংরেজি | 99409079 
যাশ টান, হৃইস্কার্ড টান, হিন্দিতে-- সব পানপায়রাই গঙ্গা | $7//7/71% 
চিল, মাছ লৌকা ৷ লম্বায় 25 সেমি (10 ইণ্চি)। কনীনিকা | 
পাটকিলে, ৮ লাল, প। ও আঙুল প্রবাল-লাল, নখর 
কালো । 

বাসস্থান কাশ্মীর, উত্তর ভারত থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরে আসাম, বাংলাদেশ, নেপালের 
নিম্নভূমি ও শ্রীলঙ্কায়। শীতে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পরিযায়ী হয় পারসীক বেলুচিস্তান, 
বেলুচিস্তান, সিন্ধুপ্রদেশ, পেশওয়ার এবং চিত্রল। দেখা যায় ঝিল, বাদা, জলে ডোবা ধানখেত, 
সমুদ্রতীরবতী উপহ্দ, জোয়ার-৬ট| খেলা কর্দমান্ত নদীতট এবং খাঁড়িতে। 

বাদ্য গাঙফড়িং ও তাদের শূক, ঘাসফড়িং, জলজ পোকামাকড়, ব্যাঙাচি, কাঁকড়া ও চুনোমাছ। 

স্বভাব_ ডাকে ‘ক্ৰিয়াক ক্রিয়াক'। 

প্রজননকাল-- সাধরাণত জুন থেকে আগস্ট। বাসা বাঁধে কলোনি করে শালুকের ডাটা ও পাতা 
দিয়ে পানিফলের ভাসমান ঝাড়ের উপর। বাসা বাঁধতে দেখেছি বিহারের দ্বারভাঙ্গী জেলায় ও 
ধানবাদে এবং বাংলাদেশের খুলনায়। পশ্চিমবঙ্গে এখনও নজরে পড়ে নি। ডিম পাড়ে একটু বড় 
আকারের 2-3টি, সমুদ্র-নীলের উপর পাটকিলে ছোপ ও ছিটের। কাশ্মীরের মাঝিমাল্লারা এদের 
ডিম বিক্রি করে, তাই অনেক অণুলে এরা বেশ কমের দিকে। 

ত্রিশ দশকের একদম শেষে এক শীতে দেখি লবণ হদে বাদার পানপায়রার সঙ্গে কয়েকটা পানপায়রা 
উড়ছে, তারা যেন একটু অন্য রকমের । সন্দেহভঞ্জনের জন্যে নমুনা সংগ্রহ করি। দেখি লম্বায় 
23 সেমি। উপরটা মলিন-ধৃসর, বাদার পানপায়রার মত রূপোলি-ধূসর নয়। কপাল সাদা, মাথার 
পিছনে কালচে ছোপ, তলাটা ঝুল-ধুসর, ধবধবে সাদা লেজ প্রায় টৌকো। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, 
কালো চণ্ুর উপর লালের আভা, পা ও আঙুল উজ্জ্বল সিঁদুরে-লাল, নখর কালো। 

বইপত্তর ঘেঁটে সনান্ত করি- ‘কালো পানপায়রা' (ক্রি লিউকপটেরা), ইংরেজি-- হোয়াইট উইংগড 
ব্রাক টার্ন । বাসা বাধে দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের হাঙ্গেরি থেকে মধ্য রাশিয়া, সাইবেরিয়া, ট্রাসবৈকালিয়া 
ও আমুর প্রদেশ এবং দক্ষিণে তুর্কিপ্তান ও উত্তর মঙ্গোলিয়ায়। পরিযায়ী হয় আফ্রিকা, পারস। 
উপসাগর,. ভারত, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, দক্ষিণ চীন, মালয়েশিয়া থেকে অষ্রোলয়ায়। বতমানে সুন্দরবনে 
আসে কিনা তা খুঁজে বেড়াচ্ছি। 

ছেলাবলায় যখন গঙ্গার ধারে বা আউট্রাম ঘাটে বেড়াতে গিয়েছি বা স্টিমারে করে বটানিকসে 
গিয়েছি, তখনই দেখেছি গঙ্গার বুকে তনুদেহী সৌঠবপূর্ণ নদী কয়েকটা পাখি ওড়া ওড়ি করছে। 


Wal আশা ৭|খ 


E ত্র উপর মলিন-ধূসর, নিচে সাদা, লক্বা স 
রি ্ বে চেরা ব্াচিমার্কা লেণ্ড, খুব (ছাট 
বি দিবা (স্টার্না) গণের পাখি। নাম পান 
£ বিটা দিবা 

থা 3846 সেমি (15-18 ইপ্ি)। শীতে চা ও ঘাড়ে কালা 
rl কপাল, চাদি, ঘাড় ও চোখের তলা পর্যস্ত চকচকে গা) কা 


ন সমগ্র ভাবত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, (পালের নি্গতমি, 
৫ জলাধার। ভারতের বাইরে বর্মা, মালয়েশিয/ (থকে , ডি, বা 
নং ও ওলা “বে মেকং নদী। শল্য দেখা গা, 


1 মুঁচলো ডানা, হ 


লাল প্‌ গং ল L ll 
8 ,. 
পায়রা (স্টা্না ' f সুচলো “গুদ চ 


dl 


বণ প্রধানত মাছ, কবচী ও জলজ পোকামাকড় 


ভাব এমনি ডাক শোনা যায় না, তবে কলোনি-বাসায় অবাঞ্চিত কারুর আ 
গমন ঘটলে উ 
ছে পাশ দিয়ে চলে একটা হাওয়ায় ভাসা পিং শব্দ করে। হন ie 
হি কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। bE | 
"পায়রা একা, তো চিন বা তারও বেশি সংখ্যায় ইত নিবে জলের ৬০ 
গর-নিচ করতে করতে ডানা বন্ধ করে জলের উপর খপ করে পড়ে, ডুবে গিয়ে তুলে আনে 
ডা একটা ছোট মাছ। উড়তে উড়তেই ডানা বেড়ে জল বি লে আনে 
[টাকে বাগিয়ে নিয়ে মাথার দিক থেকে গেলে। 
এননকাল-_ মার্চ থেকে মে। বাসা বানায় 


নর ছিট-ছোপ ও সরু টান (পাটকিলে ও বেগুনির)। 
কদিন আগে ফেব্রুয়ারি-মার্চে, পশ্চিমবঙ্গের বার্ড ওয়াচার্স সোসাইটি-র দুই সভ্য তপন গঙ্গোপাধ্যায় 
£বিরঞ্ন গোস্বামী, শ্যামশগরের কাছে বর্তূর বিলে একটা পাখির যা বর্ণনা আমার কীছে পেশ 
4 তাতে মনে হয় ওরা কাকতুণওকগণের (গেলোচেপিডন) এক প্রজাতি, নায়_- গাউচিলচণ্ঠ 
শীররা (গেলোচেলিডন নিলোটিকা আযফিনিস), ইংরেজি- জাভান গালবিলড টান দেখেছে। 
পার অসন্তব নয়। শীতে দেখা যায়। আমিও দেখেছি বু আগে কিনতু নমুনা না পেলে বিশ্বাস 
1%5 রাজি নই । খুবই দুর্লভ-দর্শন। গত 17-7-81 ক্যানিং থেকে গোসাবা যাচ্ছি এম ভি চক্র 
|“! বেলা 1035 এ বড়তলা ছাড়তেই স্টিমারের পিছু নিল দুটো পানপায়রা। চলল গোলমণি 
থালা পর্যন্ত। আমাদের সঙ্গে দূরত্ব ছিল মাএ হাত-পনের | লবণ হদে দেখার পর এতদিন বাদে 
বর দেখলাম। সঙ্গী সুমিত মান্যালকে বললাম, পাখি দুটোর চেহারা খুব ভালো করে দেখ ও 
"ক্ৰ | পাখি দুটো ছিল -দিব্য| গণের প্রঞাতি, নাম 'আন্দামানী পানপায়রা (স্টানাসূম্বাত্রা 
এরর গত টার্ন। লাম 35 সামি (সাড়ে ।? ই্ি)। আঙুলসহ পা ও ১] কালো । 
শির ঞাকনেপেড Gal au 35 ofa 

7 | এক চোখ (থেকে আরেক চোখ পযন্ত ঘাড় ৮৮ 
পির ও সাদা রঙের সামূদ্রিক গানগাঝর। | 


1) | 


বীটাকাক বংশ . 
বাসস্থান ত শি. গাঙচযা 
ধভাব-- মে থেকে ও নকোবর দ্বীপপুঞ্জ । 

জুলাই প্রজননকা 


ছোট শর পর তারা পাড়ি 
ছোট দ্বীপে । বাংলাদেশের তারা পাড়ি দেয় প্রশান্ত মহাসাগর ৪ ভারত হাপাগারের 


ও পশ্চিমবঙ্গের | 
“সর সুন্দরবনে বাসা বাধা্টা আশ/র্মব তান না। 


গাঙচষা 


ছেলেবেলায় ই ৪ 
৪০৬ সক তখন (থেকেই একটা বদরোগ ছিল, একট ফাঁক (পালেই কলকাতার 
ia | রর চলে যেতাম ঠাপ রি শ্যামবাজারে । মাঝে মাঝে উল্টোডাঙ্গা রোড স্টেশন পাকে 
রা রা পল ন থেকে ছায়া-ঘেরা বি টি রোড ধর শ)|খবাঞার । এখন 
হাতিবাখানের হাটা জাম নে পোষা তখন শুরু করে দিয়েছি। রবিবারের পক্ালটা কাটা ঠা” 
আউটিং-এ নানারকম পাখি দেখতাম নাম জানাও চেষ্টা করত 
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একদিন ইস্কুলে গিয়ে শুনলাম কে এক |; 
কর্মকর্তা মারা গেছেন, তাঁর সম্মানে ছুটি । রর 
তখনি দু'তিনজন বন্ধুর সঙ্গে ঠিক হয়ে গেল ৮ 
বাড়ি ফিরে কি হবে, চল আউট্রাম ঘাটে! | 
বিকেল সাড়ে চারটার মধ্যে বাড়ি ফিরলেই 
হবে। বাড়ি ম্যানেজ হয়ে যাবে । বাকি 
তিনজন সঙ্গী তখনই রাজি। এরা সবসময় 
আমার এইসব আউটিং বা আযাডভেগ্ারের | : বারি 
সঙ্গী। স্তর ৬ ই সর রি 
হাইকোর্টগামী ট্রামে সেকেও ক্লাসে চেপে চি 71 গাঙচযা 

আউট্রাম ঘাটের কাছে নামি। গঙ্গার পাড় | 
যাওয়া-আসা, পানপায়রা (টান) ও গ্যাঙচিলের 


ধরে চলি পশ্চিম মুখো | জাহাজ, স্টিমার, নৌকার 
গল) ওড়াউড়ি দেখছি আর চলছি। ভাঁটা পড়ে গেছে। জলে ঢেউ নেই। নিন রা কোট উহ 


(গড়ে গেছি, হঠাৎ নজরে পড়ল পানপায়রার আকারে পাখি গোটা চারেক জল ফিফা 2 
উড়ছে। শুধু উড়ছে নয়, তাদের তলার ৮% গাদন মধ্যে ডুবিয়ে, উপরের ৮ তুলে ফাঁক করে, 
উড়ছে লাইন বেঁধে যেন জল চষে চলেছে। আমরা দীড়িয়ে পড়লাম এক * এব 
কখনও দেখি নি। বেশ থানিকটা উড়ে গিয়ে আবার ইভাবে ফিরে আসছে। থেকে থেকে এক-এক। 
ছোট মাছ তাদের চুর ফাকে পড়ছে, আর উপরের 9% ঝপ করে বন্ধ হয়ে তাকে পরছে, আড়াআড 
ভাবে একটু উপরে উঠেই মাথাটা গলার দিকে কে গিলে ফেলেই আবার গঙ্গা চষে খর করে দিচ্ছ 
আমরা তাজ্জব । পানপায়রা নয়! তারা ত একটু দূরেই উড়ছে । গাঙচিলও নয়. তারা বশ বড়সড় ! 


আপা ২৫ 


চেনা- অচেনা পাখি 


কোন পাখি ? মাথার চাদি ও পিঠ-ডানা কালো, ডানায় কালোর উপর সাদা টান, বাকি 
ছা. লেজ অল্প চেরা। 
PR থেকে নেমে পাড়ে বসে ওদের অপরূপ ভঙ্গিতে মাছ ধরা দেখেছি বেশ অনেকক্ষণ । 


রা রাস্তা 
কর্ন যেন বলল, আর দেরি করলে সময়ে বাড়ি ফিরতে পারব না। 


ন উ 

চি 

ক 

এ 

সুরে 
তপ 


ক 


নরচচষা লম্বায় 40 সেমি (সাড়ে, 16 ইপ্টি)। মাথার চাদি, পিঠ এবং ডানা কালচে-পাটকিলে ৷ 
হব বড়. লেজ ছাড়িয়ে যায়। ওড়ার পালকগুলোর মাঝে সাদা ছোপ একটা সাদা লাইনের 
এল্চ-পাটকিলে, বাকি সব পালক সাদা । কনীনিকা পাটকিলে। চণ্ঠু কমলা-হলুদ, গোড়াটায় লালভাব 
= ডগায় হলুদ-ভাব প্রকট। উপরের চণ্ঠুর তলার চণু চেয়ে ছোট। তলার চণ্ুর দুই ধার ছুরির 
== হত ধারাল। পা ছোট ও আঙুল উজ্জ্বল সিঁদুর-লাল। আঙুল বিল্লি দিয়ে অল্প জোড়া 
গ্ৰহ একই দেখতে, তবে স্ত্রী আকারে একটু ছোটো । এই গণে একটি করে তিনটি প্রজাতিকে 
এ হায় আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ভারতে । 

রস্থাল_ পাকিস্তান, উত্তর ভারত থেকে পূবে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের গঙ্গা ও 
ল্রপতের শাখা-উপশাখায়। দক্ষিণে অন্ধপ্রদেশের ভিতর দিয়ে নর্মদা, তাপ্তি, মহানদী, গোদাবরী 
£ কষ্ণার শাবা-উপশাখায়। ভারতের বাইরে বর্মা ও ইন্দোটীশীয় অণ্টল। সাধারণত বড় নদীর 
দ্র কা ধারে-কাছে জলা, বিল ইত্যাদিতে থাকে । সমুদ্রের ধারে খাঁড়ির মুখেও দেখা যায়। পছন্দ 
হৰ বালির চর সহ যে কোন বড় নদী। 

বল প্রধানত ছোটো মাছ। পেট চিরে দেখা গেছে পাকস্থলীতে অনেকসময় কোন মাছ নেই, 
“৫ তৈলাক্ত তরল পদার্থ। আবার মাছ যখন থাকে তখন টিনের সার্ডিন মাছের মত পরপর সাজান 
হেন থাকে তেমনি | 

ন্ভাব_ ডাকে নাকিসুরে “কাপ কাপ’, ঠিক যেন দিশি বা ফক্স-টেরিয়ারের আওয়াজ ৷ সাধারণত 
« বা ছোট দলে নদী বা জলা চষে মাছ ধরে। পরে সকলে একত্রিত হয় নদীর ধারে বালির 
নয়৷ সেই দল বেশ বড়। সকলেই হাওয়ার দিকে মুখ করে দাঁড়ায় বা বসে। চাঁদনি রাতেও 
গবা এনিভাবেই মাছ ধরে। সময়ে সময়ে তলার চণুটা জলের মধ্যে 3 সেমি পর্যন্ত ডুবিয়ে 
দূ. উপরের চু যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে ঘোরাতে পারে। অল্প ঢেউয়ে জল চষতে কিছুমাত্র অসুবিধে 


Fl 


বহ করে না। 
সাধারণত 3, 


বিলে! ছি 
নিস), হিন্দি_ পানডিরা, ইংরেজি ইঙিয়ান স্কিমার, সিজরবিল । 


ই হন্গ বদল করে। এদের মধ্যে থাকে পানপায়রাদের বাসাও। ডিম পাড়ে 
০ | ৫ 
 £: ডিমের গায়ের রং নানারকমের, ফিকে গোলাপী-হলুদ, বাদামী, পাথুরে, ধূসরাভ অথবা 


বাঠাকাক বংশ গাও মা 


সবুজাভ-সাদা, তার উপর ছোপ ও ছিট থাকে চকোলেট ও লালচে-পার্টকিলে, কখন-সখন এর 
মাঝে বেগুনির ছিট। ডিমে তা" প্রধানত স্ত্রী পাখিই দেয়, মাঝে মাঝে পুরুষ সাহায্য করে। কেও 
কেউ বলেন 20দিনে ডিম ফোটে. সঠিক সময় এখনও জানা যায় নি। বাবা-মা মাঝে মাঝে জলে 
নেমে গা ভিজিয়ে বালির জতিরিস্ত তাপমাত্রা কমাবার জন্যে হয় ভিনের উপর না হয় বাচ্চাদের 
উপর ছিটোয়। বিপদাশস্কায় বাচ্চারা বালির উপর নিজেদের একদম বিছিয়ে দিয়ে চুপ করে থাকে 
বালির ঝড় উঠলে বাচ্চা বা ডিম একদম ঢেকে যায়, তখন আর পরিবাণের উপায় থাকে না! 


বগ 
কৌ? ( but qual) 


) পাঁচটি বংশ ৷ যথা_- লব টোরিকিদি), কৌণ। (গ্রুইদি), অপৃকৃক্টুট 
(ভর্তার * হেলিওর নিথিদি) এবং সারঙ্গ (ওটিডিদি)। ৃ 
রি রানি পাখিরা ভূমিজ পাখি। দেখতে অনেকটা বিদ্কির বংশীয় (ফাদিয়ানিদি) 
(লো িিফেিনিকস) মতো। তবে হাতে নিলে বোঝা যায়, কারণ এদের পিছনের 
= (৫ ফোটে" পাখিদের প্রজননকালীন আচরণই এদের বৈশিষ্ট ।স্ত্রী-পাখিরা বহুগামিলী 
বা! ই বসেকারে বড়ো হয়। পাখিদের বর্ণসুষমাও পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি । 
গর্ব দে বয়স্কদের মাথা পালকহীন কিনতু মাথার দু'পাশ ও ঘাড়ে পালক থাকে ' 
পর বিহ পুরো মাথা ও গলা পালকহীন। এই বংশের সব প্রজাতিরই বাচ্চাদের 
গলে: = ডানা লা ও চওড়া প্রাথমিক পালকের তিন নম্বরটি সাধারণত সবচেয়ে 
তর তীয় সারির পালক লম্বা ধরণের এবং প্রাথমিক শ্রেণীর পালকের চেয়ে বড়ো । 
“ক এচুক্কোণ কোণগুলি গোলাকার । জঙ্ঘাস্থির শেষের দিক পালকহীন, আঙুল ছোটো 
= « দে মঙ্গে ছোটো ভৌতা নখর। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে ৷ ক্রৌণ্টদের গলার স্বরে খুব 
এ জে সম্ভব হয়েছে তাদের কষ্ঠনালীর গঠনে । সেটা বেশ বড়ো এবং একত্রে পাকানো, 
£জচ এ জঙ্গটি খুবই অনুনাদী । 
জী হশীয়দের (রাললিদি) ডানা ছোটো, লেজ আরও ছোটো, ডানার প্রায় অর্ধেক। নাকের গর্ত 
" ল্রচগুর দু'পাশে খাজকাটা । কপালের পালক একটু খোঁচা খোঁচা । গুল্ফ ছোটো, সাধারণত 
* ১ আছুনের চেয়ে অল্প ছোটো। আঙুল লম্বা, পাতলা এবং মুত্ত, জোড়া নয়। 
উপর হেলিওর নিথিদি) পাখিদের চণু মোটা। উপরের চণ্ড মোটামুটি বাঁকা, গুল্‌ফের 
জল রা মার উপর বর্ম নেই, কিন্তু প্রজননকালে উপরের চণ্ুর ডগায় 
“সপ বর বিনা বের অ ipl উপরের চুর মাঝামাঝি অবস্থিত। গুল্ফ 
গাহি সমান। দিতীয় বে ৪৮ আঙুলের ফাকে ঝিল্লি। ডানা গোলাকার ৷ 
৬ ঘর দেখা যায় না ‘ তৃতায় সবচেয়ে বড়ো। স্ত্রী-পূরুষে খুবই অল্প তফাৎ । 
"এরা বাংলাদেশ, পূর্ব আসাম ও মণিপুরের জঙ্গলের মাঝে জলার 
NIC 
uy অংশে কারার পালক বেশী। জঙ্ঘাস্থি ডানার প্রায় এক চতুর্থাংশ । 
Ke. এ যোটা। চত মাথার বাজ কাটা। পিছনের আঙুল নেই। সামনের তিনটি 
|. শি চিয়ে ছোটো, ডগাটা চওড়া। মাথায় ঝুঁটি বা পালক নেই 


শধায় কয়েকটি লম্বা পালক থাকে। 
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লব বং 
বটের Yellow 41৭" 1০1৬০) 


ছোটো জাগুলিয়া বলে একটা গ্রামে বানীভূষণ বসু 

| সেখানে একদিন একটা ভাটারি বা বড় বটেরকে 
বেড়ালের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারলাম না। তার দু'দিন পরেই সকাল দশটা নাগাদ সার 
একটি পাখির সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, সানবাধানো পুকুরের পিছন দিকে অন্য লোকের ভুট্টার ক্ষেতে । 
পকৃরের পাড় থেকে দেখছি একটা খুব ছোটো পাখিকে, ভাটারির চেয়ে ছোটো ' জাতীয় কোনো 
পাৰি কিন্তু দেখতে অনেক তফাত। ভালো করে দেখব বলে ওর দিকে নজর রেখে পিছনের পাড় 
বেয়ে নেনে এলাম একটা নালার মধ্যে । নালাটা হচ্ছে শশীবাবুর জমির চৌহদদি। নালাটা আগাছার 
ঝোপঝাড়ে ভর্তি। তার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে [2253 চলল লালা 
দ্রীরে ধীরে বুকে হেটে নালার উপরে মাথাটা তুললাম। | 282 2466৯... 
দেখি পাখিটা হাত দশেক দূরে ৷ আমার উপস্থিতি পাখিটা 
বুঝতে পারে নি । বেশ নির্বিঘ্নে মাটি থেকে খুঁটে খাচ্ছে। 
নাকে নাকে পা দিয়ে নাটি আঁচড়াচ্ছে। আমার দিকে 
খানিকটা চলে এসে ব্যবধান আরও কমিয়ে ফেলল। 


আমি এক সময় বারাসাত-মধ্যগ্রামের কাছে 


ৃ সি 
=র উপর এবং কানের আচ্ছাদক হালকা তামাটে, ঘাড় 7 
চি 72 কট্টর 


লালচে-হলদেটে ভাব, তার উপর কালোকালো পটি, সেটা বেশি পরিস্ফুট হয়েছে নিচের পিঠে 
€ বন্তিপ্রদেশে, অসংফলক ও পিঠের কিছু পালকের ধার ঘিয়ে-হলুদ। ডানার আচ্ছাদক হান্ধা 
বালি-পা্টকিলে, তার প্রতিটি ডগায় কালো-ফুটকি, ডানার বড়ো পালকগুলি মেটে-পাটকিলে. প্রথম 
সারির পালকের একদম ধার হলদেটে-সাদা। চিবুক ও গলার প্রথমার্ধ সাদা, বাকি নিচের সব পালক 
সবজেটে, গাঢ় ভাব বুকে এবং পেটের উপরাংশ। স্ত্রীপাখির শুধু ঘাড়ের দুই ধার ও পিঠে লালচে- 
কমলার আধা-কলার | কনীনিকা খড়-রঙা, চণু মাংসল-সাদা বা ধূসরাভ-সাদা, গোড়ায় একটু হলুদের 
আভা । মাঝে মাঝে উপরের চণুতে পাটকিলে আভা দেখা যায়। পা, আঙ্গুল ও নখর হলুদ, কখনও 
বা তার উপর কমলার আভা । পরে এই পাখিকে দেখেছি পুরনো লবণ হদের ধারে খেত-খামারে, 
পাতিপুকুর, দমদম, গড়িয়া, যাদবপুর ইত্যাদি স্থানে । 

এই পাখি ক্রৌণ্ট বর্গের (গ্ুইফরমেস) অন্তর্গত লব বংশের (টানিকিদি), নাম বটের (টার্নকস 
টাকি), হিন্দি লৌওয়া । ইংরেজি-- ইয়েলো লেগেড বাটন-কোয়েল। লম্বায় 15 সেমি 16 ইণ্ি) 


চেনা-অচেন! পাখি 


এ আকারে অল্প বড়ো। এই গণে আরও গুটি প্রজাতি আছে। প্রথম_ ছোটো বটের (টা 
পাখি রেজি_ লিটল বাস্টার্ড-কোয়েল । লম্বায় 13 সেমি (সাড়ে ওইনি,। ছিক 
i ), ইং 'ড় 5 ইণ্চি)। দ্বিতীয়-_ গুলু 
কিট) ইংরেজি-- বাস্টার্ড-কোয়েল । 

রদ বহিহিমালয়ের 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে পাকিস্তান এবং 


৮ 
৮ 
« 


হিমালয়ের 1200 1. উচ্চতা 
রক 


চিনা? রর বড করি হালি গর BALL দেখা যায় ঘেসোজমিতে 


বাড়, একটু ভিজে হলে পছন্দ বেশি এবং যব, গম, বাজরা, ভুট্টার ক্ষেতে ৷ 


দা ঘাস ও আগাছার বীজ, খাদ্যশস্য, শস্যের সবুজ ডগা, উই, কালো পিঁপড়ে ইত্যাদি 
এ পোকামাকড় ৷ বন্দী অবস্থায় দু-ইণ্টি ডানা ছড়ান প্রজাপতির সবটাই খেতে দেখা যায়। এই 
_€ সকলের খাদ্যই এক। | 

পি বেশ জোরে প্রায় ঢাকের মত ড্র-র-র-র' করে ডাকে। দূর থেকে শোনায় অনেকটা 
পর সাইকেলের মতো । এই ডাক দিয়ে ঝাগড়াটে বহুগামিনী স্তী-পাখি অন্যান্য স্থী-পাখিদের জানান 
ন জামি একটি পুরুষ পাকড়েছি, আর কেউ ধারে-কাছে এস না। এক এক পলক ডাক চলে 
এ 15 সেকেঙের মতন। প্রজননকালে দিনের যে কোনও সময়ে যেমন এই ডাক দেয়, তেমনি 
পর বেলাতেও দেয়। এর আগে তিন-চারবার ভারি গলায় দু-সেকেণ্ডে তিনবার 'খুউস' করে 
রক এছাড়া যা বেশ দূর থেকে শোনা যায় গুরুগভ্তীর গর্জনের মত 'হুন-হুণ হ্ণ-হুণ" উউফ' 
দি ডাক। এই শেষের ডাক পুরুষ কি স্ত্রী ডাকে তা এখনও সঠিক জানা যায় নি। পক্ষিতত্ববিদ্‌ 
টি বেকার বলেছেন, আধ-খাড়া অবস্থায় স্ত্রী-পাখি ডাক শুরু করে ডানা দু-পাশে ছড়িয়ে দিয়ে 
ঘটতে বুক ঠেকিয়ে। প্রতিটি আওয়াজের সঙ্গে নিজের সব পালক ফোলাতে থাকে। এইভাবে 
কটা পালকের বেলুনে পরিণত হয়। 


গধারণত দেখা যায় একা, মাঝে মাঝে জোড়ায়, ক্কচিৎ কোথাও বা ছোটো দলে। বড়ো বেশি 
দে থাকে, এ র পর দিন বিচরণ করে। এই স্বভাব এই গণের সব পাখিরই। 
পৃ বোস্টার্ড কোয়েল) এদের সঙ্গে মিশে থাকে। আচরণও তাই। যাযাবরী অবস্থায় 
‘দ আলো দেখে কাছে চলে আসে এবং ধরা পড়ে। বহুগামিনী স্ত্রী-পাখি একবার ডিম পাড়বার 
রে পুরুষ-পাখির উপর তা" দেওয়া থেকে সন্তান প্রতিপালনের সব ভার দিয়ে অন্য পুরুষের 


ছৈ বেরিয়ে পড়ে। এরকম করে বেশ কয়েকবার । 


উল মার্চ থেকে নভেম্বর, তবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বৃষ্টির সময় জুন, বিশেষত আগস্ট- 


নর রশ বাসা বানায় ঘেসোজমিতে মাটি আঁকড়ে। বড়ো বড়ো ঘাস নামিয়ে গযুজের 
॥॥ « একটা প্রবেশপথও থাকে। ডিম পাড়ে সাধারণত 4টি ধূসরাভ-সাদা, তার উপর ঘন 
$ ছি থাকে গালচে-পাটকিলে বা কালচে-বেগুনির ৷ ডিমের গড় মাপ 22'8%17'9 মিমি. ! 


ৰ Sm aL 
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1) 


ভাদেশ্বর. নদীয়ার পর্বস্থলী. চবিরশ 
তাত নিয়ে দপেষ্ছিলাম বলে 


আর একটি বটের প্রজাতির পাখিকে দেখেছিলাম £গলী জেলার 
পরগণখার বারাসভ ও সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে খেতখামারের ধারে । 
বটেরের (টারনিকস টাংকি) সঙ্গে তফাত ধরতে ৷ ॥ SALLY 
পেরেছিলাম, নাহলে দূর থেকে বটেরই (ইয়েলো - 
লেগেড বাটন-কোয়েল) ভেবেছিলাম । কেমন 
একটু সন্দেহ হওয়াতে স্তরী-পুরুষ দুইই সংগ্রহ করি। 

এটিও লব বংশের (টানিকিদি) অন্তর্গত এক 
বঙ্গলেনসিস) হিন্দি গন্জা, ইংরেজি বেঙ্গল বাস্টার্ড- |... 38 22 SE 

গুলু লম্বায় 15 সেমি (6ইন্টি)। স্্ী-পাখি লম্বায় | ++ ২২72 ৃ 
একটু বড়ো প্রায় 17 সেমি (প্রায় সাড়ে 6ইণ্টি)। |. == জত 
স্ত্রী-পাখির দেহের উপর লালচে-হলুদ, পিঠ, জর |' 
উপর এবং বস্তিপ্রদেশের প্রতিটি পালকে কালো 
রেখার পাশে হলদেটে-সাদা দাগ । চাদি লালচে- 
হলুদ, তার উপর কালো ও সাদা, পালকের সারি, মনে হয় যেন সাদা ফৌটা। এই রং একটু 
চওড়া করে দুই চোখের উপরে, তৃতীয়টি গলার ধারে, যেটা গলার অগ্রভাগে বুকের ঠিক শুরুতে 
সেটা ফিকে হলদে। বুকের মাঝখান দিয়ে একটা কালো লাইন নিচে নেমে গেছে, লাইনের পাশে 
একটা চওড়া করে কালো ভাঙ্গা রেখা । বুকের নিম্নাংশ হালকা কিন্তু উজ্বল মরচেটে ৷ । সুরুষ- লাখির 
গলা, ঘাড় এবং চিবুক সাদাটে ৷ মাথায় সাদাটে-হলদের দাগ, কালো ছোপ নেই, ৷ গলা ও বুকের 
পঢ়ি খুবই হালকা, দেহের সমস্ত পালকই ফিকে এবং স্ত্রী-পাখির চেয়ে অনেক হালকা । উভয়ের 
কনীনিকা সাদা, মাঝে মাঝে হলদেটেও দেখা যায়। চণু নীলচে-স্রেট, উপরের চণ্টুতে তারই গাঢ় 
আভা, ডগাটা গাঢ় পাটকিলে, পা ও আঙ্গুল সীসে-ধূসর। 

বাসস্থান_ নিন্ন পশ্চিমবঙ্গের 24 পরগণা, হুগলী ও নদীয়া জেলা, খুব সম্ভবত খুলনা ও যশোহর 
জেলা। 3টি উপজাতি আছে। প্রথম: অসমিয়া-_ 'ছানছরাই' , কাছাড়ী_ 'দাওড়ুমা' (টা স৷ 
প্রামবিপেস)। | 

বাসস্থান নেপাল, উতর বিহার, উত্তরবঙ্গ, সিকিম, ডুয়ার্স থেকে আসাম. বাংলাদেশে সমতল 
থেকে 2400 মি. উচ্চতার মধ্যে ৷ দ্বিতীয়? হিন্দি গাণডণু, সালুই গুন্দা (ঢা সা টাইগুর), ইংরেজি-- 
সন বাস্টার্ড-কোয়েল । বাসস্থান _ পাঞ্জাবের পশ্চিম থেকে উপদ্ধীপাত্মক ভারতে সর্বএ। তৃতীয়: 
Wie ধার জপ (চা সঃ লেগেই), ইংরেজি-- সিলোন বাস্টার্ড-কোয়েল। এদের সবাইকে 
দখা যার ঘেসোজা ও ছোটো গুন্মের জঙ্গলে। আমাদের গুলুকে দেখেছি শহর কলকাতার আশপাশে 


১৪৪1 bef Hs 


২09 আঙ্গিনায়। 
গান ও হস 
রী W বটের এবং অন্যান) উপজাতি সকলেরই এক 
ধার বটেরের সঙ্গে কোনো তফাত (নই। (মন কারণ ডাক 7. 
ট ৪ ূ | রি ূ | ’ 
রর যায় না। বটেরের মতই ভয়ানক অলস, পায়ে চাপা চার আগের মুহুর্ে আনেক 
৫ উঠে পড়ে৷ প্রথমে ওড়ে বটেরের মতো নিচু দিয়ে, পাখায় সল্প এুষ্টরর' আওয়াড ৭, 
রর ্‌ Le 
. হন সে কোনো ঝোপের তলায় ধুলায়ানের জনে) এসে তখন যে গোঙ্গাকার (পপ 5১ 


| 
৮ _ বছরের যে কোনও সময়, তার মধ্যে জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে বেশি দেখা 
ধা জী-পাখি বহুগামিনী কিছু একসঙ্গে বু জনের সঙ্গে নয়। একজনের সঙ্গে মিলিত হবার ৮. 
উম পাড়ার শেষে পুরুষের উপর ডিম ফোটান থেকে সন্তান প্রতিপালনের সব ভার দিয়ে দর 
গথি বেরিয়ে পড়ে অন্য পুরুষের সন্ধানে । অন্য স্ত্রী-পাখির সঙ্গে ঝগড়া করে, লড়াই করে. অন, 
পাখির বাঞ্ছিত পুরুষকে ছিনিয়ে নেয় বা নেওয়ার চেষ্টা করে। সেই পুরুষকে পেলে তার সঙ্গে 
এলি হয়। অপর স্ত্ী-পাখিকে লড়াইয়ে হারাতে না পারলে অন্য পুরুষের সন্ধান করতে থাকে 
লু ডিম পাড়ার পর তার আর সেই পুরুষের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। একটি স্্রী-পানি 
এভাবে কবার ডিম পাড়ে তা এখনও স্থির হয় নি। এই স্বভাব বটের বা লব বংশের সব পাখির 
হধ্ই দেখা যায়। 
ডিমও পাড়ে বটেরর মত 4টি এবং রংও একই রকমের । ডিম ফোটে 13-16 দিনে । ডিমের 


গড মাপ 2417 ৯194 মিমি | 


গন এত 7" নি 
॥ 4 “1 পঠের (কান 


কৌণ বংশ 


“বলায় যখন স্কুলে পড়ি তখন পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে একটি পাঠে দু'লাইনের একটি সংস্কৃত 
দা ছিল- "মা নিষাদ 

বং তমগম: শাশ্বতীসমাঃ/যৎ ক্রৌণ্ট মিথুনাদেকমবধী; কামমোহিতম ॥' 

ক পার গৌতম পণ্ডিত মহাশয় বলেছিলেন, এই হচ্ছে আদি কবি খাঁষ বাল্মীকির প্রথম 
ধা . আদি কবিতা । তখন শুধু শ্লোকই রচিত হত । তিনি ক্লৌণ বলতে সারসহ বলেছিলেন: 
বলেছিলেন নৃত্যরত সারস দম্পতির পূর্ষটিকে ব্যাধ হত্যা করাতে তমসা নদীর তীরে 


০৯২ 
পাস ও 


নদী লা 


খষি বাল্মীকি এতই ব্যথিত হায়াছলেন (যে তার মুখ 

দিয়ে হঠাৎ এই দৃটি ছন্দোবঞ্। লাইন আপনা (থাবা; 

উচ্চারিত হয়েছিল! 
জআলরস্পর্‌ ক্ষ্ছুটা 


প্রকাশিত সতাচরণ লাহা মহাশয়ের 'কা(লিদাসের 
পাখী! বইটা হাতে নিয়ে দেখি পৃঃ 87-5+ তে তিনি 
নানা যুঞ্জি ও উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন কোঁচ বব, 
(পণ্ডহেরন) হচ্ছে ক্রৌণ৷ কিন্তু গ্রজননকালে অথাৎ 
মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ও তার আগে-পরে 
গী-গঞ্জ, বন-বাদাড় ঘরে প্রচুর বক দেখলেও তাদের 
মিথুন নত্য কখনও দেখতে পাই নি। কিন্তু লব 
বর্গের (গ্রইফরমেস). ক্লৌণ্ট বংশের গ্রেইদি) অর্থাৎ 
ইংরেজিতে যাদের ‘ক্রেনস্‌' বলে, সেই সব প্রজাতির 
পাখির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তাদের দ্বৈত নৃত্যও 
দেখেছি। তার মধ্যে আছে সারস (গস আন্টিগোন) 
ও কার্চ (গ্রুস গরুস)। একবার কলকাতার চিড়িয়াখানায় 
যে পাখি দুটিকে দ্বৈত নৃত্য করতে দেখেছি তার 
হিন্দি নাম_ কারানচ্‌, কুনজ্‌, করকরা, নেপালি_ 
ঘান্টো, মারাঠি_ করকচা, দাক্ষিণাত্টীয়_ কালম, কালংগ, ওড়িশী_ গারঅরা, কানাড়ি _ কারকচা, 
বাংলায় একেই বলেছি_ পয়ডেস ভিরগো), ইংরেজি_ ডেময়জেল ক্রেন ৷ কাচ, (কমন 
ক্রেন) হওয়াও আশ্চর্যের নয়। খষি বাল্মীকি এদেরও দেখতে পারেন। আটার- ন। আচার-বাবহার দ'জনেরই 
এক। 
ক্লৌণ ছিপছিপে গড়নের ধূসর দেহী। মাথা ও ঘাড় কালো, চোখের পাশ দিয়ে বেশ পুরু সাদা, 
সরু পালকের গুচ্ছ চোখের পিছন পর্যন্ত । তলায় গলার কালো পালক লম্বা ও সূচলো এবং তা 
বুকের উপর এসে পড়েছে। লেজের উপর কান্তের আকারে পাশুটে-ধূসর, দ্বিতীয় সারির পালক 
বাকি পালকের উপর দিয়ে এসেছে। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে, কখনও কখনও টকটকে লাল 
বা লাল, চু মলিন সবজেটে, একদম ডগাটা লাল। পা ও আঙুল কালে৷। উচ্চতায় দাড়ান অবস্থায় 
মাথা পর্যন্ত 76 সেমি (আড়াই ফুট)। স্ত্রীপুরুষ একই দেখতে। 

বাসস্থান_ দক্ষিণপূর্ব ইওরোপ এবং মধ্য এশিয়ার উত্তরাংশ 60 ডিগ্রি, দক্ষিণে উত্তর মঙ্গোলিয়া 
এবং আলজেরিয়ার উচ্চ উপত্যকা । শীতে পরিযায়ী হয় উত্তরপূর্ব আফ্রিকা থেকে সাদা ও নীল 
(নাইল) নদীর মা স্থানসমূহ, ইথিওপিয়া. মধ্যপ্রাচা, বর্মা, চীনে এবং ভারতে সবেয়ো (বেশি 
দেখা যায়, উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম মধ্যাং শে, সেখান থেকে ; পূবে * পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের পর্বা/শ 


সা 
জা শসা 


চিৎ, সি: মহাশর পর্যন্ত কাঁচ ।কমন ক্রেন) ও ও কণা একই সঙ্গে একই সথ পরিযায়ী 


বাড়া ছয়ে 1934 সালে সদা 


অ-চে-পা ২৬ 
) 


০৭1 শা পাখি 


<" নাকে আসে । নেপালের তরাই ও দূনেও আসে । ভান, 
বকে __ভমিতে হি 5 মার্চ “২ সাসতে আরম্ত করে 25. 
fe গস আর প্রজনপ ত bales ৯ bol দেবা ধায় গম ও ছোলার খেত, ধান কাটার 

গরজগ্চ» গড়া সমৃদ্ধ খেত, বালুকাময় নদীর পাড়, ঝিল ও দীগির তে র 


1 জলের সঙ্গে প্রায় 
i ধের! কার্চও একই সঙ্গে পরিযায়ী হয়ে আসে সিদ্ধপ্রদেশ, রাজস্থান 


ধা গুজরাট, পাঞ্জাব, 
৪” এ কে পুবে বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গে। দক্ষিণে মধ্য প্রদেশ থেকে অন্ধ, মাঝে মাঝে 
পরের বোম্বাই ও মহীশূরে দেখা যায়। | | 


৫ মাতে (বেশ বড, ধূসগ দেহী। ও৬াগ পালক গলে, পা গলা গু পা, সাখ। ও উপরের 
কালচে, ঘাড়ের শূরুতে চামড়ার মলিন লাল ছোপ, একটা চওড়া সাদা পালকের পটি চোখের 
থেকে উপরের গ্লেট-কালো উপরের ঘাড়ে এসে পড়েছে। লেজ লুকিয়ে পড়েছে বাঁকা তৃতীয় 
নর কৌকড়ানো পীঁশুটে-ধূসর পালকের আড়ালে। কনীনিকা কমলা-লাল, কখনও টকটকে লাল 
« সরবজেটে, ডগায় হলুদের ভাব, পা ও আঙুল কালো। দাড়ানো অবস্থায় উচ্চতা 140 সেসি 
গড এ ফুট) | স্্ী-পুরুষ একই দেখতে । 

দা গম, ছোলা, ধান ইত্যাদির সঙ্গে মাছ, ব্যাঙ, টিকটিকি-গিরগিটি. পঙ্গপাল, ঘাস ফড়িং 
, শ্তনানা বড় জাতের পোকামাকড় । কিছু খাদাশস্যেরও অনিষ্ট করে। 

হাব ডাকে খুবই উচ্চনাদে_ 'কুক কুক" করে। ক্রৌপ্টের চেয়ে কার্চ-এর ডাকের জোরটা 
৷ কার্চ-এর সঙ্গে মিলেমিশে যখন পরিযায়ী হয়ে ভারতে প্রবেশ করে, তখন দেখা যায় একটা 
চড় ফিতে আকাশপথে ভেসে যাচ্ছে দেড় মাইলের মত। খাদ্যান্বেষণ করে সকালের দিকে এবং 
গন্ত বিকিলে। বাকি সময়টা দিনে ও রাতে অলসভাবে কাটায় একপায়ে খাড়া হয়ে। নদীর ধারে 
বলির চরে বা কোনও ঝিলের ধারে। সেই সময় মুখটা গুঁজে দেয় পিঠের পালকের ভিতর । শুধু 
কয়েকজন অতন্দ্র প্রহরী হয়ে সজাগ থাকে। একটু সন্দেহ হলেই প্রহরীরা ডেকে সংকেত দেয়। 
দে সঙ্গেই বাকিরা সব প্রস্তুত । কোথায় ঘুম, কোথায় বিশ্রাম! সেইজন্যে হাজার চেষ্টা করলেও 
বা বিশ্রামের সময় কিছুতেই কাছে যাওয়া যায় না। সকলেই উচ্চনাদে ডেকে উঠেই উড়তে 
রত করে। তখন মনে হয় দূর থেকে যেন সমুদ্রগর্জন শুনছি। যেখানে শিকারী বা অন্য কোনও 
টের পাবে না সেখানে রাত কাটায়। সকাল হলেই "৮' আকারে দল বেঁধে চক্কর মেরে উড়ে 
'শনতরহের জায়গায় আসে । গলা সোজা করে বাড়ান পা জোড়া পিছন দিকে টান করে উড়ে 
*' ধাদাভূমিতে নামার সময় নামে ঠিক যেন শকুন কোনও মৃত জন্তুর শবের উপর নামছে 
৬, ডানা ঝাপটিয়ে ব্রেক কষে। ক্রৌণ্ট ও কার্চ-এর মাংস শিকারীদের খুব প্রিয়। এক একটির 
" £ঠ থেকে 3 কেজি। কার্চ-এর ওজন 43 থেকে 5.9 কেজি। 

পাটা নদ মে থেকে জুলাই মাসে, নিজের বাসভূমিতে। কলকাতার চিড়িয়াখানায় একবার 
“ফু এ কে দেখেছিলাম পাখা ছড়িয়ে পায়ে তাল রেখে ঘুরে ঘুরে দৌড়তে। তারপর পরস্পরের 
(কর * পরস্পরকে মাথা উচু-নিচু করে অভিবাদন জানাতে, তার সঙ্গে লাফ। কানের পালক 
"৮, নিক সব ফুলিয়ে তুলেছে। ঝষি বাল্মীকি এই ধরনের নাচই দেখেছিলেন পুরুষ পাখিটিকে 
“গা করার আগে। | | 
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৬১না- এনা পাখি 


জ্রুল (নই (তমন জায়গাতেও (দে| যায় । ( 
র অন্যান প্রজাতির চেয়ে উত্তিজ্জ গত 


। কোথাও রা 
এ মাত প্রধান খাদ্য, 
পঙ্গপাল, ছাসম্চডি? ৫5 
ঠা ফসল কার্টার পর যে 
ডাই-মটর-সীম, চীনাবাদাম 

ত করে। 

রতি ডাকে অত্ান্ত জোরে ভেঁপুর মত। বদর থেকে শোনা যায়। মাটিতে এবং শূন্যে উড়তে 

দি ারখত স্বাযী-স্ত্রীরাই প্বিতক্ঠে গায়া দিয়ে ডাকে । একজন আগন্ত ঝয়লেই অন্যজন সঙ্গে 


শি 
সা সী 


[০ বা তার কিছু বেশি সময় । বর্ষাকালে কলকাতার চিড়িয়া 
£ . চাথে পড়বে । ডাক নানা অর্থে ব্যবহার র করে। যেমন, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের প্রকাশ, 
ক্ষ ও সাবধান বাণী, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, বিপদে সাহাযয প্রার্থনা এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে 


এল অপরকে নিজের উপস্থিতি জানান। ডাক দিনে যেমন শোনা যায়, তেমনি শোনা যায় রাতেও ৷ 


প্রচলনের সভান এবং বর্তমানের একটি কি দুটি সম্তান। কোন কোন মরসমে শীতের শেষভাগে 
শা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সমেত 60-70 এমনি কি তারও বেশি দলে ইতস্ততঃ জমায়েত হয়। এই 
য়ে প্রচুর ভেপু ডাক শোনা যায়, আর দেখা যায় তিড়িং-বিড়িং নাচ এবং অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশতা 
£ জীকজমক সহকারে চলাফেরা । থেকে থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বড় দল ছেড়ে ছোটো ছোটো 


জড় বাধে আজীবন বিশ্বস্ততা এবং পরস্পরের প্রতি আমৃত্যু গভীর অনুরক্তি থেকে 
গর এ য়ে লোককাহিনী গড়ে উঠেছে। এর ফলে মানুষ এদের সহজে মারে না, যা অন 
গা কৌন্টদের 
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সির থাকে। 
এ “পি জুলাই থেকে অক্টোবরের শেষ। কখনও কখনও মার্চ পর্যন্ত গড়ায়। এই সময় 


টা এ অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও সুবিন্যস্ত, কিন্তু কিছুটা আবার হাসাকরও। দু'জনে মিলে 
দি করলেও স্্-পাখি' কিছুটা কম সাবলীল। পুরুষই ইঙ্গিত দেয় পাখা অর্ধেক খুলে, 
£ 52, * পামিনে ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে, জোড়পায়ে একটু লাফিয়ে, সামনের অংশ ক্রমাগত 


গাৰ ন ৬ ৯ = 
" ইলে ধরে, আর মাথাসহ ৮% উপরে তুলে খুব জোরে ভেঁপু ডাক দিয়ে! এই 


//)( 


অন্ুকুকুট বংশ : অদূকুকী। 


আমন্ত্রণ সত্রী-পাখি সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে। এরপর চলে দুটি পাখির দু-তিন মিনিট ধরে পরস্পর? 
শিষ্টাচার প্রদর্শন ও ভিডিং-বিড়িং নতা। পাগলের মত লাফাতে লাফাতে দু'জনে পরস্পরের কাছ 
থেকে দূরে চাল যায় (যন তাদের চিত্তভংশ হায়াচ, কিন্তু নাচ থাম না। এট সাবর ধা স্ব 
পাখি হঠাৎ পা বেঁকিয়ে গুঁড়ি মেরে বসার ভঙ্গি করে আহ্বান জানায়। পুরুষ এসে মিলন দাধন 
করে । আবার দেখা যায়, নাচানাচি যখন উত্তুঙ্গে তখন হঠাৎ দু'জনের নাচ থামিয়ে খাদ্য সংগ্রহে 
ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। 

বাসা বীধে শর, খড় ও ঘাস দিয়ে, খুব বড় এবং উঁচু করে ধানখেতের বাঁধের উপর না হয় 
বিল বা বাদার মাঝে ছ্ীণের মধ্যে। উপরের ফাদটা হয় | মি-র মত। ডিম গাড়ে 2টি সবুজাত 
বা গোলাপি-সাদা, তার উপর পাটকিলে বা বেগুনির ছিট ও ছোপ। বাসা বাঁধা থেকে শুরু করে 
ডিমে তা’ দেওয়া এবং সন্তান প্রতিপালনে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে সাহায্য করে। তবে পুরুষকেই 
দেখা যায় খুব সতর্কতার সঙ্গে সন্তান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে। মানুষজন বা কোন শত্রু উপস্থিত 
হলে পুরুষ বাচ্চাদের সঙ্কেত দেয় 'করর্‌ করর্‌' করে! তারা তখনই আত্মগোপন করে! আলিপুর 
চিড়িয়াখানার ভূতপূর্ব অধিকর্তা শ্রীরামকৃষ্ণ লাহিড়ী লক্ষ্য করেন 28 দিনে ডিম ফুটতে ৷ মুঘল সম্রাট 
জাহাঙ্গীর যিনি খুব ভাল করে সারসদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেন, তিনি স্মুতিকথায় লিখেছেন, 
প্রথম ডিমটির পর দ্বিতীয়টি পাড়তে 48 ঘণ্টা সময় নেয়, এবং ডিম ফোটে 34 দিনে । 


অনুকুকুট বংশ 
অনুকুকুট ( ০১৩৮ Rosi) 


বহুদিন আগের এক শীতের দুপুর । গিয়েছি লবণ হৃদে। নিস্তদ্ধ দুপুরের সৌন্দর্য উপলদ্ধি করতে 
করতে বেশ খানিকটা হেঁটে পাড় ঘেঁষে নলখাগড়ার আগাছায় ভর্তি বড় বড় খোলের ধারে পৌঁছেছি। 
দেখলাম বেশ কিছু নতুন পাখি, যাদের আগে দেখি নি, তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে! কেউ খাগড়ার 
দামের মধ্যে চুপ করে বসে, কেউ দামের বাইরে পাড়ের উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে, কেউ বা জল 
অল্প শুকিয়ে যাওয়া পাড়ের কোল ঘেঁষে যে কাদা দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে স্থির হয়ে স্ট্যাচু হয়েছে! 
আবার কেউ কাদার মধ্যে অত্যন্ত সন্তর্পণে খাদ্য খুঁজছে। কাছে গেলাম ভাল করে দেখব বলে। 
কেউ সরে গেল না, উড়লও না। যারা কাদার মধ্যে খাবার খুঁজছিল তারা শুধু স্থির হয়ে গেল। 
খুবই অবাক হলাম। কাছে যাচ্ছি বুনোপাখি উড়ছে না, মানুষ দেখে ভয় পাচ্ছে না, এরকম তো 
হবার কথা নয়। তবে কি এরা সবাই অসুস্থ ? 

আমি হাত তিন-চারেকের মধ্যে গিয়েছি। তখনও কিন্তু নড়ছে না, উড়ে পালাবার চেষ্টাও করছে 
না৷ ডানহাতটা পাশে ঝুলিয়ে রেখে একটু নিচু হয়ে বাহাত বাড়িয়ে একটাকে ধরতে গেলাম, পাখিটা 
হাতটাকে একটু এড়িয়ে যাবার সময় চট করে ডানহাতটা বাড়িয়ে তাকে তুলে নিলাম । 


চেনা অচেনা পাখি 


2 | র পাফকেও হার মানায়। হাতের মধ্যে ওর ছোট্ট বক একা 

কি নরঃ ৮ ওর মাথা-বৃক-পিঠে হাত বুলিয়ে আশ্বস্ত করতে করতে নি ক 
রা ge চিনতে পারছি না। খুড়ো বললে, খানিকটা জলমরগীর (মরছেন) মত দেখতে 
রা তারই কোন নিকট জ্ঞাতি বলে মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব পরিযায়ী হয়ে আজই পৌছেছে 

পাটি নেই, বুকের দু পাশের মাংস খুব কম, মাঝের হাড় দেখা যাচ্ছে। এত দর থেকে 
বারে _ শক্তি নিঃশেষ। তাই এত জবুখবু। বিশ্রাম আর খাদ্যের প্রয়োজন । খুড়োকে 
রা বলছি তা আমার ফিল্ড ডায়েরিটা খুলে লিখে যাও, সাল ও সয় 1949. খেলা 
রণ ডি গিয়ে বই দেখে জানব কি পাখি। 

খাট ধরনের ভিডিরের মত পাখি, ঠ্যাং বেশ লগা নলখাগড়ার দামকে আশ্রয় করে আছে। 


৪7১২ ভু | ea bY ny পাকলে 
এ ২২২ ্ং ৷ ৮& "| গোড়ার কাছটায় উজ্জ্বল কমলা- 


> | কনীনিকা লালচে-পাটকিলে । উপরের 
nf ড়. উপর কালো কালো টান। একটা 
ও তলপেট কালো-সাদা লাইনে ভরা । 


"ও আঙুল মাংসল-গোলাপী | ৰ 
বড়ি এসে বইপত্তর ঘেঁটে জানলাম, লব বর্গের (গ্ুইফরমেস) অন্তর্গত অন্ুকৃক্ট বংশের (রাললিডি) 
£ধজাতি। বংশের নামেই নাম, অন্ুকুকট (রাললাস আযকোয়াটিকাস ইণ্ডিকাস), ইংরেজি_ ওয়াটার 
পল লম্বায় 28 ০০ 
তে পরিয়ায়ী হয়ে আসে আসাম এবং বাংলাদেশে । আর কোথাও আসে কিনা নথিভৃত্ত নেই। 
দখা পাওয়াটা আশ্চর্যের নয়। 
“্থান-- পূর্ব সাইবেরিয়ার লেনা থেকে পুবে আমুর ও উসুরিল্যাও, দক্ষিণে ট্রান্সবেকালিয়া, 
করিয়া এবং জাপান দ্বীপপুঞ্জের শাখালিন থেকে কাইউশু। বাস করে খাগড়ায় ভরা বাদায়। 
মে খোণাসমেত শামুক, জলজ কীটপতঙ্গ, বাদার আগাছা ও তার ডগা, ঘাসের 
ধ্য ধান। 


গিয়ে ওদের দেখতাম কিন্তু কোন রকম ডাক শুনি নি। অনেক পাখিই শীতে পরিযায়ী 


সরকার 
জারা”. আজ 


wt 


পদকৰ" » 


ইয়ে ভান চাহ তলা মাছ ব্যাহত কায় লঙ্গলন। চাল চান 
জা? সজ্জা ডাকটা খারায় রিপা শড়ালে শাযোর ভারা (দান ডাব HAY 

জন্্াশে ভজজাক জহাহ কাবে ‘গায় গাছের গ্রামার বাসার লাকা জারি । 2 পাসের sf ars 
কিঙে জার একটির & চঙি ছি, ভাৱা ফিকে গিয়েছে নিজের দাশ at স৪র aA) (সপ 
ভার ঠীটে শরীরটা খাড়া করে লম্বা লম্বা পা (ফালে। 

কভন্ছ_ আড়াল থেকে বেকিয়ে এসে খ্বাদা সংগ্রহ করে খুব সকালে আর সঙ্গোতে ৷ জলনুরদীর 
ঘত লেক্তটাকে উপর নি করে। একটু সন্দেহ হলেই লম্বা পা একটু ভাজ করে মাগা জার লেক 
নিচ করে খাশডার আড়ালে লক্িয়ে পড়ে। কখন-সখন শৃনো উঠে ডানা ঝাপার্টায় পা বুলিয় 
খাগড়ার একটা ঝাড় পার হয়ে অনাদিকে গিয়ে লুকোয়। সাতারও কাটে জলমুরগীর নত বাকি 
দিয়ে লে উপরনিচ করে । পক্ষিতত্ববিদ সয়ার্ট বেকারও লিখেছেন আমার মত অভিজ্ঞতার কথা 
ভারতে প্রথম উড়ে এসে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে হাতে ধরা যায়। এদের সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু 
জানা যায় নি 

প্রজননকাল_ মে-জুন ৷ ডিম পাড়ে 8-10টি। সবুজের আভাসহ ফিকে হলুদ তার উপর লালচে 
পাটকিলে বা বেগুনি-পাটকিলের ছিট ও ছেপ। 

আর একটি ভম্বকৃকুটকে (রাললাস স্ট্রায়াটাস আলবিভেনটর), ইংরেজি ব-ব্রেস্টেড ব্যাড 
রেল, দেখা যায়, ভারতে র ঝাড় আছে। তাদের মাথা ও ঘাড় 
লাল বাছাই ৷ বাকি উপরের পালক গাঢ় পাটকিলে, তার উপর ঢেউ খেলানো সাদা পটি ও 
ছোপ ৷ চিবৃক ও গলা সাদা, বুক ধূসরাভ-নীল। তলপেট ও বুকের ধার কালচে, তার উপর সাদা 
পঢ়ি ৷ সরু লম্বাটে চু লাল! কনীনিকা ইট-লাল, পা ও আঙুল জলপাই-ধৃসর | 
প্রজননকাল- জুনের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর । ডিম পাড়ে 5-7, কখনও 9টি চকচকে ফিকে 
লালচে-হুলদ. তার উপর লালচে বা বেগুনি-পাটকিলের অথবা গাঢ় লালের ছিট ও হোপ, ডিমের 
মোটা দিকে সেটা ঘনভাবে থাকে। 

আমি যাদের বাদায় প্রথম দেখি তার অপর এক প্রজাতি 'টাকেস্তান ওয়াটার রেল' (রা আ্যা 
ইঞ্ডিকাস), বাসা বাঁধে কাশ্মীর ও লাডাখে। তাদের দেহের উপর থেকে নিচের রঙ অনেক হালকা । 


খয়রি ( ১০11২ ০২/৫.) 


একটি ছোট পাখিকে শীতকালে প্রায়ই দেখতাম লবণইদের ধারে ছোট ঝোপঝাড়ের তলায় এবং 
নিউ কাট ক্যান্যাল, যাকে বলতাম ভাঙরের খাল, তার আশপাশে বাদার কোলঘেঁষে ছোট ছোট 
গ্রামের ধানক্ষেতের ধারে ৷ শ্যামবাজারে দেশবন্ধু পাকের পিছনে ছোট লগ সাভিস ছিল, ভাঙর 
পর্যন্ত যেত ৷ বটেরের মত দেখতে বাদা বা জলার পাখি। প্রথমে ধারণ! হয়েছিল স্থানীয় পাখি 
পরে জেনেছিলাম তা নয়। দেখতে বেশ এবং রকম-সকম দেখে ও অজানা বলে কয়েকটা নমুনাও 


রী (RA ডানা খুলনা 


(চনা- অচেনা পাখি 


xt । তখন হাতে নিয়ে দেখেছিলাম, এদের চাদি, পিঠ, অআংসফলক চর 
টি ০ রর াপুলদ। 
রর । তার উপর কালচে কালচে দাগ এবং মাথা ছাড়া 


উপরের সব পালকে সাদার 


চোখের উপরে সাদার ছোট 
গাল দারচিনি রা, তাল স্টপ হ্গাগলা চি 


চাক জলপাই-পাটকিলে, তার উপর ছড়ান-ছিটানো সাদা ছিট, ওড়ার পালক পাটকিলে 
ৃ অংশ ফিকে জলপাই, তার উপর *ছাহি- 

চা | ধৃসরের আভা এবং সাদা ছিট : [প- 
তলপেট ছাই-ধসর এবং তার দৃ'পাশ উপর 
থেকে নেমে এসেছে সাদা-কালো ও জলপাহি- 
এ? 
| কনীনিকা লালচে-পাটকিলে বা লাল, 5 
হলদে, গোড়াটা কমলা, উপরের চশ্ুতে 
সবুজের ভাগ বেশি। পা ও আঙ্গুল উজ্জ্বল 
জলপাই-সবুজ। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে 
লম্বায় 23 সেমি (9 ইন্টি)। 

এই পাখি ক্লৌ্ বর্ণের (এ্রুইফরমেস) 
হ্র্ত অনুকুকুট বংশের (রাললিদি) এক প্রজাতি / নাম-- খয়রি, গৃড়গৃড়ি খয়রি । কোথাও বা 
হালতি (পরজানা পরজানা), ইংরেজি__স্পটেড ক্রেক, হিন্দি_ ঝিলি | 

বাসস্থান ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্ভ, ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়া, উত্তরে নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, দক্ষিণ 
টুধাসাগরীয় দ্বীপসমূহ, উত্তর আফ্রিকার কিছু অণ্টল এবং উত্তর-পশ্চিম কাশ্মীর । শীতে পরিযায়ী 
৪ দন্ধু থেকে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বাংলাদেশ, দক্ষিণে উপদ্বীপাত্বক ভারতে মহীশৃরের বেলগীও 
রট। আটি পরিয়ে কখনও সঠিক পথ জানা হয় নি। তবে দেখা গেছে উত্তর ভারতে আসে 
*পর-অক্টোবরে, তারপর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয় নানা পথ ধরে পরিযায়ী 
» ভারতে আসে। তবে ফিরতি মুখে মার্চ-এপ্রিলে পাকিস্তাতের কোহাটে বেশ কয়েক ঝাক দেখা 
ছন্দ করে খাগড়া বা শরভর্তি জলা খাল ও জলাধার । 
প্রধানত আগাছার বীজ, কীটপতঙ্গ, কেঁচো, জৌক, ক্রিমি এবং কম্বোজ ৷ 
হা যী হয়ে এসে বিশেষ কোন আওয়াজ করে না, চুপচাপ থাকে। মূদুস্বরে একটা 
ঙ গাজ যেন একবার শুনেছিলাম । 
তা +খারণত জোড়ায় বা একা বিচরণ করে । ঝোপ বা আগাছার তলায় সব সময় ঘুরঘুর 
* খাগড়ার বনে দেখার চেয়ে ওদের উপস্থিতি বোঝা যায় বেশি ৷ কাদাখৌচা শিকারীরা 


চি 77. খয়রি 


t 
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স্ব বংশ 
খেই নিল তা জ্রলাগারের 
ভাসমান জজ ঢাপড়ার উপর । 


গদি জাতি পবা! বেশি বৰাতে পার পরিবেশ শান্ত, (কোশও 


রকছে বাধা পায় মা গেখালে এরা নিষ্ভায় খারাধর! কার 
পদ্ধ বা শালক পাতার উপর স্বাচ্ছান্দ (টে বেড়ায়, সাতার কোট এক দাম (থকে আপর সঃ 
বায়, মাকে মাঝে (৬ লেজ ভুলে ঝাঁকুনি (দয়, কামপ।খি(দ9 এত এর (য় উপরে 55,0" 
পারে । যদি কোনও প্রকৃতি প্রেমিক এদের এই স্বচ্ছন্দ বিহার দেখতে ওদের চোখে পড়ে গা 
দেখাতে পাবেন ওরা তৎক্ষণাৎ পদ্ধ বা শালুক পাতার তলায় লুকিয়ে পড়েছে। সেখান থেকে সন্তৰ্পণে 
উঁকি (খর দেখে বিপদ কেটে গেছে কিনা। সেই সময যিনি ওদের লক্ষ্য করছেন, তিনি গদি 
স্থির হয়ে থাকতে পারেন. তবে দেখবেন ওরা আবার বেরিয়ে এসে ঘোরাফেরা শুরু করো 
শঞ্ননকাল উত্তর-পশ্চিম কাশ্মীরে মে থেকে আগস্টের মধে), খাস ও শর দিয়ে নর বাদা 
ও হ্রদের ধারের ঘাসের উপর কিংবা ঝোপের তলায়, জলাশয়ের পাড়ের ধারে বাসা বানায়। ডিম 
পাড়ে ৪ থেকে 12টি, ধূসরাভ বা সবজেটে লালচে-হলদে, তার উপর খুব ঘন করে লালচে বা 


বেগুনির ছিট ও ছোপ। 
লাল খয়রি (dd) nested ০০৫) 


খয়রি বা গৃড়গুড়ি খয়রি ছাড়া আরেকটি প্রজাতির খয়রি পশ্চিমবঙ্গে নজরে পড়েছিল, তার 
নাম_ লাল খয়রি (আমাউররনিস ফুসক্যাস)। ইংরেজি রাডি কেক, কাছাড়ি, ডি ডাওবুই গাজাও : 

লাল খয়েরি লম্বায় 22 সেমি (সাড়ে 8 ইণ্টি)। কপাল, চাদির সামনে, জর উপর, মুখের দু পাশ 
মদ-রঙা-বাদামী, বাকি উপরের অংশ গাঢ় জলপাই-পাটকিলে। নিচে চিবুক ও গলার মাবখানটা 
সাদাটে, গলার তলা থেকে বুক মদ-রঙা-বাদামী। পেট ও তার দু'পাঁশ জলগাই-পাঁটিকিলে, লেজের 
তলার আচ্ছাদক কালচে, ওর থেকে ঝোলা সরু ঝালর পালক সাদা। কনীনিকা টকটকে লাল, 
চোখের পাতা সীসে-ধূসর, তাকে ঘিরে লাল গোল আঙটি। চু শিঙে-সবুজ থেকে পাটকিলে- 
সবুজ, তলার চগুর ডগা হলদেটে। পা ও আঙ্গুল লালচে-কমলা থেকে ইট-লাল। ল্যাগব্যাগ করে 
ওড়ার সময় এই পা দুটো ঝোলে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। 

বাসস্থান_ স্থায়ী বাসিন্দা, সম্ভবত কিছুটা পরিযায়ীও হয়। পাকিস্তান ও উত্তর ভারতের উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে কাশ্মীর, সেখান থেকে নিম্ন হিমালয়ের 1800 মি. উচ্চতার মধ্যে আসাম, 
দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লি, সেখান থেকে পূবে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে । ভারতের বাইরে উত্তর বামা 
ও আরাকানে । দেখা যায় জলা বা বাদা, প্লাবিত ধানক্ষেত, শর ও নলে আচ্ছাদিত খাল প্রভৃতি 


দার 


জলাশয়ের ধারে। 
ডাক- নরম সুরে খানিক বাদে বাদে ডাকে 'ক্লোক', ধাতব 'টিউক' করে দু তিন সেকেণ্ড অন্তর, 
আর মাঝে মাঝে চাক'। এই সবহ শোনা যায় গ্রত্যুষে এবং সন্ধায় । 
ঈভাব- খাদা ও খয়রির (স্পটেড ক্রেক)মত । 


হ.-চ-পা ২৭ 


{| ৮৯। 


| পাখি 
১. জাল- পাকিস্তান ও কাশ্মীরে জুন থেকে আগস্ট, পশ্চিমব্ 
1 fF প্র" সেপ্টেম্বর | ডিম পাড়ে 6 থেকে 9টি, [ফিক কছিত ॥ be বাংলাদো 


শর সুন্দরবন 

b a os পে 

ৰ yi গোলাপী-পাটকিলে এবং ফিকে বেগা 1 মেশালে যে 
গার 


ন ধূসর ছিট « রঙ হয় সেই 
0 | ৯ I “দাঃ . 
রণ. ডিমে তা' দেয় এবং সস্তান প্রতিপালন করে। টি বান? শগ। স্ত্রী পুরু দু'জনেই 
ক ধীধে, | দঃ >t‘ 2 le 'শালে গো sr ০১ 
পর্ণ ১। ডিমের গড় মাপ 226% 49 মিমি। খল জানা 
ডাঠুক 


ওকি 3 সাল হবে। কোনও এক ছুটির দিনে আমর। আট দশ জে 
ক করতে গিয়েছি এক বন্ধুর আত্মীয়ের যাগানযাড়িতে। গিয়েছি 
be ওখানকার দ্বাদশ শিবমন্দিরের কাছেই বাগানবাড়িটা ছিল। গেট দিয়ে একটু 7 ্ 
| পাশে সানবীধান পুকুরের ঢুকে বাড়ি 
ছিমছাম । বী-পাশে পরের জল কাকচক্ষুর মত। নানা ধরনের ফলের গাছ পকুরের 
৷ আমবাগানের মাঝে খোলা জায়গায় বন্ধুরা ইট পেতে রান্নার তোড়জোড় করতে লেগে গেল 
“1০5 তলা | 

ধনি সরেজমিনে বাড়ির চারধারটা তদন্ত করতে করতে আবিষ্কার করলাম, বাড়ির পিছনে বাশঝাড় 
৫ ভাগাছার ঝোপের মধ্যে একটা ছোট ডোবা । তালগাছ কেটে তার পৈঠা। খুবই নিরিবিলি 
0 বন্ধুদের অস্পষ্ট হাসি-চিৎকার মাঝে মাঝে কালে 
১৯৬ | আসছে। জায়গাটা খুব পছন্দ হয়ে গেল। বাড়ির একটা 

| ঘরের কোণে হুইল ছিপ দাঁড় করান ছিল, সেটা গিয়ে 
৷ নিয়ে এলাম। আসার সময় বন্ধুদের কাছ থেকে এক 
স্লাইস পাউরুটি, আর রান্নার ঘি থেকে একটু নিয়ে টোপ 
বানালাম । মাটি খুঁড়ে কয়েকটা কেঁচোও সংগ্রহ হল। 
জলটল মেপে জুতসই করে বসেছি শেষ ধাপের 
পৈঠার উপর | দেখছি বুলবুল, ফিঙে, সিপাহী বুলবুলের 
ওড়াওড়ি, দোয়েলের ডাকও শুনছি, আর দেখতে পাচ্ছি 
ঝরা পাতার উপর তাদের লাফিয়ে চলা, পাতা উলটে 
পোকা খোঁজা । কানে আসছে কোথায় যেন দূরে ডাকছে 
পাপিয়া, মাঝেমাঝে কোকিল। এসব শুনছি, দেখছি, 
ক দরে আর নজর রাখছি ফাতনার উপর । হঠাৎ বা-পাশে হাত 
মর দিকে পের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বেশ বড়সড় এক দাঁড়াশ সাপ। মাথা ঘুরিয়ে 
গা চলছে নার তাকালো। এ পরিবেশে গাটা একটু ছমছম করে উঠল। নির্বিষ জানা সত্বেও 
একটা উপ তিতে ডোবার ধার দিয়ে বাঁশঝাড়ের দিকে। বীশবনের ভিতর থেকে চারিদিক 
গন একটা রি * 'করর্‌-কোয়াক-কোয়াক, করর্-কোয়াক-ওয়াক ওক-কুক-কুক-কুক । 
% কালো বুক সাদা পাখি লম্বা লব্বা পা ফেলে ডোবার পাড়ে চলে এল। এই 


মিলে সখের বাঙ্জারে 
তখনকার 3বি প্রাইভেট বাসে 
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চি 78. ডাহুক 
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ডাহুক 


অস্ববৃঞ্ণ " খংশা . 


শুনেছলাম, তাই দেখামাএ চিনলাম। 
লেন, তার মুখে শুনেছিলাম, 


পাখির সঙ্গে আগে চাক্ষুষ হয় নি কিন্তু দু'একটি আজগুবি গল্প 
আকৃষ্ট করে, ফাদে 


আমার এক আত্তীয় সন্ত্রাসবাদী দাদা, যিনি বহু বছর জেলে অস্তরীণ ছিলেন, 
বালক বয়েসে পর্ববঙ্গের দেশগীয়ে এই পাখি পুষে এদের ডাকে অন! পাখিকে 
নাম_ ডাহ্‌ক, ডাকপাখি, কোথাও বা 

ইটবেস্েড ওয়াটারহেন । সংস্কৃত সাহিত্য 


পাখিটা অস্বুকুকুট বংশের (রাললিদি) এক প্রজাতি | 


পানপায়র আমাউররলিস ফোএনিক্যুরাস), ইংরেজি হী ডাকের খবর 
চল শা ররা আমা এ শা. কচাটুর। এদের ডা 
এদের অনেক নাহ... দাত্টোহ, অত্যুহ, কালক্ঠ, মাসন শতক, কচাটুর। নলীল; কো বা 


৬১৩ আনেক 


পাই কষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত 'গোবিন্দলীলামৃত' গ্রহে, ‘কৃষ্ণং বিলা 
বজবনসতে কু বা লীচ্ছ। .... তি দাত্যুহৈঃ কোকা কোবা ...। আমার শোনা ভাকটার সপে 
ভাহুক লঙ্বায় 32 সেমি। চোখের উপর দিয়ে ঘাড়ের পাশ, চিবুক, বুক থেকে পেট পর্যন্ত সাদা 
তলপেটের শেষে ছোট লেজের তলা মলিন বাদামী-লাল। উপরাংশ গাঢ় সেট-ধূসর, লেজের ০ ৯. 
=লপাই-পাটকিলে ৷ ডানা কালচে-পাটকিলে, একটা সাদা লাইন একদম ধারে । ছোট লেজ গা 
পাটকিলে ৷ কনীনিকা রন্ত-লাল, অপ্রাপ্তবয়স্কদের পাটকিলে। চণটু শিঙে-সখুজ, উপরের চণ্টুর ডগা 
লাল. নিচের চণ্ঠুর হলদেটে ৷ লম্বা পা, আঙুলও লম্বা, রং হলদেটে-সবুজ । স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে । 
বাসস্থান পাকিস্তান থেকে উত্তর ভারত, নেপাল, সিকিম ও ভূটান ডুয়ার্স, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ. 
বাংলাদেশ, দক্ষিণে মহারাষ্ট্র থেকে অন্ধের উপরাংশে 1500 মি. উচচতার মধ্যে (বিংশতম প্যারালাল)! 
ভারতের বাইরে বার্মা, থাইদেশ, দক্ষিণ চীন, মালয় উপদ্বীপ থেকে দক্ষিণে মালাককা, কাম্পুচিয়া, 
তাইওয়ান এবং হাইনানে। বর্ষায় ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। আড্ডা গাড়ে জলজ উদ্ভিদপূর্ণ জলায়, প্লাবিত 
ধানক্ষেতের পাশে, পুকুর, ডোবা, দীঘি, রাস্তার ধারে, নালায় এবং তার আশেপাশে । 
খাদ্য পোকামাকড় ও তাদের শক, কম্বোজ, জলজ উদ্ভিদের ডগা, শিকড় ও বীজ । 
অন্ুকুকুট বংশের ভিতর ডাহুক খুবই পরিচিত পাখি। বংশের অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে এরা 
টি ইরা রড জানা? জারি রাঃ 
ঝোপঝাড় , বাগানবাড়িতে বে 
কিনার রারা বা 
পিউ | র লুকিয়ে পড়ে তা৷ ধরাই যায় না। 
প্রজননকা ল প্রায়ই দেখা যায় ঘন কাঁটাওয়ালা বীশঝাড় স্বচ্ছন্দে বেয়ে একদম উপরে ওঠে পাতার 
কব করা” বদ করতে সেখান থেকে চারপাশ দেখে আর ডাকে জোর গলায় ‘কোবা কোৰা 
কুবা কুবা । “দের আশঙ্কা দেখলে চটপট নেমে আসে মাটিতে। ওড়াটা বংশগত ৷ স্বচ্ছন্দের 


চেনা-অচেনা পাখি 
ঈকটো লতা ইত্যাদি দি | 
পালার আকারে কাঠিকু ত্যাদি দিয়ে, যে কোন 


/ নাং ও জলের & 


ঘর বানিয়েছে | 
Es ধ Ks A Hr 77 
* | =) যাতে বং উল (পাক /লশা দারা। ft রি * শস্াাডে 
রড £ 3 [শু v ¥ ৬ ৬০ ও ৬২ উড পাড়ে € 


কাপের 


ll 
ঠগ ভিতর 


7টি লনা? শব? 
| ধা ও চ্বাপর। ডিম 
« 


গর পালিশ 


a ft FH AF 1 ৷ ) | 
জব পালন করে। ডিম ফুটিলে টি 

"= বাচ্চাদের পথ দেখিয়ে আগে চলেছে, আর একজন নাহি শশা জার 
“1০২ | ‘| wre 


কোরা { adeioek) 


এ গাথিকেও কলকাতার বাদা অণ্টযলে অর্থাৎ লবণ হুদেই দেখেছি। ডাক শুনেই আকৃষ্ট হতাহ 
লে বেশ দূর থেকেই শুনতে পেত রব কোক -কোক-কোক-কোক'। তারপরেই গুরুগস্তীর স্বরে 
এ-উ-উুখ' বা কখনও ক্লাক-ক্লাক-ক্লাক । শুনেই বুঝতাম জলঙ দামের ওপাশে তারা চরাহে 
সধিগলি অথুকৃকুট বংশের রোললিদি) অন্তর্গত এক প্রজাতি । নাম_ কোরা. জলমোরগ 
has সিনেরিয়া), ইরেজি নাম-- কোরা, ওয়াটারকক, হিন্দি কাংগরা ৷ লম্বায় পূরুষ $: 
গদ (17 ইঞ্চি), স্ত্রী 36 সেমি (14 ইণ্চি)। 
ঢা করে খোলার মতো কাটা । নিম্নাংশ অল্প হলদেটে-পাটকিলে, তার উপর সরু করে ঢেউ খেলানো 
গালা টান। কপালে একটা ছোটো ত্রিকোণাকার হলদেটে শিঙের মতো শিরন্ত্াণ। স্ত্র-পাখি আকারে 
পু ছোটো। প্রজননকালীন পুরুষের চেহারা মোটামুটি কালো, তার উপরে ধূসরের খোলা কাটা 
চেয়ে আকর্ষণীয় হালা টকটকে লাল শিং যা সামনে থেকে পিছনের দিকে মাথার উপরে উঠে 
গছে। টকটকে লাল চোখ ও পা। 
বাসহথান_ হিমালয়ের দক্ষিণে পাকিস্তানের সিন্ধু, পাঞ্জাব থেকে পুবে আসাম, বাংলাদেশ, দক্ষিণে 
বঙ্গ সহ সমগ্র ভারত, শ্রীলঙ্কা, আন্দামান ও নিকোবর এবং মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ ৷ দেখা যায় 
লছ গাছপালায় পূর্ণ জলায়, নিচু জলভরা ধানখেত ও আখচাষের জমিতে, আগাছাপূণ খাল, 
4. নালা ইত্যাদিতে । ভারতের বাইরে দক্ষিণ এবং পূর্ব চীন, কোরিয়া, জাপান, দক্ষিণে মালয়, 
ঠান, সমান, জাভা, বোর্ণিও, ফিলিপাইন ও মেলিবিস দ্বীপপুঞ্জে 
উড উদ্ভিদভোজী, বীজ ও সবুজ চারার ডগা, বুনো এবং চষাখেতের ধান। এছাড়া 
পতঙ্গ, তাদের শুক, কন্বোজ, পোকামাকড় ইত্যাদি। 
ই হৰণ শোয় বিচরণ করা। দিনের বেলায় জলজ আগাছার Woot in i 
রা বা মেধলা বা ঝিরঝিরে বৃষ্টির দিনে আড়াল থেকে বেরিয়ে এদের কাছে 
রের আগাছার বাইরে আসে লেজের পিছনটাকে বাকানি দিতে দিতে, কিন্তু পাডের কাছে 


”1পা তাও 
i এ 


অস্থৃকৃকও বংশ কোরা/জলমুরা? 
সামান্য বিপদাশঙ্কাঁয় ঝোপের আড়ালে শাশ্রয় নিতে পাল! 
1 ঝুলিয়ে দিয়ে । পরুষরা প্রজ্ননকালে খুবই ঝগড়া | 
প্রায়ই দেখা যায় প্রতিদ্বন্ীর সঙ্গে ঘোরতর লড়াইতে মত্ত । দৃ'জনেই লাফিয়ে পরস্পরকে আঁচড়ে 
চেষ্টা করে প্রতিপক্ষের ঘাড়ে চা বসিয়ে নিচে দাবিয়ে রাখার ! যদিও দেখা যায় রি 
চে করে প্রতিপক্ষ থাড়ে চট ড় বা ঘাড়ের কিছু পালবই পু নষ্ট হয়, মার্ক | 
ন!। ডাকের সময় ঘাড়ের পালক (ফালায়। ডাক চলে প্রায় আধথপ্টার মতন । রে 
| | | বল 

প্রক্তননকাল-_ জুন থেকে সেপ্টেম্বর । কোথাও কোথাও কেবল টি ঠা a 
বানায় বড়ো কাপের মতন হোগলা জাতীয় পাতা, খাস ইত্যাদি দিয়ে বড়ো জলায্ন, | ন sl 
বন্যাবিধ্বস্ত ধাসথেতের মধ্যে ৷ ডিম পাড়ে সাধারণত 3 থেকে 6টি, কখনও কখনও দে 
ফিকে গোলাপী কিংবা পাথুরে-হলদে 


প্রায় সাদা থেকে 
এটি, এমনকি 7টিও দেখা গেছে। দেখতে থা ও র তবে ডিমের 


থকে গাঢ় ইট-লাল, তার উপর লক্বালম্বিভাবে ছোপ ও ছিট 
ছিট থাকে । ডিমের গড় মাপ 


চওড়া অংশে এই লালচে-পাটকিলের একটু ঘন ছোপ ও 


42-2 ১310 মিমি! 
“দেশের শ্রীহট বা সিলেটে লড়াইয়ে পাখি বলে এর খুব আদর ছিল একসময়! লড়া 
বালাচ লেট বাজি ফেলা হতো। যারা এই লড়াই পরিচালনা করত, তারা বাচ্চা ফেস 


হালা নারকেল মালার মধ্যে ডিম রেখে। তারপর সেই মালাকে দিনরাত পেটের সঙ্গে ক 


= ছে রাষো ভালা লে রান করতো না। ডিম ফুটতো 24 দিনে, এই জিনিস এখ৭ 
ছিল-কিনা জানা নাহ ৰ! 
জলমুরগি ( IMovr em ) 


বাদা বা লবন হ্রদের সঙ্গে যিনি আমায় প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন , সেই প্রমথ খুড়ো 
আন্ত গত ৷ তাঁর সঙ্গেই বহু দেশীবিদেশী জলচারী পাখিদের ওখানে প্রথম দেখি । !$নং প্রাইভেট 
টা রানা তলার মোড় থেকে বেঙ্গল কেমিক্যালের র গেটে স্তবরত গড়ুরের মূর্তি দেখা যায়, গেটে 
রানা রা 01 জেড! গা গায়ের নর কারার পরার 
উপযুন্ত সাজ পরে নৌকোয় খাল পার হয়ে বিশাল বিশাল জলকর আর নলখাগড়া শর ইত্যাদি 
জলজ আগাছার মধ্যে পৌছতাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির অপরূপ শোভায় সেই পরিবেশে নিজেকে 
হারিয়ে ফেলতাম । একাত্ম হয়ে যেতাম। | | 
Ee FETE ওঠে নি, দূ-পাশে জলকর, মাঝের আলপথ 
দিয়ে এসে পৌছলাম একটা জমিতে + ্ | 
০ বুক -করক ৪ তে, যার বাঁদিকে শর ও নলবানর ভিতর থেকে আওয়াজ ভেসে 
রি কুবুক, কিরিরিক-ক্রেক-রেক-রেক'। গলার ভিতর থেকে ডাকটা আসছে 
ঠাপযঢার আওয়াজ শনছি কিন্ত কি পাখি _. ? ৷ পাখার 
নাহ (ক কি পাখি জানি না। সেই জলকরটার চারিদিকে নলবনে 141 | 


0না-আচনা পাখি 


| নেই। পাড় থেকে নেমে নলবন ঠেলে হাত কুড়ি গেলে উন্মুক্ত 
"ন yh তাদের দর্শন পাওয়া যাবে। সুতরাং জলে নেমে 
1 € ন 


রক পু জল ঠেলা আর নল ফাঁক করার আওয়াজে 
পা গা 
ক ছি হয়ে থাকার পর আবার ডাক আর পাখার ঝাপট শনলাম। বুঝলাম 
Ea লুখে এ etl (থাকে উন্মুত্ত ৬ল বেরিয়েছে | খুব সন্যপৰ্ণে 
লাল শব্দ শা করে নল ফাঁক করে, এক-পা এ৭-প। ie 
উখুও সনের কাছে এলাম । নলের ফাঁকে চোখ লাগিয়ে 
দেখি দু'দিকে কমপক্ষে গোটা 


গনের-কুড়ি করে কালো মুরগির 
| হানার মত গাখি, কেউ জলের উপর বক দেখানর অত সখা 


জায়গায় € পা ছলে 
নলের গোছা ঠেলে দূ-চার 


কানে এল ফট ফা; কা ৫য়াত 


৫০৮] 


ডা রাকা 
বাড়ি ফিরে বই দেখেও জানলাম । এরা অন্ৃকৃক্ট বংশের 
(রাললিদি) এক প্রজাতি; নাম জলমুরগি (গাললিন্যুলা 
লম্বায় 32 সেমি। উপর কালো, প্লেট ধূসর এবং 
পাটকিলে। পাখা বন্ধ থাকলে একটা সাদা বীকাচোরা লাইন 
গলার তলার দিকে। নিচে ম্রেট-ধূসর, ক্রমে ফিকে । সাদাটে ভাব পেটের মাঝখানটায়। লেজের 
ল৷ সাদা, মাঝে কালো ছোপ। সবুজ চণ্ু, কপালে বর্ম বা শীন্ড উজ্বল লাল, লম্বা সরু আঙুলসহ 
টা সুজ পা। কনীনিকা লাল। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে । 


শগন্থান- সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা । স্থায়ী বাসিন্দা, আবার কিছু 


হয়েও আসে, সেটা বোঝা যায় তাদের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যাওয়াতে । ভারতের বাইরে 


ভিত দক্ষিণ ও পূর্ব চীন, জাপান, বার্মা, থাইল্যা্ড, মধ্য মালয় উপদ্বীপ, কান্বোডিয়া, 
এবং রাইউকিউ দ্বীপপুঞ্জ । 
ha 'তলেই বেশি, তবে বহিহিমালয়, হিমালয়ের কাশ্মীরে 2400 মি. এবং দক্ষিণ ভারতের 
রিতে 2 


000 মি, তার মধ্যে বাসা বাধতে দেখা যায়। বিল ও বাদায় যেখানে নাগ 
জর , পদ্মবন এবং ভাসমান উদ্ভিদের সঙ্গে উন্মুক্ত জলাশয়, বু Bio 
ঝোপের ভিতর এরা ৰাস করে। জলের অবস্থা বুঝে কিছু কিছু এধার 


জলমূর Eo) 


কোথা থেকে পরিযায়ী হয়ে আসে । তবে পাকিস্তানে 


গ্রাসে চিত্রলের ভিতর দিয়ে কিছু আসে । এপ্রিল 


বেশি দেখা যায় । 
গা, কক্সোজ, কীটপতঙ্গ 


শবকূকৃট বং 


বেঁধে দেখা চয়ানি 


পরিযায়ী হয় ৷ মে 
= ভিতর দিয়ে আসার সময় 


যায়। এদের পায়ে আন্টি 


জোড়ায় বা ছোটি দলে, ৃ এ 
জমায়েত হয়। বেশির ভাগ সময় জে উপরই কাটায় । শুক, শা 

রত হয়। বেশি চাপ সম নিলেন পাতার কাটে হানের মত শরীরটাকে উরে "ৰ 

পর All| ও ক1লে। ছে!” (দেখায় । কখনও (দেখ! 

সামান্যতম বিপদের আভাস পেলে নল বনের 


দিয়ে দিয়ে ৮লে, খেকে খেকে লেঞ্জটাকে লে ৩ 
করে। আত্মগোপন কবার সময় ডানার 


হায় ভাসমান উদ্ভিদের উপর দাঁড়িয়ে খাদ্য খুঁজতে । 


ভিতর খুব দুত আত্মগোপন করে 'কুঁক'-কাররুক আওয়াজ 
ভিতর শু হই বেশি করতে দেখা যায়। খুব অসুবিধেয় পড়লে, খুব অনিচ্ছা ব্যাগ 
মত জল ছেড়ে ওড়ে ৷ পা-দুটো তখন ল্যাগব্যাগ 


করে না, কিন্তু পরিযানের সময় অবলীলাক্রমে 
দিকে। প্রয়োজনে ডুবসাতার 


দিতেও খুব পটু! 

এভননকাল_: মে থেকে আগস্ট, বিশেষত জুন-জুলাইতে কাশ্মীরের ডাল, আনচর ও অন্যান) 
হে নীতিত ভিড় করে বাসা বাধে। ভারতের অন্যান্য স্থানে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীর সময় অর্থাৎ 
জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, শ্রীলঙ্কায় মার্চ থেকে আগস্ট তাদের সময়কাল। বাসা বাধে নলখাগড়ার 
ঝোপের ভিতর কয়েক সেমি উপরে শুকনো কাঠি ও নলের পাতা দিয়ে। ক্কচিৎ জলের ধারে ঝুঁকে- 
পড়া গাছের উপর এদের বাসা দেখা যায়। ডিম পাড়ে ফিকে হলুদ থেকে পাথুরে-হলদেটে, ১ 
থেকে 12টি, তার উপর খুব ছোট ছোট ছোপ থাকে গাঢ় লালচে-পাটকিলের । স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই 
বাসা বাঁধা থেকে সন্তানপালনে সমান যয় নেয়। ডিম ফোটে 21 দিনে। এই সময় বাপ-মাকে দেখা 
যায় জলের উপর পাখা ঝাপটিয়ে আহত হবার ভান করে অবাঞ্ছিতকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় । 


কামপাখি 


পুরনো লবণ হদে সবসময়েই _ 
বাড়ি ফিরতে দেড়টা-দুটো করত যে রাতশেষে সূর্যোদয়ের আগেই পৌছে এখোল-সেখোল করে 
ক দলং কিন নয়। মাঝেমাঝে খেয়েদেয়ে বেলা দেড়টা-দুটো নাগাদ 


০৮পা- অচেনা পা খ 


| না পড়ে চিকচিক, অল্প বাতাসে ঢেউ 

রর পটানি, তাদের ড ৮ ৮০৪ শলখাগড়ার আড়ালে অলস 
রে পাখার ঝা * তাপের ডাক, পানকৌডি। ১*লি জলমুরগি 

গোনা, ॥ডদের হয় জলে লা 3 শু 

Yh লের ধারে প্রায় নেড়া গাছের ডালে বসে দুই ডানা ফাঁক করে পিঠ ১ নাশের খুঁটির 

1 ৪ য় . ক ঃ পদ্ধন করে রা 

রণ পরার উপর নানা জাতীয় ফুটকিদের ওড়।ওড়ি, দোল খাও দে 


। ফা মাছ 


দেওয়া, ছোট “ 
কে থাকা আগাছার উপর বসে একদৃষ্টে জলে তাকান, শঙ্খ ? মাছরাঙাদের পাড়ের 
$ উদাস পরে ঘুরি 
আঁহা ডাক, মাছমৌরলদের ডানা বিস্তার করে ওড়া : 


| গোড়াটা এবড়ো-খেবড়ো জমির মধ্যে ইন্টি দুই-তিন করে জেগে 
=| আছে। এর পরেই জলকর শুরু। হঠাৎ দেখি বাঁদিকে আলের গা 
ৃ রর ঘেঁষে খুব সন্তর্পণে চলেছে অপূর্ব-সুন্দর বেগুনি-নীল রঙের একটি 
375, বড় পাখি। তার লম্বা পায়ের চেয়ে লাল আঙুলগুলো বেশ বড়। 
-] আঙুল ও পায়ের অনুপাতটা একটু বেঢপ। বেটে ভৌতা লাল চু, 
কপাল পালকহীন লাল চামড়ার । থেকে থেকে পা ফেলার সঙ্গে 
নদাটা দেখা যাচ্ছে। চিড়িয়াখানায় এই পাখি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। তাই মুস্ত স্বাধীন 
দায় চিনতে অসুবিধে হল না। পাখিটা আলের গা ঘেঁষে ধীরে ধীরে দামে ভর্তি খোলের মধ্য 


নিয়ে গেল। 

“বিটা ছিল লব বর্গের (গুইফরমেস) অন্তর্গত অন্বকুকুট বংশের (রাললিদি) এক প্রজাতি । নাম_ 

“পাখি কায়েম (পরফাইরিও পরফাইরিও), ইংরেজি- পাপল মুরহেন। 

শীমপাখি লক্থায় 4 সেমি । সত্-পাখির কপালের নেড়া লাল চামড়াটা কেবল একটু ছোট | পুরুষের 
| কা গা; রন্ত-লাল, স্ত্রী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের পাটকিলে-লাল। ৮৭ ও কপাল রন্ত লাল-পাটকিলে, 

১ | "6 আঙুল ফিকে লাল, গাটগুলোতে পাটকিলের ভাব, নখর মলিন লাল, ডগাটা গাঢ় ৷ 

| রাড , সমগ্র ভারত. বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা । বড় বাদা বা ঝিলে যেখানে নল-খাগড়ার ঘন 

* সেখানে এদের আ ভূমি । 
"থানত পান। ধরনের ৰীড খাদ্যশস্য, উ্ভিজ্জবস্তু, কীটপতঙ্গ ও কথ্বোজ ৷ সন্ধযের মুখে 


চি 8) কায পাখি 


৪০০ Stati a LIE SAEBEE Mo ~ - 
cme ee তি শি wee Seo. তল 


খস্ডুকৃক, ক -স্ঙ উট নল বি 


জট ‘ না ধা হায় কত 
ডাব কাছ থেকে কেটে নব | 


ধানখেতের ভিতর ঢুকে শিকড়ের গো 
ধালপগাছর ক্ষতিও হয় খুব 


এই সময় ভাগের জস্থা শু ভারি পায়ের চাপে 

স্কভাব- সাধারণত ত স্বোকে 1টি ছলে দেখা খায় বড় বাছায় 50 কি তারও i 
চরে বেড়ায় ৷ লবখ হুচে একরকম এক জমায়েত দেখার সৌভাগা হয়েছিল ভাসযান কাতর লাশ 
ও নলের ভিতর “বেশিরভাগ চরছিল লেজে ঝাঁকি দিয়ে তলাটা দেখিয়ে । কিছু আবার খাপ? 
ডগায় উঠছিল পায়ে পায়ে। ওদের ভারে খাগড়ার ডগা বেঁকে যাচ্ছিল ৷ উঠতে গিয়ে পড়ে পেশ ও 
ওঠার চেষ্টার কামাই ছিল না। জলের উপর ছিল কুয়াশা । রোদ ছিল খাগড়ার ডগায় । এই ওঠাটা 
রোদ পোহাবার জন্যেই বলে মনে হয়েছিল। সীতারও বেশ ভাল কাটে৷ তবে নিতাস্ত বাধ্য লা 
হলে কাটতে চায় না। হাত দশেকের মধ্যে আত্মগোপনের জায়গা কিন্তু দেখা গেল প্রায় জল ঘেঁষে, 
ঠ্যাং দুটো ল্যাগব্যাগ করে ঝুলিয়ে উড়ে গেল। অথচ জলের উপর গোটা কতক পায়ের ঠেলায় 
শব্দ না করে লুকোভে পারত। গুড়াটাও যে খুব পছন্দ করে তাও নয়। যত সম্ভব পারে হেঁটে 
বা একটু ভুভগ্গভিতে গিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। আবার এও দেখেছি, নলের ডগায় 
কোনরকমে উঠে সেই বড় ঝাড়টা কষ্টে উড়ে পার হয়ে অন্যদিকে নামতে ৷ ওড়াটা খুবই দুর্বল, 
ডানার ঝাপট খুব স্বচ্ছন্দের নয়, কিন্তু একবার উড়লে তখন বেশ দুত উড়ে চলে, গলাটা সামলে 
বাড়িয়ে বড় ঠ্যাং দুটো পিছনে ঝুলিয়ে। সব সময়ে মুখে মুরগিদের মত কঁক 'কঁক ডাক । প্রজননকালে 
সেটা খুব বাড়ে, তখন ডাকতে ডাকতে পরস্পরের মধ্যে অসম্ভব ঝগড়া করে । একে অন্যকে সেই 
সঙ্গে তাড়া করে বেড়ায়। অনেকের কাছে এর মাংস খুব সুস্বাদু, তাই স্থানীয় শিকারীদের হাতে 
মারা পুড়ে 

প্রজননকাল-_ প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীর সময় অর্থাৎ জুন থেকে সেপ্টেম্বর । আবার অন্ধে 
নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারি, মহীশূরে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি, শ্রীলঙ্কায় জানুয়ারি থেকে মে, কখনও 
জুলাই-আগস্টেও। বাসা বাঁধে নলখাগড়ার পাতা, ধানগাছ, ঘাসের গোড়া দিয়ে বেশ শক্ত করে 
বুনে, ভাসমান ঘাসের চাপড়ার উপর অথবা এভাবে জলগগ্ন খাগড়ার ঝোপে জল থেকে এক মিটার 
উপরে। ডিম পাড়ে 3 থেকে ?টি লম্বাটে গড়নের ফিকে হলদেটে পাথুরে বা লালচে-হলুদ রঙের, 
ভার উপর লালচে-পাটকিলের ছোপ। স্ত্রী পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধে, কিন্তু ডিম কদিনে ফোটে 
= ও চা দেয় কিনা তা এখন ও জানা যায় নি। পুরুষ মিলনের আগে চণুতে জলজ আগাছা 

পাখির সামনে মাথা উঁু-নিচু করতে করতে নানারকম আওয়াজ করে। 


বেশি জৰ মায়েতে 


কারঙব 


কলকাতার উপকণ্ঠে যখন লবন 
পাখি ও অন্যান্য পরিযায়া হাসের 
৮% হাসের মতো চ্যাপটা ও 9ও 


-চে-পা ২৪ 


এপি যেতাম, তখন প্রায়ই দেখতাম শীতে উড়ে আসা অনেক 
রা মিশ্র কিছু পাখি, যাদের দেহের গড়ন হাঁসের মতো কিন্তু 
?' গয়, সাদা সুঁচলো তিনকোণা বর্মের আকারে কপালের উপরে | 


চেলা- অচেনা পাখি 


/ হয়, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায 
এর কাটাটা কিন্তু হুবহ্‌ হাসের মতো । | 
৫। = াধিগুলোর সম্বন্ধে জানবার অদমা কৌতৃহল হং 


উন্মাক স্থানে রয়েছে কা কিল হল 
কা ন উম্মত শ রয়েছে। | 
খালের নানি 


জল ভেঙে কাছ যাবার 
রর =, দৌড়ে কিছুটা উড়ে ঝপ করে জলে পড়ে, মাথা ও গলাটা 


এ সা 


৭ সংগ্রহ করলাম ২৭ ন বাদে চ্ষিশ পরগণার বাণিকাপুরের গলায় । নালিক্াাপর কা 
পাপ, ২২. _ ্ ? ালকাপর ক্সালি, 
৭ নাৰপুরের পরের স্টেশন । লবণ ইদের কিছু অংশ ওখান পপ বি্৩ ছিপ। সাল 


্‌ শু | সালতি 
(৬ শর আচ্ছাদিত ভালার ভিতর ৮৩ হ৩। এখন আর সেই জপার চিক্তম্বার 
| রি i ৃ পার চিত্তম্বাও 

রি | পে২। মানুষের স্বার্থের জন্যে সেই মনোরম রী 


২ পরিবেশ ধ্বংস হয়েছে। এখানে এক জলায় দেখেটিলাই 
ইও এই পাখি শ'য়ে শ'য়ে। আমাদের সঙ্গে এক স্থানীয় 

অধিবাসী ছিলেন তিনি নাম বললেন, ‘ডোমকুর’ ৷ 
বাড়িতে বই দেখে জেনেছিলাম অখুকুকুট বংশের 
(রাললিদি) এক প্রজাতি । নাম কারগুব, জলকুকুট 


(দির (লজ 
“জি শেই বললেই 


A 17 j 
পপ br না “যা { 
সামনে পিচ্চন 


করাতে 
গত কাত 


পাণ্রগা্র ন' 


কারণগুব সংস্কৃত নাম, কালিদাসের কাব্যে ও নাটকে 
উল্লেখ আছে। কারগুব লম্বায় 42 সেমি। উপরের 
হালকা, ডানার ধারগুলো একটু সাদাটে। কনীনিকা 
লাল, ত্রিকোণাকার চণ্ ও কপালের উপরের বর্ম 
ফিকে নীলচে-সাদা, পা সবুজাভ, গাঁট ধূসর, 


থাপ সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। নানা জায়গা থেকে শীতে পরিযায়ী হয়ে 
এবি ড় হয়। কাশ্মীর ও হিমালয়ের অন্যান্য অণ্যলে 2500 মি. উচ্চতার মধ্যে বাসা বীধে। 
"বাইর প্রায় সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়া, দক্ষিণে উত্তর আফ্রিকা, এশিয়া মাইনর, দক্ষিণ 
সিট ও আইসল্যাওে, 12. 2. 29 তারিখ ইন্দোরে (23উ:, 70প3) আঙটি পরান পাখিকে 
১ উজবেকিস্তানে (41৭ উঃ 69* পৃঃ) মার্চ 1929 তারিখে, আরেকটিকে পরান হয় কে 
দের আলাকল হুদে (47"উ:, 75" পু) তাকে পাওয়া ধায় কাশ্মীরে a: 
ge ea এই দুটি জায়গার দূরত্ব মানচিত্রের উপর সোজা লাইন ঢানলে পযায়ঞ্র 

্‌ | 


ক্র 


1 (ফুলিকা আট্রা), ইংরেজি_ কুট, হিন্দি দশারীর 


‘ 


গার বংশ . শীখ 


থাড প্রধানত জলজ্ঞ উদ্ভিদের কটি শীষ ও ধীজ, বুনো ও চমা (খত ন, কমা) 
কথমোজ এবং মাঝেমঘো। কুচো মাছ। ডাক শোনা যায়৷ রায়ে, বেশ (জা (6৭1 ত ue 
এছাড়া নরম গলায় মুরগির মতো চাপা ডাক এবং হঠাৎ ছাড়া ছোট ক কক ৰক আওয়াঞ। 
বু খারাপ খোনায় না। 

₹ভাক_ কারঙব সংঘচাী। ছোট দলে জমায়েত হয়ে বিচরণ করে। শীতে 
পরিযায়ী ছলও এসে মেশে। আগঞজুকদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের কখন মারপিট হাত দেখি 
নি। ডুব দিয়ে জলের তলা॥ খাক। আগাখ। (থকে খাদ) সহ পরে । clad বিপদের আশঙ্কা 
বুঝলে জলের উপর আধা-দৌড়ে আধা-উড়ে চলে যায় নিরাপদ স্থানে। ঘাত শিকারীরা এদের মারে 
না মাংসে আশটে গন্ধ বলে, কিছু যারা ঝিল বা বাদার কাছাকাছি থাকে তারা শিকার করে এব! 
মাংসও খেয়ে থাকে। তাদের কাছে মাংস সুস্বাদু। হাসেদের মত সঙ্গে সঙ্গে জল ছেড়ে উড়তে পারে 
না। ওড়ার আগে জলের উপর পতপত করে খানিকটা দৌড়ানো চাইই। নির্মোচন বা কুরীচের 
সময় এরা ওড়ার ক্ষমতা হারায়, তখন গীয়ের ছেলেরা লাঠি পেটা করে মারে। সেই সময় কিছু 
পাখি ডুব দিয়ে নিচে নেমে জলজ অগাছা চণু দিয়ে চেপে ধরে শত্রুর হাত এড়ায়। মাপ 
ছাড়াও আরও দৃটি শত্ব আছে এদের, যাদের হাতে মারা পড়ে। একটি হল- মঞ্চ (হরি আদঢাস 
িউকোরাইফাস), ইংরেজি_ পালাস'স ফিশিং ঈগল, অপরটি_ কালোজঙ্ধ। (আকুইলা ৪ ক্লাংগা); 01০): 


নি 


ইংরেজি_ স্পটেড ঈগল। এ সত্বেও কারওবরা বাচার লড়াই ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে, প্রমাণ করছে Dt 
of 


তাদের কষ্টসহিষ্ণুতা এবং স্থিতিস্থাপকতা। 

এজননকাল_ মে থেকে আগস্ট। আমাদের অণ্যলে জুলাই-আগস্ট। এই সময় এদের চণুতে 
ঈষৎ গোলাপী আভা দেখা যায়। বাসা বীধে জল থেকে একটু উপরে ঘন নলখাগড়া বা শরের 
দামে, ওদেরই পাতা আর ডাটা দিয়ে। ডিম পাড়ে 5 থেকে 12টি, সাধারণত 6 থেকে 10টি হলদে 
বা পাটকিলে-ধৃসরের উপর লালচে-পাটকিলে এবং কালচে-বেগুনি ছিট ও ছোপের। এই সময় খুব 
ঝগড়াটে স্বভাবের হয়। বাসার কাছাকাছি অন্য কেউ এলে কুদ্ধভঙ্গিতে গলা বাড়িয়ে, বন্ধ ডানা 
পিঠের উপর তুলে, সীমানা ভঙ্গকারীকে তাড়া করে চৌহদ্দী পার করে দেয়। স্ত্ীপূরুষ দু'জনেই 
বাসা বীধা, ডিমে তা' দেওয়া এবং বাচ্চা প্রতিপালনে পরস্পকে সাহায্য করে। ডিম ফোটে প্রায় 


21 দিনে। 


উত্তর (থেকে আসা 


সারঙ্গ বংশ 
লীখ (০৯৫ 1১৭০৯) 


ই আগস্ট 1981 তারিখে প্রকাশিত প্রখ্যাত পক্ষিবিদ ডঃ সালিম আলির লিটল ফ্লুরকিন্স' পাখি 
দেখতে পাওয়া নিয়ে যে সংবাদ, তার পরিপ্রেক্ষিতে জানাচ্ছি এ 


চেনা অচেনা পাখি 


J সংবাদপার (যে নায় প্রকাশিত চায়াত টি -+.. 
এ ভারতে আছে কিনা তার পরিচয় এন 

ন নাম প্রকাশে ভূল হয়েছে si ee 
ফ্ররিক্যান (1 6৭৩৩1 Florican ) |! লারঙ্ষে বংশের (এটি 
অন্তর্গত, পাখিটির বাংলা না লীখ, ছোট Ue 


* লেসার 


(সাই[ধ৩)1)ডস ইন্ডিকা)। 
_ বাসস্থান. এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে একট খরা 
অণ্যলের ঘাসের ঝোপে বেশ দেখা যেত ৷ এরা 2৯ 
রকম জায়গাতেই বাস করে । পাকিস্তানের দক্ষিণ 
সিন্ধু, মাকরান তটভূমি থেকে পাঞ্জাব, রাজস্থান 
সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছসহ গুজরাট থেকে দক্ষিণে হহীশর 


ও মাদ্রাজ এবং পূর্বে উত্তরপ্রদেশ. নেপাল তরাই 
রর ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, এমনকি ভূটান ডুয়ার্সের তিস্তা নদীর পূর্বাপ্ণলেও ছিল এদের বাসস্থান 


পর কোথায় যে দেখা যায় তার খবর জানা নেই। সুকনা-বা গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ডের মত এরাও 
গর অবনুপ্তির পথে। 

পক্ষিবিদ কে এস ধরমকুমার সিংজী 1943 থেকে 1949 পর্যন্ত লীখকে নিয়ে গবেষণা করেন 
এ তা প্রকাশিত হয় বন্ধে ন্যাচরাল হিস্ট্রি সোসাইটির জার্নাল, 49 খণ্ড, পৃঃ 201-16তে ৷ 
এদর এক জ্ঞাতি ডাহর, উলু ময়ূর (ইউপোডটিস বেঙ্গলেনসিস)। ইংরেজি বেঙ্গল ফ্লুরিক্যান ৷ 
দ€ বোধহয় আসামের কয়েকটি জায়গা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। 
হভাব_ লীখ বা ছোট ডাহর আকারে একটু মুরগীর মত, কেবল পা-দুটি লম্বা। পুরুষ লম্বায় 
1/ইদ্চি), 46 সেমি, স্ত্রী একটু বড় (20 ইণ্টি), 51 সেমি। 

প্রজননকালে পুরুষের দেহের রং মূলত কালো ও সাদা, মাথার অল্প নিচে ঘাড়ের দু'পাশে উল্টোদিকে 
ঘান $টে করে 6টা কালো পালক । স্ত্র-পাখির উপরাংশে ধূলো-হলুদের উপর তীরের ফলার 
₹ কালো দাগ ও বুটি। গলার মাঝখান দিয়ে সমান্তরাল ভাবে দুটো কালো লাইন বুক পর্যন্ত, 
ও তাই। ঘাড়ের দু'পাশ পালকহীন ৷ শীতকালে পুরুষরা স্ত্রী-পাখির মত দেখতে হয়। কনীনিকা 
ধণুদ বা পাটকিলে-হলুদ । উপরের চণু শিঙে-পাটকিলে, নিচের চণু হলদেটে-লাল। লম্বা 
"ধ্ৰং আড়ুল লোমহীন ছাই-সবুজ । 

"॥- নানাজাতের পোকামাকড়, তার মধ্যে ঘাসফড়িংই সবচেয়ে প্রিয়, কখনও-সখনও বিছে, 
ূ গিরি ও ব্যাড । চুদিয়ে মাটি থেকে বা উঁচু ঘাসের উপর বসা পোকামাকড়কে গো 
| তি কায়দায় ধরে, কিংবা হঠাৎ ওড়া ঘাসফড়িংকে ধরে শূন্যে লাফিয়ে। 

ূ ও মার সিংজী সৌরাষ্টর ও কচ্ছে যেসব লীখকে প্রজনন করতে দেখেছেন, ভারা সবাত দলবেঁধে 
একাই উপদ্বীপাত্মক ভারতের অন্যান্য স্থান, বিশেষত গুজরাট ও বোস্বাং থেকে ক্যাখে 


{ I |) একা 
রি হয়ে। এই আসাটা নির্ভর করে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর উপর মে থেকে আগস্টের 


গর 


টিসি 


স্বরে। পুরুষরা ফেরে গ্ৰী-দে 
ওয়ার প্রধান কারণ জুলাই (থকে দেপ্েশধেরে 
প্রদর্শন করে তার জনে! ! পুরুষ পাখি 


ভিতর ৷ ফিরে যায় অক্টোবর -নভে 
প্্রননকাল- লীখদের অবলৃপ্তির পথে যাওঃ 


প্রজননকালে স্ট্রী-জাতিদের আকর্ষণ করার জন্যে যে নৃত্য 

বহু স্ত্রী-সঙ্গ করতে অভ্যস্ত ! পূরুষ-পাখি হয় জায়গায় না হয় ঘাসের কে 

রী করতে অমত নো লাফিয়ে ওঠে, সেই সময় মেহের পুশ গৃটিয়ে নেয়, গলা 
ডাকতে থাকে, আর দেহের দু ডানা অন্দাবিস্ত? 


উন্টে প্রায় পিঠের উপর ঠেকায়, বাঙের মত 
। তারপর লেজ ছড়িয়ে “| ধীরে 


প্রত্যুষে ও বেশি দেখা যায়। মেঘলা বা র 
প্রভু হে ও ক্ষণ করে। দু'একবার এক জায়গায় লাফিয়ে দৌড়ে সুভ 
পাখিকে আকর্ষণ করে রর সুবিধে হয়। মাংসও সুদ সুতরাং এব পথে যাবেই ৷ 

ডিম পাড়ে জলপাই-সবুজের উপর পাটকিলে খনও 4 বা 5টি ৷ পুরুষেরা 
ডিম পাছে এর পরই চলে যায় অন্য তীর সন্ধানে। শী-পাখিই হা ্‌ 


এ নয লে দি লা লি পেস শা 
| 


"ৰণ — Gereak Tandon 1৩৪৩৭, 


গু ০০ Bevo Flericon 


কর্ষক বর্গ 


খে (অর্ডার গাললিফ রমেস) দুটি মাত্র বংশে- দীর্ঘচরণ (মেগাপোর্ডিদি ০4 
পু! )। | | bis 
বশর (মেগাপোড়িদি) পাখি পশ্চিমবঙ্গে কেন ৩/র(ব আব (কানঙ 

না ধায় কেবলমাত্র নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। এই বংশের সঙ্গে বস্তি এ দেখা যায় 
ৃ ছে! এদের প্রজননকালীন আকার সরীসৃপদের মতই। এরা ডিম পাড়ে উজ 
রঃ না হয় বালি ও গাছের পাতা জড়ো করে স্তূপ নির্মাণ করে ৮ বধো 


তার রর 
এ সারথর ভাগে এবং পচা পাতার গরমে । পাখা গজায় পালক সমেত উ যে সেই ডি 


রা উড়তেও পারে. এবং 


us করে নেয়। সাধারণত এদের বাস অস্ট্রেলিয়া অ৭2 | 
পে ৮৮৮০০ 
বর বংশের (ফাজিয়ানিদি) পাখিরা অতি প্রাচীন কাল থেকে খাদ্যের জন্য শিকারের পানি 
গা চিত হয়ে আছে! এদের মধ্যে আমাদের মুরগী অতি পরিচিত পাখি। স্থলচর প্রানী বলেই 
| £হশের পরিচয়। মাটির উপর স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্যে বলিষ্ঠ পালকহীন পা, পূরুষদের পিছনের 
সাধারণত কাঁটার মতো একটু বেরিয়ে থাকে । কখনও কখনও স্ত্রী-দের পায়েও দেখা যায় 
ল বিট এবং গোলাকার । বেশির ভাগ প্রজাতি মাটির উপর পা দিয়ে অল্প খুঁড়ে তার মধ্যে 
গাড়ে! ডিম থেকে বাচ্চা জন্মায় পালক সমেত এবং ডিম ফোটার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 
তে পারে। 


বিদ্কির বংশ 
কালো তিতির 3191 1৯০) 


os 
0» এ নলহাটি স্টেশনে নেমে মোটরে গিয়েছিলাম বরনা বলে একটা গ্রামে, সারা বাংলা 


মর এক অধিবেশনে। শেষ রাতে ভোর হবার মুখে স্টেশন থেকে বেরিয়ে অপেক্ষারত 


৷ চি ূ 
এ এরর, হঠাৎ খুব জোরে একটা ডাক কানে এল। খুবই উচ্চন্বরে- ক্লিক...কীক...কীক,.. 
| ই, 'শির-ডারেম-কাকরক' অর্থাৎ ‘আমার আছে দূধ আর আছে একটু চিনি'। 


কালো জিতির 


নিষ্কিব বশ 
কখনও শুনছি, ‘শোভন, তেরি কৃদরত , অর্থাৎ | ht 
টি DD { 19745 পথ £ দি 4 
বিলাসীরা (শানেন Ee এ ৫ ৫. + 


ভগবান, তোমারই শক্তি ৷ ভোজন 
'লশুন-পিয়াজ-আদ্রক ৷ পাখিটাকে দেখতেও পোলাম, | 


é i ১০ ৬ 
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সঙ্গে লেজটাকে নাড়াচ্ছে উপর-নিচে করে। 
পাখিটা দেখতে ঘন কালো । উপরাংশে সাদা ৩! ৮১%! i ELE 


হলদেটে-লালচে খোলাকাটা, সঙ্গে ছিট এবং ছোটো, ১.১ 
দাগও ম্াছে : গালপাট্টা চকচকে সাদা, ঘাড়ে বাদামী ১৫ 
ছোপ, বুকটা কুভকুচে কালো, পেট ও 


পাটকিলে ভাবও আছে। 
কলারেও বাদামী ভাব নেই, শুধু ঘাড়ে « 


ছোপ ৷ তলায় চিবুক ও গলা হলদেটে-সাদা, বাকি ই 
তলার অংশে সরু সরু লাইন, সেই সঙ্গে সাদা-কালো তার | 
ধোলা-কাটা। পিছনদিক এবং লেজের তলা বাদামী । চি 83. কালো তিঁ৩ 

34 13 ইণ্টি)-র মতো । 
৭০৬ ্ এক প্রজাতি | এই পাখির নাম_ কালো তিতির (ফ্রানকোলিনাস 
ফ্লানকোলিনাস) ইংরেজি ব্লাক পারাট্রিজ । 

স্থান কাশ্মীর ও উত্তর ভারতের পাহাড়ের তলা ধরে নেপাল আসাম, পাপ্তাব, উত্তর 
বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ গুজরাটের দীশা থেকে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র । সেখান থেকে ওড়িশার 
সম্বলপুর থেকে চিন্কা। নেপালে 9000 মি. এবং সিমলা অণ্টলে 2500 মি. উচ্চতার মধ্যে, অন্যত্র 
এর নিচে। দেখা যায় উঁচু ঘাস ও ঝাউ জাতীয় গাছের জঙ্গলে কোনো খাল বা নদীর | 
ধারে কাছে ক্ষেত-খামার বিশেষত আখ ও জোয়ার-ভুট্টার ক্ষেত থাকে। এছাড়া হিমালয়ের পাদদেশে | 
চা-বাগান অগ্লে। 

খাদ্য সর্বভুক। ঘাস ও এ জাতীয় গুল্মের বীজ, শস্যের দানা, নবান্ধুর চারা, পাতা, কল, 
মাটিতে পড়ে থাকা বৈচি জাতীয় ফল, ডুমুর ইত্যাদি। শৃক ও কোনও পোকা বিশেষত উই, ও 
তার ডিম। এমনকি সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মকথায় আছে, দেখা গেছে নেংটি ইদুর এবং গায়ের 
ধারে মানুষের মলও খেতে । 

ভাব কালো তিতিরকে দেখা যায় একা, না হয় জোড়ায় পরস্পরের একটু তফাতে ৷ কখনওৰা 
3 থেকে 5 এর দলে ৷ ঘাস-পাতায় ঢাকা আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে খাদ্য সংগ্রহের জন্যে, হয় 
খুব ভোরে না হয় সন্ধোর মুখে! তখন দেখা যায় আড়ালের ঠিক বাইরে এসে লেজটা একটু ভুলে 
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{ 


! 


| 
|] 


2 = পর দুই পাখি পরস্পরে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মেতে গেল। এক সময় বিহারীর 


চিনা-অচেনা পাখি 


) বা আশ্রয় নেয় ঘন বড়ো ঘা 
বিশ্রাম স বা আখে 

রুর্তে | "ধর ক্ষেতের ডি 

রা ক RIL 


০ লে নেয় না! ধদিও ডাকের সময় দেখা যায় অনেকসময় 


রদ ৪ ৬ | on | ত ১ 
| Pd উঙগল-তাডুয়া (বীটার) অথবা 1শকারীদের হাত থেকে মৃত্তি পান গার ঢালে উঠ 
রা গ্তাপের শেষে বাধা হয় উড়তে | পাখার [রি / 


চেষ্টায় বেশ 
| ধৃত ঝাপা? “শ দৌড় 
1 HH সাঙ্গ 
র্‌ BA দেখা যায় বেশ উঁচুতে উঠে জঙ্গল-তাড়ুয়া বা গ্রীন বিশ খানিকটা ০ 


খন ie পেকে 400 মিটারেব মতো, তারপর (নামে 


২ ছি এবং এদের মাংসও খেতে সুস্বাদু । ?1। এরা শিকারীদের 


কিলে অথবা অল্প পাটকিলে। প্রুষ-পাখি স্বভাবে একগামী। ডিমে তা" দে এক 
এ; ডি ফোটে 18-19 দিনে। দেয় এৰ 
₹ সালে উত্তর আমেরিকা সরকারের ‘ফিশ আ্যাও ওয়াইন্ড লাইফ' সংস্থা ও 
= উপযোগী কালো তিতির এনে তাদের বাসোপযোগী জায়গায় ছেড়েছেন। তারা বেশ বহাল- 
এই ওখানকার আবহাওয়া ও বাসস্থানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। 


তিতির ণ্‌ এ 


প্থহ দেখি 52নং আমহাস্ট স্ট্াটে প্রয়াত কার্তিক বসুদের বাড়িতে । পাখিটা ছিল ওদের বাড়ির 
গজৰ লোকের | বিহারে তার বাড়ি বলে নাম ছিল বিহারী । পাখিটা থাকত একটা খাচায়। বিকেলের 


জর মারে বিহারী পেটের ভিতর থেকে আওয়াজ বের করে বলত-_ বোল বোল বোল বেটা 
| দহন পাখিটা গলাটা সোজা করে উপর দিকে মুখ তুলে খুব জোরে ডেকে উঠত- কতিইই- 
 িইটর কতিইইটর'। কখনও খুব উচ্চৈঃস্বরে ডাকত-_ 'কিইইরর্র ....কিইররর.... কিইররর'। 
[লি কারণে উত্তেজিত হলেই এই ডাকটা দিত। 


নর দিকে শুনি এক পানওয়ালার পাখির সঙ্গে বিহারীর পাখির লড়াই হবে। আমরা 


করল। বিহারীও তাই 
পাখি তার প্রতিদ্বন্থীর 


= *সুক। পানওয়ালা তার পাখিকে নিয়ে এল এবং খাঁচা খুলে বের 


ঘর) দিয়ে চেপে তাকে মাটির দিকে নামিয়ে দিল। পাণওয়ালার পাখিটা আর নড়তে 


গান ঘাড়ের কাছে চ৭্ুর আঘাতে তখন রন্ত ঝরছে। যে সব দর্শক দেখাছিল তার! 
এ" পানও ্‌ 


টাকে 


রী তার 
মালার পাখিটা হেরে গেছে। পানওয়ালাও সেট! কবুল করল। তখন এ 
খাড়িয়ে নিয়ে খাঁচায় ভার ফেলল। তখনও পাখিটার কি রোষ। সে সমানে | 


ৰা থেকে বের করলে বিহারীর পিছু পিছু চলত। মনে হত যেন একটা কুকুর চলেছে। 


০৬ - Statler eg 
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করে যাচ্ছে, 'কাঁতইইটির কতি ইষ্টাৰ 


করে। 
বিহারী সেই শানওয়ালা আর 
ওছের জজবল 'নয়ে কোরয়ে (গল 
নিক বাছে হাসিমৃখ্ে (ফিরে আস্ত 
হারীকে জিজেস কৰি, কত হল 
সে কানে হাত ছয়ে ধলে, পায় 


অম্নসা কিছ নয ৷ এমনিই লড়াই ও 
কিন্তু ওর মুখে বিজয়ীর সলঙ্গু হাঁস 1 


~~ i কী 
দেখে আমার সন্দেহ যায় ক. 'কছু kb ক 


| 
বিহারীর পাখিটা বিচ্কির বংশের । — 
LL 
(ফাজিয়ানিদি) অন্তর্গত এক প্রজাতি 
এ ‘13 ইণ্টি 


শাখ- তিতির, খৈর (ফ্রান 

পনভিসেরিয়ানাস।, ইংরেজি শ্রে পারট্রিজ, হিন্দি_ সফেদ তিতার ৷ লক্বায় 33 সেমি i 
তিতির দেখতে গীন্টাগোট্টা, বেটে লেজ শিকারের পাখি। বেশির ভাগ দেহ ধূসরাত পাটকিলে- 

লালচে ৷ উপরাংশ বাদামী, তার উপর ছোটো দাগ এবং খোলাকাটার রঙ$ লালচে-হল্দ সার কালো 

লালচে ছোপ গলার সামনে. উপরের 


নিশ্নাংশ ফিকে লালচে-হলুদ ও লালচে। খুব সরু করে হলদেটে- b 
পকে ঘিরে কালো মালার মতন ৷ লেজ বোশর শত; 


বুকে এবং পেটে. বুকের দু'পাশ কালো। গলার ছো 
বাদামী ৷ পুরুষ স্ত্রীর চেয়ে আকারে একটু বড়ো। 
মাঝে দৃ'পায়েই এই নখর দেখা যায়। কনীনিকা হালকা 
পা ও আডুল ময়লাণে-লাল। 

বাসস্থান পর্ব সিন্দুদেশ, পূর্ব রাজস্থান, উত্তর ভারত থেকে পুবে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে 
পূনা থেকে কাকিনাডা। দেখা যায় শুকনো ঘেসোজমি ও কাঁটাওয়ালা গুন্মের জঙ্গলে গ্রাম ও বেতের 
কাছেই ৷ এর আর একটি সংস্করণ আছে, তার নাম- 'হায়দ্রাবাদী তিতির' (ফ্রা প পনডিসোরয়ানাস) 
ইংরেজি সাউথ ইণ্ডিয়া গ্রে পারট্রিজ । আমাদের তিতিরের চেয়ে একটু বড়ো । 

ধাদা_ আগাছার বীজ, খাদ্যশস্য, ঘাস ও খেতের চারার ডগা, ল্যানটানা জাতীয় ছোটে কট 
ফল, ঘেসো ফড়িং, উই, কীটপতঙ্গের শুক, গায়ের ধারের বাসিন্দাদের মল। বহুক্ষণ জল পান 
না করে থাকতে পারে। 

স্ভাব_ সাধারণত দেখা যায় হয় জোড়ায় না হয় পারিবারিক 4 থেকে 8 -এর দলে, প্রাণচাণ্চলো 
গলা উঁচু করে ঘোরাফেরা করছে। তখন দেখা যায় হয় পা দিয়ে মাটি মচড়াচ্ছে, চণনু দিয় 
মাটিতে পড়ে থাক৷ পাতা বা আবর্জনা ধাঁটছে, না হয় খাদ্যের জন্যে গবাদি পশুর গোবর ঘটছে, 
অথবা ধূলায়ান করছে । বিপদের গন্ধ পেলে সঙ্গে সঙ্গে খুব দুত দৌড় লাগায় ঝাপ থেকে ঝোপে। 
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৪18 / ঝা! Li 1 ০ 
চা চট ৷ (বাপ | (বল 81 মা1% গাগা a | jr দিকনিদি।ৰ 
ct! ছে দা ধু ঝাপ (মাও MIA 1. (মস থানিকা) MLE মন Hw ৷ yt 

গার্াধো রর শক) (514 re 
রা হাত থেকে রক্ষা পাবার জানাই he টিপার গাড়, গন 51 লৈ। কমার 
খত জারপর নেমে সামনের (খোপ ওলা আঙা। নো।। ৰ “4 100 fang 


“sy | 
রা হল । তখন দেখা যায়৷ (ঝ|পের তল 90 fr | ৪ যারা cry । 


রা উপর আশ্রয় নেয়, হয (আড়ায় ন| হয় পারিবারিক 

কাটাওয়ালা CCM bu, শা হয তার তাতেই আশ॥ 
phi সাধারণত মাচ থেকে (সেণ্টেম্বর। অন্যান। মাসেও Hl sr 

কখনও খা Ib) b৮ও৬৷ উপ জা এ ধর? hth 

কে টা, কখন বৃ্তাকার, রঙ ফিকে লালচে হলদেটে। ডিমের গড 

পা তম ছি পুরুষ একগামী। ডিমে তা' দেয় স্ত্রী পাখিই। ডিম ফোটে 1819 দিন 
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॥%35 সাল। হঠাৎ সখ হল চাষবাস করতে হবে। 'আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি সুসভাতার 
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শ্রদ্ধেয় শশীভূষণ বসু মহাশয়ের 
1 ৪ OAM Bais 


ও বসু পরিবারের দেশ চিত্রজগতের 
ধনামধন্য অভিনেতা ছবি বিশ্বাস 
মহাশয়ের বাড়ি ছিল ওখানেই ৷ 
তিনি ছোটো জাগুলিয়ায় এলেই 
সুপ্রসিদ্ধা মৈত্রেয়ী বসুর বাবা 
শশীভূষণের সঙ্গে দেখা করতে 
আসতেন। ওখানেই একবার ওর 


যাই চি 85 ভাটি সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার। 
শর ! ই দুপুরে ঢাকা বারান্দায় আমার তত্তগোষের উপর শয়ে আছি। (দাখ 
Ef এক ধস রা আমার ঢ্যাড়শ খেতের তলায় চুপ করে বসে থেকে কি যেন লক্ষ। 
| চাপ শুয়ে বেড়ালটাকে দেখছি। ভাবছি ওটা ওখানে কী করছে ৷ হঠাৎ দেখি 


কাজির = পির 
ঝাপিয়ে পড়ে কি একটা ভোটো পারছি গার 977 পাপা: শা 2 2 277 “নভটাকাগার শিকে 
ছুটে গেলাম । সে প্র ভোটো পার্ন্বাটাকে বলয় লাল ডুট ৷ গ্ঞলেক সৌ ব'ল প্যআানক পপ্ঠাপ স্তর 
পর ওর বৃখ থেকে পান্ছিটাকে স্টিলিয়ে নিতে পারল চা্চপ্চাণ পার্শিটা রে “গাছে 
আমার কাছে টি পি জার্ডডনের তিন খণ্ড বার্ডস লগ উঠিয়া নটি স্টিল তার গেকে রা 
পাশ্থিটার পরিচয় বের করলা গেষ্ট পর্ঙগ পাৰ্িটার নাগা স্টিল পা্টকিলে রাপার পার কাকে 
এবং মাবে একটা কিকে লাষ্টন ৷ ক্র. গাল এব' চোখের পালা সাজান, কানের উপরে কিছু পালক 
কিছুটা পা্টফ্চিজে ৷ পিঠা পালক পালিশিালে গ্রন্থ পপ্চিসি পাঙ্গস্চ খোঙ্গাক্চার্টা, প্গ্তি 7৮ 3 ATT 


অন্ো করে ক্ষিকে-হলৃদ, রেখার পর্নিসুক্ি। ডানার প্রাচ্ছাদক পৃরাত-পাটিকিলে, তাক উপক্ত খুব 
সৰ্করে কিকে হলুদের বিট ও টান এবং ধারটা কালো। প্রাগম্মিক পালক গাড় পাকলে, 
দিত ফিকে হলদে লালের কিছু ছিট ও টান ৷ চিবুকের তলা মায়লাটে-সাদা, গলা লালচে-পার্কিলে, 
তার উপর এক জোড়া কালচে সর্‌ পটি ফাঁক হয়ে আছে। বুকে ও ঘাড়ের পাশে কিছু কালে 
ডট । বাকি তলার পালক ফিকে লালচে-হলুদ, যেটা আবার গলার তলায় ও বু এসেছে, তবে 
গাঢ় ভাবটা বেশি। পায়ুদেশ ও বুকের দু'পাশ মেটে রঙের! বুকের দু'পাশের লঙ্কা পালক 
চোট তার উপর চওড়া করে হলুদ টান এবং কিছু কালো হোপ । চু শিঙে-পাটকিলে, কনীনিকা 


বাসস্থান" রিট পাৰি স্থানীয় আধিবাসী, আবার কিছু পরিযায়ী হয়েও আসে । পাকিস্তান, কাশ্মীরের 
2000 নি. উচ্চতার মধ্যে, সেখান থেকে পুবে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদ 
এবং দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের সাতরা পর্যন্ত । মণিপুরে বাসা বাঁধে বলে সন্দেহ করা হয়! দেখা যায় 
তুলো, গম চালা, জোয়ার, ভৃ্টা প্রভৃতি খেতের তলায়, ধান খেতের গোড়ায়, বা ঘেসো জমিতে ৷ 
ভারতের বাইরে 65 উঃ অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে ভূমধ্য সাগরের দ্বীপগুলিতে উত্তর আফ্রিকা, বৈকাল 
হদের পূর্বাংশ, 61 অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে এশিয়া মাইনর, পারস্য, আফগানিস্থান । শীতে পরিষায়ী 
হয় পাকিস্তানের চিত্রল, পেশোয়ার, কোহাট, কুররাম প্রভৃতি জায়গা থেকে। রাতেই উড়ে আসে 
30-40 কখনও বা 100-র দলেও । 
ডাক-_ পরিষ্কার শীসের মতো “ওয়েট মি লিপস” । এটা শোনা যায় খুব ভোরে এবং সন্ধ্যেবেলায় । 
কখনও কখনও রাতেও শোনা যায়। ওড়বার মুহূর্তে একটা শীসের মতে। আওয়াজ করে। 
থাদ্য- ধান, জোয়ার, ভুট্টা, এবং অন্যান] শস্য, ঘাস এবং আগাছার বীজ, পিঁপড়ে, শুয়ো 
পোকা, অন্যান্য পোকা ও তাদের শুক। | 
স্বভাব-- সাধারণত জোড়ায় বিচরণ করে। যেখানে ওদের খাদ্য প্রচুর সেখানে বশ বড়ো দলে 
দেখা যায়। পাকিস্তান ও কাশ্মীরে দেখা যায় ফসল কাটার শেষাশেষি, কিছু বা কাটার তখনও 


il বনতাডু যাদের দিয়ে বুল i পাখিরা সোঞ্জাসূঞ্জি 
: 7 গ বে 01) বন্দৃব HIS 1085 
Ue Fr | nal. পু যাহ 6] ১1ণ পাঠ) পণ্)াশর্টি টি 


Gm uh গরুকে এরা এইভাবে শয়ে শয়ে, হাঙ্জারে হাজারে মারা ৮০. 


ৰণ | কা ' 3 € 
লীন ৫ ত মারা যাওয়া সরেও এদের বংশের কিন্তু কোনো 
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‘লননা 
৪ ূ ক্ষাত হয় 
41. 4 হাটার, কা ভারতে এদের খাদ্যের গুন্যেই ম 
|, বর্গ * 2 মারার বির্দ্ধে আইন তৈরি হায়ছে। গানক রা তয় প্বশ্য 
৪ ০ রার্জো এ. মাটা করায় জমো যাতে ৮ নয় এদের ধরে মাটির তলা 
কটি 0 দেওয়া হয় মোট! এ শা" যাতে খেতে আর সন্বাদ ১১১, 


এ Nan ৯ IU 474 
ন’ চারতে লড়াইয়ে পাখি বলে আদর গা? । ++ ৮ ওঠে 
| “কান ও ভা না bb হাতে is ছে মোটা রকম বান্তি পরে এদের 
পি, ডাই শেখার ঢাণে/ এন হ নয রেখে সেখান থেকে = মি 
৷ লড়াই পখাল থেকে আল হত bce 


তা. নাকি এদের পায়ের জোর ৰ 
ছে হয়! এতে “ডি ! লড়াইয়ের সময় তাতে নাকি খুব সুবিধে 


ru 
a 


€ াল- মার্চ থেকে জুলাই। তবে সাধারণত দেখা যায় মার্চ-এপ্রিলেই বেশি । বাসা বাঁধে 
অধো আঁচড়ে অল খোঁদল করে। খেতের মাঝে শস্যের তলাতেই দু'চারটে পাতা ও ঘাস 
“লা তৈরি করে। ডিম পাড়ে 3 থেকে 110, কখনও কখনও 13009 পা৬তে দেখা যায় 

এর রঙ নানা রকমের হয়। লালচে-হলদেটে থেকে গাঢ় হলদেটে-পাটকিলে বা লালচে-পাটকিলে 
? উপর পাটকিলের ছিট ও ছোপ থাকে। ডিমের গড় মাপ 29'7 228 মিমি। 


গুর্রু Cy qu cul) 


লাঁরর (গ্রে কোয়েল) মত আরেকটি পাখিকে প্রথম দেখেছিলাম পণ্যাশ-পপ্টান্ন বছর আগে 
[লাগান হাট ও কলকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে চ্যাপ্ট ঝাঁকার মধ্যে। প্রাকৃতিক পরিবেশে 
“লচ কখনও করি নি। পাখিটা ভাটরি, বটের বা গুলুর চেয়ে অনেক ছোট। গুড়গুড়ে ছোট 
৭ দেখতে বেশ। বিক্রেতাদের কাছে জেনেছিলাম ভাটরি, বটের, বগেরীর চেয়ে খেতে অনেক 
'« সাহেব-সুবোদের খুব প্রিয় | স্ত্ী-পুরুষ মিলিয়ে মনে হচ্ছে এক টাকায় গোটা চারেক কিনেছিলাম: 
নার, চোখের তলা, ঘাড়ের দু-পাশ প্লেট-নীল। মাথা ও উপরের পালক জলপাই- 
৮৮ মাঝখানে সিঁথিতে ফিকে আঁকাবাঁকা দাগ, পিঠ পাটকিলে, তার উপর লালচে- 
গর চি ও কালোর আঁকারবাকা ডোর! এবং চিত্র-বিচিত্র দাগ কাটা, চিবুক ও গলা 
বদি তি কোণা গাড় কালো লাইন, তারপর সাদা, তাকে ঘিরে মালার মত কালো 
খনন সাবিনার দু'পাশ প্লেট-নীল, বাকি তলপেট ও লেজের তলার আচ্ছাদক উজ্জ্বল 
ব্য খর তলাটা পুরুষের মত নয়, চোখের তলা, কপাল ও সাদাটে গলাকে ঘিরে 
টপ VE তার উপর গাঢ় কালচে আঁকিবুকি, তলপেট সাদাটে, তার উপর 
| LEE i ' “ুবুষের কণীনিকা উজ্বল গাঢ় লাল, স্ত্রী পাখির পাটকিলে । জার ’ 
“উল উজ্বল হলুদ, নখর ফিকে পাটকিলে। 
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কেরালা ও কিছু পার্বতা সাল এবং শ্রীলক্কা ৷ 
যাযাবহী (নোমাডিক) বৃত্তি গ্রহণ করে । সাধারণত 

সমতলবাগী কিনতু 1800 থেকে 2000 মি. উচ্চতাতেও ট 
বাস করতে দেখা যায়। দেখা যায় বাদা অণ্টলের ঘাসজমি, বর্ষার টপ টা 
এবং মাঝে মাঝে কাদার্বোচা চরা বাদাতে। এছাড়া দেখা যায়, রাস্তার ধারে ঘেসো বড় ৃ 
ও পরিত্য চাস ভিতর শজান ঝোপঝাড়ে, ধানখেতের কিনারায় এবং আসামে US 
তলায়  চা-বাগানে। ভারতের তর বাইরে পুবে দক্ষিণ পূর্ব চীন এবং সেখান থেকে দক্ষিণে মালয় উপদ্বীপ, 
এইদেশ ইন্দোটীন, হাইনান ও ফরমোসা। ভারত মহাসাগরে মরিশাস ও রিইউনিয়ন দ্বীপে পারিক্ষা মূলক 
ভাবে কিছু ছাড়া হয়েছিল। দেখা গেছে সেখানে তারা খাপ খাইয়ে নিয়েছে । গুররু পরিযায়ী হয় 


কিনা তা সঠিক জানা যায় নি। I 
ধা প্রধানত ঘাসবীজ ও বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা ; ছোট পোকামাকড়ের মধো উই সবচেয়ে 
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প্রিয় । 
ডাক_ কোন কারণে ঝোপ বা ঘাসবন থেকে চমকে উঠে যখন ওড়ে, তখন মৃদু 'তির-তির 


তির’ আওয়াজ করে । 
ক্ভাব-- অন্যান্য বটেরদের চেয়ে এরা ভেজা জায়গা পছন্দ করে বেশি। সাধারণত জৌডয়।য় 
বা পারিবারিক ছোট দলে বিচরণ করে। দেখা যায় হঠাৎ একটি গুর্রু আচমকা ঘাসবন থেকে 
শূন্যে উড়ল, আবার অল্প দূরে গিয়ে নেমে পড়ল ঝোপের মধ্যে, তারপর দ্বিতীয়বার আর উড়তে 
চায় না। একমাত্র শিকারীরা তাদের শিক্ষিত কুকুর দিয়ে উড়িয়ে থাকে। - 
প্ৰজননকাল কোন স্থিরতা নেই, একেক জায়গায় এক-একরকম। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামে 
দুল থেকে আগস্টে, দক্ষিণ ভারতে মার্চ-এপ্রিল, শ্রীলঙ্কায় মে, আগস্ট-সেপ্টেম্থর এবং ডিসেম্বর 
জানুযারি ৷ বাসা বানায় মাটিতে আপনা থেকে তৈরি কোনো খোঁদলে অথবা পা আঁচড়ে অল্প গত 
করে, তাতে হুড়ান-ছিটনোভাবে কয়েকটি পাতা ও ঘাসের লাইনি দেয়, কখনওবা দেয় না । এই বাস। 
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টু ও সী একখাউ। ২ -পাছি একাই ডিমে তা' নেয়। ভিন $ ভাবে পাকে কালোর 


> ১4 ৩৬ ফাটে 16 
ডিমের গড় মাপ 24 $x 1900 "9 16 দিনে : Ears 
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আনে 


a | ) 
যক হটে (305 পা্ মবৃক্ষে দেখা যায়, ৩1এ। হ্প 
রম 


পস্ 


বর্ডার: ঝাকি ভলার পালক বাদামী, বুকের দু-পাশে কালো-সাদা ছোপ | 
লশ্চিযঘাটে বাওালা থেকে কেরালা, মহীশূর, মাদ্রাজ 


এজ দেহ হায় এক হাজার মিঃ উচ্চতার মধ্যে নিচু a বিহার, ওড়িশা 


পাহাড়ের বনজ পথ ও বোপবঝাড়ে। 


নায়, নৌয়া (পে মনিপুরেনসিস), ইংরেজি আসাম পেইন্টেড কোয়েল, গোয়ালপাড়া অণ্যলে 
= জল গুৰি লয় 20 সেমি (সাড়ে 7 ইণ্টি)। কপাল ও মুখের দু-পাশ হলদেটে-বাদাযী চোখের 
দয বুব সৰু সাদা রেবা। উপরাংশে গাঢ় প্রেট-ধৃসর, তার উপর ভেলভেট-কালোর ছোপ ও 
= দৃক € গলা হলদেটে-বাদামী, ঘাড় ও উপরের বুকে ছাই-ধূসরের উপর কালোর ছিট। বাকি 
ন" পলক লানচে-হলুন, প্রতিটি পালকে কালো চিকে এবং লেজের তলার পালকে কালোর উপর 
দি 


সু উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অণ্চল এবং আসামে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরে জলপাইগুড়ি থেকে সাদিয়া । 


ক টিরনিকদ টাবিক), ইংরেজি ইয়োলো-লেগেড বাটন কোয়েল। হিন্দি_ লৌয়া। লম্বায় 
, ইস) মাথায় কালচের সঙ্গে লালচে-হলুদের মিশ্রণ, মাঝখান দিয়ে সিঁথির মতো একটা 
= ন উপর ও মাথার দু'পাশ লালচে-হলুদ। উপরাংশে ধূসরাভ-পাটকিলে, তার উপর বিস্তৃত 
নালা ! বয়স্ক পাখিদের এটা থাকে না। ডানার আচ্ছাদকে লালচে-হবুদের উপর 
৮. “শে চিবুক ও গলা সাদাটে, বাকি ফিকে লালচে-হলুদ, বুকের মাঝখান গাঢ় মেটে- 
উর দু পাশে কালো ছিট। 

সেল ই 2090 মি. উচ্চতা থেকে ভারতের পার্বতা ও সমতলে, মাগ্রাজ, কেরাণা। 
শর = “বকে কোহাট, সেখান থেকে বাংলাদেশ, আসামের ব্রহ্মপুত্রের উত্তরাংশ. আন্দামান 
৷ দেখা যায় না। 
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বিস্ফির বংশ . (কিয়া 


স্টার্ট কোয়েল, হিল্দি- 


জারজ লিটিল বা 
উতরী। সরু সাদা 


4. ছোট বটের (টারনিকস সাইলভাটিকা ড়সসৃমিয়ার), কাল, ম্াকখানে একটা 
ছোটা লোয়া ৷ লম্বায় 13 (সি (সাড়ে 5টি) । চাদি কালচে গামা পাংশা গালোমেলো! 
লাইনের সিঁথি ৷ ঘাড় ঘরচে. তার উপর অর্ধবন্তাকারে হলাদটে, be ভালো! এ Liat Mi 
ভাবে লালচে-হলুদ ও কালো দাগ । নিগ্গাংশে বুকে হলদেটে রিকি জেলা লা এ আভল 
গোল গোল ছোট ছোপ ছোপ, বাকি সাদা। কনীনিকা হালকা হলুদ, চ 7৮ 
মাংল-সাদা বা ফিকে নীলাভ ধূসর । 

খাসান - বহি:হিমালয় থেকে নেপাল, f 
পাঞ্জাব, পূবে উত্তরবঙ্গ, আসাখে ডিবুগড় থেকে »। 
বাংলাদেশ । 


লালচে । উপরের 


সঈকিম, দক্ষিণ (করালা পশ্চিমে কচছ, রাজস্থান সিন্ধু 


দিয়। পন্ড, হ।[স +11৬ 


[তি প্র্থ- 


ওত ল।গ। শাহ 


কিয়া 9 আঃ 7) 


্‌ প্র 
হানি যে সময়ের কথা বলছি সেই পপ্াশ দশকের শেষাশেষি তখন বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ পোছে 


ক আন করেন নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশিবিদেশী সব দৈনযরা যখনই সুবিধে পে ও 
তখনই নির্বিচারে পশু-পাখি হত্যা করেছে। যত্রতত্র গাছ কাটা হয়েছে, এখনও কাটা হচ্ছে ৷ যাদ 
= ক | 


পশ-পাখিদের সঙ্গে, আমাদের জঙ্গাঙ্গীভাবে একটা সম্পর্ক আছে ্‌ 


এবং একের অস্তিত্বহীনতায় অপরের অস্তিত্বে টান পড়ে, তাও 
জনসাধারণ আজ বুঝতে চেষ্টা করছেন। তখন কিন্তু কেউই করেন 
নি। তার ফলে আজ বহু প্রাণী অবলুপ্ত বা অবলুপ্তির পথে। 
অণ্যলে তখন হাতি, বাঘ, গণ্ডার ইত্যাদি একটু বেশি পরিমাণেই 
ছিল। সেই সময় কয়েকজন শিকারীর সঙ্গে বারকতক কয়েকটি 
চা বাগানে থেকেছি ও জঙ্গলে ঘুরেছি। একবার এক সকালে জংলী 
পথে ভিপে করে চলতে চলতে বন্ধু চালককে বললাম থামতে | 
পাখি, তিতিরের (গ্রে পাট্রিজ) মত প্রায় দেখতে, তবে ঠ্যাং দুটো i y 9 রি টং নিত - 
বেশ লথ্বা, ইকরা বেয়ে উপরে উঠেছে প্রভাতী রোদে। হঠাৎ সে ১২ 
আমায় দেখতে পেয়ে কৰণি গলায় কের ঢাকের চাক ঢাক. চাকত 
i এ তালা < তাৰ শুনে আরও পাঁচ ছটা উপরে উঠেছে। হঠাৎ বন্দুকের শব্দে চমকে উঠি 
আমার পিছন থেকে একজন কেউ গুলি ছুঁড়ছে। বাকি তিনটে ফরফর কার একট উা্ড গায় ী 
১১১, ৮ ফরফর করে একটু উড়ে গিয়েই নলবনের 


সে 


চেনা-অচেনা পাখি 


‘ ককা কও . 0 | গ্ৰ তল সী C 
কি pl এদের উপর গুলি ছোড়ার ] ঘাতক বন্ধু এক চা বাগানের | mM উঠি ক দরকার 
.  স জানিস না এদের মাংস খেতে অপূর্ব। বাবা ২ নেজারের ( 
uP” রঃ a বি ং এ “মরেছিলেন, তখন 
" ৪৮ ₹' বৰ ভিনাটেকে জলকাদা ভেঙ্গে উদ্ধার করা হল। লেন, তখন 


পা, র উপর ও চোখের তলায় একটা ফিকে লালচে-হলুদের লাই গা? উপর জলপাই 


এল রী দিয় কানের আউই।দকের উপর । উপ্ায়াযা পালাক পাটকিলে একটা কালচে লাইন 
ক. উপর ৬ ্ | ? শা, ভার উপর গাদা লালা? 
কিক এবং প্রতিটি পালকের ধার কালো । পিঠের পালকের ভিতর সরব লঙ্কা ১) লালা 
এ গ্া পিঠের তলায় ও বত্তিপ্রদেশে এই পালক নেই। ওড়ার প্রথম সা ' গশ্বা অনেকগুলি 
চ শী tl ~ টু সারির পালক ভাটা? 
ot ভিতরটা মরচে পাঁচ কলে! লাজ মাঝের পালক ছাড়া বাকি মরচে-লাল। নিচে চিবক রত 
Fo eA 4 " বন ৮১ টব্কি গালা 
গাজেটে-পাটকিলে, বাকি তলার পালক ঘাড়ের {ু ধার সহ পাটকিলে, তার উপর ডি tm 
টন, ুফ ও পেটে বড় দাগ ও ছোপ। এর জন্য "সক সর 


দেখায় বড় সুন্দর। লেজের 
bs f f তলার আচ্ছাদক 
লাল এবং পাখার তলাতেও তাই। কনীনিকা পাটকিলে বা লালচে-পাটকিলে চোখের পাতা 


০৬6 সবুজ বা সীসে-সবু্, চণ্ট কালো, ডগাটা শিঙে-সাদা । পাও আঙ্গুল কমলা-হলুদ বা নিষ্প্রত 
ধের লালচে ভাবটা বেশি । পুরুষের পায়ে ছোট ভৌতা কাঁটা স্তরী-পাখির নেই তবে মাএ 
৫৫ জবরধিত অংশরাপ দেখা যায়। স্তরী-পুরুষ একই দেখতে, পায়ের কাঁটার অস্তিত্ব দেখে তফাত 
ঘন যায়। 
£ পাখিরা কর্ষক বর্গের (গালালিফরমেস) অন্তর্গত বিচ্কির বংশের (ফাজিয়ানিদি), এক প্রজাতি 
র কিয়া, কইজা, কয়ার (ফ্রাংকোলিনাস গুলারিস), ইংরেজি_ সোয়াম্পপান্তিজ হিন্দি_ ভিল 
নৰৰ লন্বায় 37 সেমি (15 ইপ্টি)। ওজনে প্রায় আধ কেজি। 
বসস্থান_ পশ্চিম নেপাল ও উত্তরপ্রদেশের তরাই ও পলি জমি থেকে উত্তর বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, 
৭ এবং বাংলাদেশের সিলেট, চট্টগ্রাম ও সুন্দরবনের কিছু অংশ! পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে এখনও 
পাবে গড়েনি। দেখা যায় ঘন ইকরা ও নলবনের বাদা বা জলায়, যে সব নদী গঙ্গা বা ব্রহ্ম 
he হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার ধারে। একমাত্র ব্যতিক্রম 1200 মি. উচ্চতায় মেঘালয়ের 
oh বর্তমানে তরাইয়ের বহুস্থানের জলা ইত্যাদি পাম্প করে জল টেনে শুকিয়ে ফেলার 
গা পাওয়া যায়। তাই অবলুপ্তির পথে। 
পর "রকম আগাছার বীজ, খাদ্যশস্য, সরষে, ধান ও অন্যান্য শস্যের কচি ডগা এবং যাবতীয় 
জে সা গার যেমন বিচরণ করে তেমনি জলার কাছাকাছি ক্ষেতের মধ্যে আসে, বিশেষত 
লি ঘধো চলে জাতে বন বান পাকে তখন আড়াল মেরে মেয়ে ভরা রা করে বোজনুজি 
J | 


| টা টা ডাকে 'কও-কেয়ার' বলে, মাঝে মাঝে 'কোয়া কোয়া কোয়া' কখনওবা কর্কশ 


|" ধায় । ia * জোড়ায়, কখনওবা 5 -6টির দলে বাদার স্বল্প গভীর কাদা-জলে বিচরণ করতে 
| এখন 


| ৯১7৮০ ১: সি ১ চন্য সিন ৯৯7১ Fr we oN শা 
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বিন্তির বংশ - কনমুরা 
পরার অপেক্ষাকৃত অল্প জলে 


ওডান খুবই শক্ত, একমাত্র 


নি — rr 
আর্ত পি টা 
“Ii ১৭ 


ক নলের ভগা থেকে অন্য ডগা ধনে 


ধা আত্মগোপন করলে তখন 


কামপ্যাহির (পার্পল মৃরহেন) মত এ 
ঝোপ থেকে ওড়ে খুবই জ 


বা শুকনো ভাক্ষায় চলে যায় ৷ ঝোপের মৃ 
হাতি বিয়ে নল বা ইকরার বন হাড়ালেই তবে সম্ভব হয় | 
রা I লা os জারে 'চাক চাক চাকেরু চাকেরু আওয়াজ । সনির 


ভানায় হুইরর শব্দ ভূলে, মুখে থাকে Mie) AAO 
এরা ওড়ে বেশ ভুত রাত্তিবাস ক জলার ূ জলে 
উপর ৷ পং-কিয়া অসম্ভব 


যাক্মভাটে । লড়াইয়ে-মোরগ বা তিতিরের মত সব সময়ে যুদ্ধং শে ক্ষতচিহ দেখে বোঝা যায় এর? 
চকুই বেশি ব্যবহার করে? পুলি খাওয়া পাখিদের ঘাড়, গলা ও বুলে hd CC রি 
কোথাও উঁচুদরের বাজি ধরে দুই পুং 


ক Fle © ফুটিয়ে শিক্ষা দিত। এই রীতি বর্তমানে আর নেই বললেই চলে! 
paar মার্চ-এপ্রিলেই বেশি । বাসা বানায় 5-10 সেমি 


প্ৰজননকাল ফেব্রুয়ারি থেকে মে হলেও দেখা যায় 
পৰ করে নল ও জলজ ঘাস দিয়ে, চওড়ায় 20-30 সেমি, 
ৰ থাকে। অনেক সময় বাসা দেখা যায় জলার 


ক্রা বাসা জল বা কাদা থেকে কয়েক সেমি উপরেই 
উজ্জ্বল ফিকে লালচে-হলুদ বা. পাথুরে, তার 


ধারে অপেক্ষাকত শকুনো জায়গায় । ডিম 4-5 বা 6টি 
উপর লালচে ছোট ছিট ও ছোপ ! পৃ-কিয়া মনে হয় একগামী । স্্ী-পাখিই ডিমে তা দেয়, কিন্তু 
কতদিনে কোটে তা এখনও নির্ণয় হয় নি। ডিমের গড় মাপ 29১ 430 মাম । 


বনমুরগি 


বাট দশকের কোন সময়ে বীরভূমের নলহাটির কাছে বরলা বলে একটা গ্রাম থেকে সাহিত্যবাসর র 
সেরে ফিরছি । রাতের ট্রেন ধরেছি। খুব ভিড় । আর সকলের মোটামুটি জায়গা করে দিয়ে আমি আর 
শী নিহিরকুমার সিংহ দু'জনে দরজা খুলে বাইরে পা ঝুলিয়ে পাশাপাশি মেঝেতে বসে ধূমপান ও গল্প 
করছি । গাড়িতে আলো নেই৷ ভিতর থেকে সঙ্গীতের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের কথায় যোগদান 
করছেন৷ একসময় সকলেই চুপ করে গেলেন। নানা জায়গায় থামতে থামতে এক জায়গায় গাড়িটা! 
এসে পাল ৷ স্টেশন না, মাঠ স্টেশন । 

অন্ধকার রাত | পুবের আকাশ ফিকে হব হব ভাব নিচ্ছে শুধু। রত্তরাগ দেখা দেয় নি। হঠাৎ কানে 
এল কর্কর-র্কো কেঁ-ও-ও 1 প্রথমে ভেবেছিলাম সামনে দু-চারটে যে আবছা খাপরার ঘর দেখা যাচ্ছে 
সেধান থেকেই আসছে বুঝি | মিহির বলল- না, ঠিক পিছনের কামরা লাগেজ-ভ্যান, সেখান থেকে 
আসছে! চালান যাচ্ছে কলকাতার বাজারে । চুপ করে শুনছি করুণ প্রভাতী । মনে হল বলছে বুঝি, 
আনার বাও গো খাও । বললাম, এই প্রভাতে ওরা মআগ্মনিবেদন করছে এই আকুল প্রার্থনায় । গাড়ির 
ভিতরে বারা জেগেছিলেন সকলেই হেসে উঠলেন । বললাম, কান পেতে শুনন এই কথাই বলছে কিনা ৷ 
হাহ কপ সাদ বলেছেন, যেকোন পশু-পাখি, মাছ সুন্দর করে রান্না করার পর পাচজন (খয়ে 


DAE A ৮ 
৮? টি ৮৮ 


চেলা- এচেপ। পাগি 


পি 
তত পা শত 
= শাহ ০০ ও. লাগা পা 


যদি তৃপ্তিলাভ করে, সধ্যাতি করে, তবে 
পশু পাখি বা মানের মুক্তি পট. প্রজন্ম তারা 
| উচ্চতর ঢীবর্বপে জী লাগ, 


| শপ করে। গদের 
প্রাণে জবন। গাড়ির ভিতর পোকে কে 


“শেন বলে উঠলেন, বাঃ দাদা । কলফ্াসিয়াসের 

1ম একটা ছাড়লেন ত 54 

এ] খাটাং of 

শরিক ALLL | চলতে শুরু করল। 
আরা |. fe 7 দেশবিদেশে যত গৃহপালিত মুরগি তৈরি 

ধ্‌ নট | হয়েছে তাদের সকলের আদি-জনক ভারতের 
২২২ দিন | কর্ষক বরের (গাললিফরমেস) 


ই 
দি বংশে (ফাজিয়ানিদি) ককুট গণের এক মি 
৭ | লাল বনমুরগি (গাললাস 


প্রথম বনমুরগিকে গৃহপালিত 
কাব যে প্রথম হয় তা এখনও অজানা । তবে 2500প্রিঃ পূর্বে 
কবে যে প্র 
গা 


হরপ্লা ও মহেঞ্জদডোর সভ্যতায় 
প্র নিদর্শন পাওয়া গেছে। তারপর দেখা যায় খ্রিঃ পূঃ 1500-1400 -তে মিশর ও চীনে ৷ 
পপি ন 


লোকের বিশ্বাস ছিল, জাভার বনমুরগিই (গাললাস ভেরিয়াস) বুঝি গৃহপালিতের 
রা বনমুরগির। আমাদের রূপ অন্য, সেটি আছে হরপ্লা- 
গ্া্ডনক | 
pic pri গ্রামীণদের চেয়ে বড় নয়। লম্বায় 66 সেমি (26 ইণ্চি), বনমুরগি 43 সেমি 
রর উপরাংশ প্রধানত গাঢ় চকচকে কমলা-লাল, ঘাড়ের উজ্বল রা পালক 
দা হুদ, কানের আচ্ছাদক সাদা, পিঠের মাঝখান বেগুনাভ-পাটকিলে, গাঢ় কমলা-পাটকিলে 


ওয়াজ তুলে সর্পিলগঠিতে 


‘ | | 
fe fl. I ts 
4 K iW. ৰ: ০ সা Rh 


স্পা 


পঃ উপর চকচকে সবুজাভ, 
দ্য ধারা ফিকে 
গা। লেত মাঝর 
পালক কম। 


মাঝের আচ্ছাদক হালকা বাদামী, ওড়ার প্রথম সারির পালক ঈষৎ 

' দ্বিতীয় সারির বাইরেটা বাদামী, ভিতরটা ঈষৎ কালচে, তৃতীয় সারি চকচকে 

গাণকসহ কাস্তের মত বাঁকান, গাঢ় চকচকে সবজেটে-কালো, লক 

ওণায় বুক থেকে উরুতের আচ্ছাদক নিষ্প্রভ কালো । কনীনিকা লালচে- ্ 

"6 লাঃ শাংসল টপাঙ্গ টকটকে লাল, গণ্ড চাপটি (ল্যাপেট) সাদা বা গোলাপী | চুর গোড় 
টের চর পাটকিলে, নিচেরটা ফিকে শিঙে। পা ও Ee কী 
পি সাধারণ রঙ হলদেটে-পাটকিলে, তার উপর গাঢ় পাটকিলের চিত্ৰবিচিত্, js ls 
Yt চে Hl নিযে এসেছে ঘাড়ের গা) পাটকিলে পালকে, ধারট। উজ্জ্বল ইলুদ, | লিন 
এ রর পাশে। গানের আচ্ছাদক হলদেটে, একটা উজ্জ্বল গাঢ় লালচে Wane ধার 

নী শে জর উপর, ডানা ও লেজ গা) পাটকিলে, লেজের মাঝের পালা 


িন্কজিত বংশ বলম্ৰাণ ২৩৫ 
চিত্রবিচিত্র পাঁটকিলে ৷ বৃক্ক ফিকে লাল? পা্টকিলে. দৃ'পাশ, পেট লেজের ৬ মা 
নিষ্পরভ পাটকিলে। খুঁটি ও গলা স্বাংসল উপাঙ্গহীন। চোখের চারদিকে টা | adage A 
কলীনিকা পাটকিলে, চৰু হলদেটী, (গোড়া নাচের ফি 
আঙ্গুল ও নখর কেটি পাটা কালে ৷ 

বাসস্কান-- বহিঃহিমালয়ে প্রধানত পাদাদেশ এবং তরাই, 2000 
পাক্চিস্তান থেকে কাশ্মীর হয়ে পুবে আসা, অনুণাচণ, দক্ষিণে উত্তরগ্রদে 
পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ । পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনেও দেখা যায় পঢ়” 
ও ্াঘ্ভাদের উৎসরীকৃত ৷ ভারা গৃহপালিত থেকে বন্য হয়ে “বান 4 


-- ' (গা গা স্পাডিসিয়াস), ইং ? 
বনমুরগ্ি ৷ বমী ‘তাও কাইয়েট' ( ক 


কাকে. উপরের চ' পাকলে 
মি. উচ্চতার প্রধ্য তয় পার্ল 
শ অধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওট্ডিশা, 


তার বেশিরভাগ বনৰিৰি 
কটি টপজাতি_ সী 


বাসস্থান_ পূর্ব মিশমি পর্বত, অরুণাচল, বামা 


টিকটিকি-গিরগিটি, এমনকি সাপের বাচ্চা ও বস্তির পায়খানার মল। বাশের বীজ সবচেয়ে প্রিয় 
টকা গেছ াশবনে যখন ফুল আসে তখনই ছানা হয় বেশি। এছাড়া খাদ্যের সঙ্গে বিত্ত কাকরও 
খায় । 

ডাক_ গৃহপালিত মোরগের মতই ডাকে, তবে অত জোরে নয়, শেষের টানটা দেয় না! এ 
পত্যুষে এবং সূর্যাস্তের সময়, যারপর রাতের বিশ্রামের জন্য বাশ বা অন্য কোন বড়গাছে আয শ 
তার আগে ডানা ঝাপটায়, অন্য মোরগরা ধারেকাছে থাকলে ডানা ঝাপটিয়ে জবাবও দেয়। গৃহপালিত 
মুরগির মত বনমুরগিও ডাকে “কক কঁক' করে, কিনু গৃহপালিতের মত কখনও ডিম পাড়ার পর শা 
মাতিয়ে জানান দেয় না, আমি ডিম পেড়েছি, নিঃশব্দেই থাকে। 

ভাব সাধারণত ছোট দলে থাকে, যেমন একটি মোরগ ও 4-5টি মুরগি ঘোরাফেরা করে তেমানি। 
জঙ্গল ছেড়ে বার হয় খুব সকালে এবং শেষ বিকেলে । পা দিয়ে মাটি আঁচড়ে খাদ্য খোজে । বেলা 
বাড়া ও পড়ার মধ্যে দুপুরের রোদে কাছেপিঠে ঝোপের তলায় আশ্রয় নেয়। অত্যন্ত ভীরু এবং বন্য, 
সামান্যতম বিপদাশঙ্কায় দ্রুত পায়ে ঝোপের মধ্যে দিয়ে দূরে চলে যায়। প্রায়ই দেখা যায় জঙ্গলের 
মধ্যে গরুর গাড়ি চলার পথের উপর এসে গোবরের মধ্যে পোকা খুঁজতে, নাহয় বস্তা থেকে পড়া 
শস্যকণা খুঁটে তুলতে, তখন হঠাৎ গিয়ে পড়লে, ঝটপট ডানার আওয়াজ তুলে দুত জঙ্গলের মধ্যে 
গাছের উপর উঠে পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে । বিপদ কেটে গেলে বা অবস্থা শান্ত হলে কোন শব্দ 


রং 


গাছের 


চেনা-অচেনা পাখি 


পর থেকে নেমে আসে। ওড়াটা খুবই দূত, শিকারী পাশ 
উপর 
8৫ নিক্কারীরা থিরে ফেলেছে, পালান বেশ কঠিন, তখন ওরা নিশব্দ ডাল য় একদ। 
/€ , প্লিক্কাগী' ৃ মাথার - “৭ (নে একদস 
‘রি ত, খায়, সেখান থেকে গ উপর দিয়ে বন্দুকের পাল্লার বাইরে দিয়ে দত উদ, 
"৩৩ ৩৬ 
(উরে মাথা | 
জাহাঙ্গীর তাঁর _ থা তুজু ই-জাহাঙ্গীরি'তে অদ্ভুত বেশিষ্টযের কথা লিখেছেন 
রণ & কান পক্ষিবিজানীই উল্লেখ করেন নি। তিনি লিখেছেন ৫ Ml 
রী কোন পাক একটি ভুত চরণ দি 
ধাঁ গা ধরে মাথা নিচু করে ঝুঁিয়ে দিওয়া হয় তখন তারা কোন আওয়াজ কার না কিব 
টা চিৎকার করে ওঠে। 0. 
রি চারিতিক বৈশিষ্ট) আক-মিলণের সময় এদের মধ্যেও দেখা যায়। মোরগ পালক 
কে মুরগি আছে সেদিকের ভানাটা প্রায় মাটি পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে নাথা নানি 


ছে তারপর ঘুরে উলটোদিকে এসে অপর ডানাটা আবার ইাবে নমিয়ে দে 


গোনিরাও এই 
দনকাল- প্রধানত মার্চ থেকে মে, কিন্তু মাঝে মাঝে জানুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে ডি 


এজ যোগবাড়ের তলায় বাসা বানায়, মাটি আঁচড়ে অল্প খোঁদল করে শুকনো ঘাস ও বাশপাতা 
কপ মোরগ সাধারণত একগামী, হারেমের সকল স্ত্ী-পাখির উপর আধিপত্য বিস্তার করে না তবে 
ক দুএকটির সঙ্গে মিলিত হয়। ডিম পাড়ে 56টি, ফিকে হলদেটে -লাল থেকে ফিকে লালচে- 
গিলে রঙের স্রীপাখিই ডিমে তা দেয়। 20-21 দিনে ভিম ফোটে। ডিমের গড় মাপ 453৯ 
£মাম। 


এট 
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মা 
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| 
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দন আমর অনুজপ্রতিম বন্যপ্রাণী প্রেমিক প্রয়াত মহন্মদ সফিউল্লার সঙ্গে ব্যাঙেলের কাছে 
লাম তিন পোড়ো ভিটেতে। সেখানে এদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। নীলমনিবাবুর কাছে 
এ এ থেকেই এদের দেখছেন। তারপর গত 27 জুন 85 তারিখে 2$1-এর ডঃ 
ঠা 1০৬, ঘোষের সঙ্গে ওদের জিপ-এ চড়ে পাড়ি দিয়ে অনেক হাঙ্গামা করে 
গ্রে দেখলামও কয়েকটা । 

দয পোষ ছিল এ বন্য অবস্থায় দেখব তা কখনও আশা করিনি। তবে এরা প্রকৃত বন্য না, 
' চি সনে ও কানোকারণে বন্য হয়েছে অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে [তা নিয়ে 
টাই < আছে। 

৯০, ৯'ভারতীয় পরিসং Pt 

॥ সদ রাজাহাটে = টান সংস্থার জ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে পাড়ি দিলাম ডঃ সৃধীন 

| শিৰ বিরৰির ' যেখানে তাদের দেখা পাওয়া যাবে। পৌছলাম রাজাহাটে। জিপটাকে একটু 

| “ বষ্টির মধ্যে কা্তিকাচন্দর মুখোপাধ্যায়ের ওখানে পৌছিলাম। কাতিকবাৰ স্বগত 


বিস্কির বংশ মম্ুর ১৩৭ 
নীলমণি চক্রবর্তীর বড়ো জামাই ৷ বৃষ্টি একটু ধরতেই কার্তিকবাণু আমাদের নায় বেরিয়ে পড়লেন । 
উত্তরে মুদির দোকান, রাজাহাট স্কুল, পূবে নং জ্বাতীয় সড়ক ৱাজ্জাহাট বাঞ্ডেল এর মোড়, দক্ষিণে 
ইটখোলা, ক্ষ কৃত্তী নদী । প্রায় আড়াই বর মাইল 7৬ ৭(দখ গ্পাসকাঁনি। মান হজ কাশান 
ডয়েলের "লস্ট ওয়ার্লড'-এর মতো । ede” বিন” দুর স্প্রে 
আটকা পড়ে আছে এই বনাপাখির 
অতীতেরা সাক্ষা বংশ করে । (কী, “Jae AM 
এক শতাব্দীতে উপযুক্ত পরিবেশে | * ২২১২২৬২৪২১২ 
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দেখেছেন । হিসেব করে দেখলাম তা 
প্রায় 250 বছরের উপর ৷ সুতরাং পোষা থেকে বন্য হওয়া নয়। বন্যহ ! i 

বৃষ্টি ধরতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ কুমার দেখাল একটি বড়ো আমগাছের মাথায় গত 
পাখির গলা দেখা যাচ্ছে। ডঃ সেনগুপ্ত তাদের অবস্থান বুঝতে পেরে ক্যামেরা বাগিয়ে একটা জঙ্গলের 
মধ্যে ঢুকে গেলেন। দূরবীন দিয়ে সেই পাখি দুটোর গলা দেখছি। তার মধ্যে হঠাৎ একটা উড়ল । 
কী তার লম্বা লেজ ! কিন্তু ওড়ার গতি খুবই দুত। নেবে এসে দৌড়ে ঝোপের তলায় আত্মগোপল 
করল ৷ ডঃ সেনগুপ্ত খানিকটা অনুসরণ করলেন। কিন্তু এমন নিঃশব্দে, নিঃসাডে সে লুকিয়ে পড়ল 
যে. তার আর হদিস পাওয়া গেল না। এইভাবে ্ীপ্রুষ মিলিয়ে গো্টা-বারো এই পাখি দেখলাম! 

বিশ্কির বংশের (ফাজিয়ানিদি) অন্তর্গত এই পাখির নাম হচ্ছে ময়ূর (পাভো ক্রিস্টাটাস), ইংরে - 
পী ফাউল, হিন্দি মনজুর মোর । লম্বায় 92-122 সেমি (40-46 ইণ্চি), সেই সঙ্গে লেজ 2 থেকে 2 5 
মিটার ৷ লম্বা লেজহীন স্ত্রী-পাখি লম্বায় 86 সেমি (38 ইণ্চি)। 

পুরুষ ময়ূরের মাথার উপর ছড়ানো পাখার মতো ঝুঁটি। ঝুঁটি হল তারের মতো কতকগুলি সরু 
ডাটার উপর ছোটো নীল পালক। চকচকে উজ্জ্বল নীল গলা ও বুক, ঝাঁকড়া ব্রোঞ্জ-সবুজ লেজ, তার 
উপর বেগৃনী-কালো, তার চারধারে তামাটে চাকতিতে ভর্তি, পিঠের শেষাংশ হান্কা ব্রোঞ্জ-সবুজ, তার 
উপর সরু করে খোলা কাটা, ডানার বাইরের আচ্ছাদকে কালো ও লালচে-হলুদের দাগ, ডানার প্রাথমিক 
পালক ও তার আচ্ছাদক বাদামী । লেজের পালকের সংখ্যা 200-র ডপর। 

্বীময়ুর পূরুষের চেয়ে বেশ কিছুটা আকারে ছোটো। মাথায় এ রকমই ঝুঁটি কিন্তু লম্বা লেজ নেই । 
মাথা ও ঘাড় লালচে-পাটকিলে. বাকি উপরের পালক পাটকিলে, তার উপর এ রঙেরই ফিকে ছোপ, 


(৮লা- অচেনা পাখি 


(পরুষের মতো নীল নয়), বুক লালা 
BF Br fe ; BY 

1 না ধাতব সাদা । প্রাথমিক পালক পাটকিলে, রন: বর সাতে ্ নস 

gD নাটকিলে, উন্মুক্ত মুখের চামড়া সাদা, 5৭ গাঢ় শি, উর ভাব নেষ্ট। উভয়ের 

মী  সরাড- পাটকিলে থেকে গাঢ় শিঙে-পাটাকলে ॥ 


' ও জুল কালচে । 

ও রাত 1500 মি. উচ্চতার মধো হলেও কচিৎ 2000 যা উচ্চতার রি 
তর দক্মিনাংশের সর্বএ, শুনে গিগ্কুনদের পর্ব, ঠগি রা, 

মাঝ এ তা খ ul \ 1 পর্ধা জন ১৫ দিত লাল । পাল 


“জলা, সেখান থেকে দক্ষিণে নাগাল্যা্ড, মণি? পর্বতের সির! 
নে হোক দক্ষিণে উপদ্ীপান্ক ভারতের শেষ দীমানা সস, দে শি সর 
সু ভিজ ও পর্ণমোচী জঙ্গলেও দেখা যায়। মানে 
ধারণ পুরুষের উচ্চস্বরে কবি ধাতব-শিঙার মতো- 
যা 6থেকে ৪বার শোনা যায়। সেই সময় গলা ও মাথাটা উপর-নিচ করে। PS 
রা অন্য বোধ করলে ধাতব ক-ক বা কেও-কক' ডাক দেয়। এই ডাকটা সী-পাৰিলেঃ 

ধন মই সময় গলার পালক বোভল-খোওয় বের মতো সির ত 
রশি হখন বাচ্চা নিয়ে পথ চলছে। 

এ সবভূক। বীজ, শস্যকণা, মসূরাদি, চীনাবাদাম, শস্যের কচি ডগা, ফুলের কুঁড়ি, কুচজাতীয় 
নানা, কুলজাতীয় ছোটো ফল, বুনো ডুমুর, বিছে-কেন্নো, টিকটিকি-গিরগিটি, ছোটো সাপ 
রা গর নানাবিধ কীটপতঙ্গ, মানুষের বসতির কাছে মানুষের মল। 

4 কলৰ এরা সাধারণত ছোটো দলে ঘোরাফেরা করে। যেমন, একটি পুরুষের সঙ্গে 3 থেকে 5টি 

 ধজননকালের পর দেখা যায় বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী-রা ঘোরাফেরা করে আলাদা ভাবে। স্ত্ী-পাখিদের 

ধার অপরিণত শাবকেরা। জঙ্গলের বাইরে আসে খুব সন্তর্পণে। নতুন চষাজমির মধ্যে বিচরণ 


:র ভোরে এবং সূর্যাস্তের আগে পর্যস্ত। পা দিয়ে মাটি আঁচড়ে খাদ্য খৌজে। সূর্যোদয়ের 


কেঁ-আও' বা কেইন কেইন 


গা পতি মনোযোগ সহকারে। পুরুষ তার বিশাল ঝাঁকড়া লেজ মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি তুলে 
জায় রেখায় চলে। ঝোপবাড়ের মধ্যে এইভাবে চলতে কিছুমাত্র অনান্য বোধ করে না। 
গর “ জলপান সারে সন্ধ্যের মুখেই, রাতের বিশ্রামে যাবার আগে । ওড়ার চেয়ে পায়ের 
ঈদ রবে রেশি। কারণ, পালাবার সুবিধে তাতেই। একের পিছনে আরেকজন দৌড়য় 
গার ভাড়ায় অথবা কানো ছোটো নদী বা পার্বত্য খাদ পার হবার সময় ওড়ে। সেই 
থর ঘর পপ? শোনা যায়। এমনকি বয়স্ক পরষকেও দেখা যায় পরায় সোজাসুজি উড়ে 
[ধরে লৌর হাত | পুরোপুরি উঠে পড়লে এরা খুব দুত উড়ে চলে, পাখার থান মেরে 
উন মেসে কীর্ণ বাক নেয়, এমনভাবে যাতে গাছের গুঁড়ির বা অন্য কিছুর গায়ে ৷ জদের 


ঃ 


2 
|. দৰা সমেত ত চলাফেরার সময় সত্রী-পাখি তার বাচ্চাদের কোনো বিপজ্জনক স্থান থেকে 


ভাটো পা গা" 


থাথা বাচিয়া গড়ি সেৱে চালে, চলার পাগ 
কফ আত বাড়া পাখির পক্ষে কি ভাবে তা 


এত দক্ষতার সঙ্গে সরিয়ে নেয় 
এব্‌ডোখোবডো জমি পড়লে তা এছহনভাব গড়ায় দ্য” 
হল দেখে আশ্চহ হতে হয় 

ময়রা রাহে উচু গাছের উপর আশ্রয় নেয়। গাছ থেকে নামার াগ পারা বনস্থবলী কাঁপিয়ে ডাক 
দেয়_ 'কে-আীও" ধ্বনিতে ৷ প্রতি সন্ধো ও খুব ভোরে ডেকে ও? গাছ থেকে নামার আগে ৷ রাতে 
গাছের উপর বসেও ডাকে ৷ আরও ডাকে কোনো কারণে গাছের (মাঠ ভাপ গণ পালে বা খা 
পড়লে ৷ পক জনের ডাক শৃবু হলে কাছাকাছি অনারা যারা থাকে তারাণ ডাক শুরু করে দেয় ৷ পুরু 
ঠিক জানতে পারে এবং ডেকে উঠে জঙ্গলের অন্য প্রাণীদের সচেতন করে দেয়। ময়ূরের ডাকে বালক 
হনুমানরাও সচেতন হয়ে ওঠে, তারাও হল্লা শুরু করে দেয়। 

গুলি থাকে একটু ভিতর দিকে 


ময়র নাচের সময় তার ঝাঁকড়া লেজ তুলে ছড়িয়ে দেয়। পালক ূ 
দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে এ খাড়া লেজের পালকগুলি 


হাক খন বলে ভা কাঁপাতে থাকে। তার থেকে ঝিরঝির শব্দ ওঠে। এইভাবে সে স্ত্রী পাখির দিকে 
মুখ করে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে এগোয়। থেকে থেকে পা বদল করেও চে বর 
শব্দ চলতে থাকে৷ তারপর পাখনা তুলে ঘুরে স্্রী-পাখিকে তার পিছন দিক দেখায় । লেজের আচ্ছা 
ধসরাভ তলা এবং কালো বস্তিপ্রদেশের উপর ঝকঝকে সাদা পাখনার কাঠিগুলোকে দেখাতে জা 
এই কানোদ্দীপক প্রকাশ স্ত্রী-পাখি প্রথমত গাহ্যের মধ্যেই আনে না) কিন্তু আবার সে কখনও বা জানা 


দেয় পুরুষের নিদর্শনের অক্ষম অনুকরণ করে। 
০৩ কাল - উত্তর ও মধ্যভারতে বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ জুন থেকে, শেষ হয় সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ 
শ্রীলঙ্কায় প্রধানত জানুয়ারি থেকে মার্চ। বাসা বাধে মাটিতে আচ 


ভারতে প্রধানত এপ্রিল-মে মাসে, 
কেটে অল্প খোঁদল করে। আস্তরণ দেয় ঘাস ও পাতা 
এইসব আধা বন্যদের দেখা যায় পুরোনো দুর্গ বা ভাঙা অট্টালিকায়, কখনওবা গ্রামের বাড়ির ছাদে 

ডিম পাড়ে 4 থেকে 6টা, চওড়া ভোঁতা উপবৃত্তাকার ঘি-রঙা থেকে লালচে-হল্দ রঙের ৷ ডিমের 
গড় মাপ 69752] মিমি । পুরুষ-পাখি মোটামুটি বহুগামী। স্ত্রী-পাখি একাই ডিম ফোটায় 28 দিনে ৷ 
আমাদের দেশে কার্তিকের বাহনরূপে পরিচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে ও কাবো ময়ূরের খুবই উল্লেখ শাওয়া 


দিয়ে। এক সময়ে পোষা ছিল পরে বন্য হয়েছে 


যায়! 
লম্বা লেজের পালক প্রজনন খতুর পর নির্মোচন করে। গ্রামের লোকেরা সেই পালক 


সংগ্রহ করে ইউরোপ-আমেরিকায় চালান দিত। স্থানীয় অনেকেই এই পালক দিয়ে পাখা ও অন্যান। 
জিনিস তৈরি করে থাকে। বর্তমানে ময়ূর, ময়ূরের পালক এবং তা দিয়ে তৈরি জিনিস বাইরে চালান 


দেওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট কড়া নিয়মের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও এত কড়াকড়ির কোনো প্রয়োজন নেই! 
কারণ, ময়ুরকে মানুষ এমনিই সংস্ধারবশে হত্যা করে না। সুতরাং সংগৃহীত পালকের ব্যবস। মোটেই 


অসমীচীন নয়। 
1963 সালে ময়ূরকে জাতীয় পাখিরুপে ভারত সরকার চিহ্নিত করেছেন। 


শোন বর্গ 


। (অর্ডার ফালকনিফরমেস) দুটি বংশ বাজ (আআকসিপিদ্রিদি) ও শ্যেন (ফালক9ি 
টি পা বাজ, শকুন, চিল, ঈগল ইত্যাদি, আর শোন বংশে শ্যেন, ধৃতি ls ঢা 
রশ কারা (কেন্ট্েল প্রভৃতি। 
he 94টি গণ। যথাক্রমে বাজি (আকসিপিটার), ভাসক (পে&শ) পাণ্ডর (ভিপ 
ৰ ৰং" ).কর্ণগৃধ (টরগস), ভাস (গাইপীটাস), তল্লুক (ইকটিনীটা» Mii 
at ৷ দীর্ঘশিখ (লোফোট্রিঅরাকিস), কপোতারি হিরাঈটাস), গরুড় (আকুইলা) এগ 


হরি 


বংশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চু ছোটো, উপরের টু তলার চ্টুর চেয়ে আকারে বড়ো. 
লা হঁড়শির মতো বাঁকানো । উপরে চণ্টুর গোড়ায় মোমের মতো অনাবৃত ঝিশ্লী সাধারণত 
== রঙের সেই ঝিল্লীর মধ্যে নাকের ছ্যাদা। পা শত্ত-সমর্থ এবং বীকানো, শক্তিশালী নখর 
৫ বশর স্ত্রীপাখিই আকারে বড়ো এবং শিকারেও পারঙ্গম পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি৷ 
শন বংশের (ফালকানিদি) পাখিদের ডানার পালক বড়ো এবং হাওয়াশীলদের (সোয়ালো) মতো 
ঢা, আর আছে চোখের পাশে গালের উপর কালো ছোপ। 


বাজ বংশ 


র 
| | 
| শিকরে /1৫017৫৮ ৮১৭1৬ 


810) হবে। আমরা অর্থাৎ কাতিক বসু তার ভাই বাপী বসু ও আমি পাখি গোয়া 
রে ঝিক গা বা শিস্‌ দেওয়া পাখি। হাতিবা গান আর রথের হাট থেকে কেনা। রোজ 
দত, এ | আর আমার এই তিনজনের মধ্যে পাখি নিয়ে নানা আমাদের পাখির 
দায় এদিন কাতিক-বাপীর বড়ো ভাই হিতেন্রমোহন অথাৎ হিতেনদা ie ল 
| স বললেন, তোরা পাখি পুষছিস খুব ভালো কথা। সত্যিকারের পাখি পৃষতে হণ 


প্রাধ হাজজ্যাজেহ হো পাৰন্ছি শ্রোতা চাল পতি আস্ী প্লান 
পোষ জ্আাতা গাহি জ্ঞালাভতঙ দাঙ্গি + উঁচি এনি 
উনি ফলালন শাক্ত পাহি পলাল একটি’ কারি বষ্টি 
বেক কবলে কাক আলমঘাহি (খাক এং 

পড়াতে লাঞালেন, আকা সঙ্গে সাঙ্গ ব্যাখা 
বাজ্ঞপাস্থির মহিঘ্া ৷ তীর কাছে জানলাম, ক্যাপ্টেন ডি 
সি হিলিতে ইংরেজিতে আনবাদ কৰা৷ 'বাজলাহা ই 


নাসিরি' বইয়ের কথা ৷ সেই বই ইস্পারিয়াল লাইবেবিতে, 
তখন হয়েছে নাশনাল লাইধেরী. সেখানে পাওয়। | 
হাতকে | 

কিকেট খেলোয়াড় কার্তিক বসু উ লাইব্রেরিতে গিয়ে | 
টাকা ক্তমা দিয়ে 'বাজনামা-ই-লাসিরি' বইটা এনে কপি 
করে ফেরত দেন ৷ বইটি বেশি বড়ো ছিলনা, শ' দেড়েক 
পাতার মতো বই ৷ ভারপর পাতিপুকুরের পাখিধরা 
বেদে সতীশ-চারুদের দিয়ে একটা শিকরে বাজ (ইণ্ডিয়ান 
শিকরা) ধরার পর বই-এর লেখা মতো ত্রিশ দিনের 
শিক্ষা দেওয়া শূরু হয়! প্রথম দিন_ ম্যানিং অর্থাৎ 
মানুষের সঙ্গে পরিচয় । পাখিরা মানুষের হাতকে বড়ো ভয় পায়। পাখির দু পায়ে সরু লাল 
বেঁধে উইকেট কিপিং গ্রাভসের উপর ডান হাতে বসিয়ে সর্বক্ষণ তাকে নিয়ে ঘোরাফেরা! মাঝে 
মাঝে বী হাতটা ওর মুখের সামনে এনে মাথার উপর দিয়ে একবার আমাদের শিকরে বাজটাকে 
হাতে নিয়ে চলেছি। দেখি প্রায় 15-20 মি. দূরে এক ছোটো জলার ধারে একটা কৌচ বক (পণ্ড 
হেরন) বসে আছে। আমার আড়াল থেকে কার্তিকদা শিকরেটাকে তার শিকার বস্তুকে দেখাল 
সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। এবার আর থ্রো বা ছোঁড়া নয়। পাখিটা হাত থেকে উড়ে চলে গেল 
একটু উপরে যাতে শিকার জলার দিকে না যেতে পারে। দেখা গেল সেই দিক থেকে বাজটা 
= আসছে ৷ বকটা প্রাণভয়ে জলা ছেড়ে উলটো দিকে এদিক-ওদিক এঁকেবেকে উড়তে লাগল: 


ঘুরে 
কিন্তু পাখিটা উপর থেকে নেমে এল বজ্ৰসম, পিছনের নখর দিয়ে মারল মাথায়। একটা শব্দের 
সঙ্গে কতকগুলো পালক এদিক-ওদিক উড়তে লাগল। বকটা মাটিতে পড়ছে, পাঁখটাও সঙ্গে নামছে। 


মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাথা-গলা চেপে ধরে নখর বসিয়েছে। এইভাবে শিকারকে বলে দস্তান । 
সেই স্ত্রী-পাখি শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (আ্যাকসিপিট্রিদি)বাজি গণের 
(আযাকসিপিটার) শিকরে বাজ (আকসিপিটার বেডিয়াস), ইংরেজি _ ইতিয়ান শিকিরা, হিন্দী শিকরা । 
লম্বায়-_ 31-36 সেমি (12-14 ইণি,) পুরুষ_ চিপক, চিপকা, লম্বায় 3136 সেমি (1১ 4 হণ} ৷ 
অপরিণতদের চেহারা £ উপরাংশ গাঢ় পাটকিলে, লেজে 5 থেকে 7টি কালো পটি : বুকটা সাদা, 
তার উপর চওড়া করে লব্বালশ্বি পাটকিলে ছিট ও ছোপ। পর্ণবয়স্ক $ উপরাংশ হাই নীলচে- 


ই, গা 


ককালেল ৷ 


অ-চে- পা ৩১ 


| দার উপর খুব ঘন করে মরচে-পাটকিলের আড়াআড়ি 
সি পে? চান ত্র-পূরুষ প্রায় একই দেখতে, স্ত্রী- পাখি আকারে অল্প += 
রণ রের পৌঁচ। উভয়ের কনীনিকা সোনালি বা কমলা হলুদ চু চিন 
রে ার ধর গহধর হলদেটে, চুর গোড়ায় অনাবৃত ঝিশ্লী উজ্জ্বল চলদ ; লা গোড 
এর্টি মু এ | হলদ পা পা; 
F লো নখর কালো। ৃ 


রি গণ পাকিস্তান, সিদ্ধ থোক (নাল, সারা ভারত একমার কেরালা ব' 
পারায় হিমালয়ে ৷ দেখা যায় খোলামেলা জঙ্গল, পাহাড় ও সমতলে গা এ প্রা 
nf ্ায়কটি শিকরে_ সিংহলী শিকরে (আযা বে পলিওপসিস)। লশ্বায় দি এক এ 
{1 . ক) দেখা যায় আসামে 9 মি. উচ্চতার মাধা, বর্মা, থাইদেশ, ary ou 

দি দেশীয় দেশ সমূহ এবং সেখান থেকে হাইনান ও ফরমোসা। কার-নিকোবর শিকরে 
« ধানের লয় 30 সেমি (12 ইণ্চি)। দেখা যায় কার-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৷ কচ্ছল শিকরে 
গর € আ্গালিটাস) ; লম্বায় 33-34 সেমি (13-14 ইণ্চি)। লেজে একটি মাত্র টান। লিকোবর 


পু Po & 
/ শুক্র 


শ্রাসা্র ভাদ 


চে 


ক্র হে কোনো জীবগ প্রাণী যা এরা কবজা করতে পারে। যেমন_ মেঠো ইদুর, নেংটি 
. জাব্ডালী, পাখির মধ্যে চড়াই, শালিখ, ছাতারে, বটের, ঘুঘু, ফিঙে, গিরগিটি-টিকটিকি, 
= গঙ্গাল, গঙ্গাফড়িং, মেঠো ফড়িং ইত্যাদি পতঙ্গ, উড়ন্ত উই ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার 
॥ রি ছানা চুরি করতেও খুব ওস্তাদ । 
: সাধারণত ডাকে জোরে 'টিটিউ টিটিউ', কখনও বা লম্বা টানের হিয়া ইহিয়া"। প্রজননকালে 
 ঞ্র জোরে ডাকে জোড়া স্বরে টি-টুই'। এই ডাকটা এই সময়ে বারে বারে ডাকে। 
 জ্জাং গাছের উপর পাতার আড়াল থেকে অপ্রস্তুত শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার 
«ক্যা যায় ঝোপের বাইরে একদল পাখির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে । সেই দলের মধ্যে একটা 
শরিরে বেছে নিয়ে তাকে তাড়া করে, যতক্ষণ না তাকে কবজা করতে পারছে। এমনিতে ওড়া 
«দূ, মারে মাঝে ডানায় ঝাপট আর ভেসে চলা । হঠাৎ কোনো গাছের ডালে উঠে বসে লক্ষ 
"॥ শিকার বন্তুকে। এইভাবে শিকারের পিছনে যখন ছোটে তখন কাঠবিড়ালী আর ছোটো পাখিদের 
'* দারগোল পড়ে যায়। বিশেষত প্রজননকালে দেখা যায়, একজোড়া শূন্যে উঠে পরস্পরের 
পন বরতের খেলা শুরু করে দিয়েছে। তখনই দেখা যায়, ওড়ার এক কায়দা, গণ এবং 
জগ উপরে একটু তুলে খুব আনতে ডানা নেড়ে উড়ে চলেছে। বাজপাবি দিয়ে কারে 
3" ধরে শিক্ষা দেওয়া হতো বটের, তিতির, ঠাক, এমনকি ময়ূরের বাচ্চা শিকার করাং 
জল মার্চ থেকে জুন। যদিও স্থানীয় আবহাওয়ায় কিছুটা এদিক-ওদিক রি, 
ছা সে বেশি দেখা যায়। বাসা বাধে অগোছালভাবে কাকের বাসার মতো ক সা 
LES "! 30 সেমি চওড়া, 10 সেমি গভীর বাসা 7 থেকে 15 মিটার উচ্চতার ম্ণে! Wi 
২ বা অন্য কোনও বড়ো গাছে অথবা তালগাছের উপর। ডিম গা | 


জান 


~~ 
4 Ld ৮ -. জা না. | ছি 
এ. দ্য শু 
8 4 J নৰ : 


কদাচিৎ 6টি ফিকে নীলা ধঙ্গক, সাবা ছকে লট ভিজটায শব রা টাল এ: 
ল্যাভেন্ডারের ছ্োন্স ভিন্কক গড ডান্স হই & ই 1 সি বা প্রধ খু জাল বাসা বাধায় এবং 
সন্তান প্রতিপালনে পরস্পরকে গাস্থাধা করে ৷ শর পাপি বির জা দেখ কিনা তা এশ্বলও জান 
যায় নি। 1821 জিনের গাধা ভি ফোটে 

কার্তিক হস এই হাক্তিখাখেক আক দুটি পার্টি 
এই পাখি দুটিকে গত কাছ খেকে চোখেই দেখাতে 


জানাল গার্জিলি* জলা পাক 
খাস লা। 


বাশা পীর পে err ৮১ ০০০৪, 
/055)7105 (৮৮১৯ 


বান্ধি গণের (আকন্সিপ্পিটার) এই পাস্বিটির নাম-  বাশা (আ্যাকসিপিটার নিসাস ৪০৬৬৭ 
ইংরেজি_ স্প্যারো-হক, ভেলেশু- ওয়ারনাপা ডেগা, মাগা!” প্রাস্্িডিয়ান, লেপডা- 
সিকিম উচুম। পুরুষ বাশিন, লক্থায় আমাদের শিকরের মতই 31-36 সেমি ‘12-14 হান্ট) 

আকারে একটু বড়ো 


তল বনক আচ ভেট, রঙের নিসা লালচে ভাব বেশি। মাথায় কালচে ভাবও এল 


কালো. চগ্যুর প্রান্তে অনাবত বিল্লী 1০৩: 


ঘন 


একটি বাশা ভারতে দেখা যায়, সেটি হল_ 
যায় কাশ্মীর থেকে হিমালয় ধরে পূর্বাংশে। দক্ষিণে কেরালা, 


salu 


এটিও বাজি গণের (আ্াকসিপিটার) পাখি। নাম_ বেসরা (আআকসিপিটার ভিরগাটাস আফাঁনস., 
হংরেজি_ রেসরা স্প্যারো-হক, হিন্দি বন্দ বেসরা। প্রুষ-ধৃতি। লম্বায় 31-36 সেমি (1১-1এইাস্ি)। 2৭-২২ 
ননাঝারি আকারের ছোটো ডানার বাজ, শিকরেরই মতন, তবে বেশ পরিষ্কারভাবে গলায় কালো! 
টান। উপরাংশ গাঢ় চকোলেট-পা্টকিলে, ক্রমে সেটা মাথায় ও খা স্লেট-কালো ৷ নিম্বাংশ টিবুঝ 
পর দিয়ে একটা চওড়া কালো টান এবং দুটো অস্পষ্ট কালো টান । ৷ উপরের 


ও গলা সাদা, তার উ 
বুকের উপরাংশ ও তার দু'পাশ লালচে, আর বুক ও (পেটের মাঝে ছোটো কালো টান । 


ধূসর | ডগায় কালো ছোয়াচ, চক্ষুর প্রান্ত অনাবত £ 
fl এ. হলুদ নখর কালচে । বনী লেবু-হলুদ: 
Vat H 
00 থর কিস চীন, ইউনান, উত্তর বহ্মদেশে। শীতে দক্ষিণ চীন PRO. ame 
| A ভণালে। আর ফরেক) ফেলা গায়া যায পশ্চিম হিমালয়ের বেসরা 
(নীম না) ইংবেজি-: ওয়েস্ট হিমালয়ান স্পারো-হক। লঙায় 3176 সি 


লা হিমাচল প্রদেশ, গাড়োয়ালে 3000 মি. উচ্চতার মধ জীতে না 
+ পাশ এছ পুবে নেপাল এবং তার নিকট নে 
লি বেকা রা (ডি শেল) মি, উতর অ ক য় 29-34 সেকি 
পি বাদস্থান জীলফায় | মধ্যে সর্বত্র, ভারতের পশ্চিম ঘাটে নীলগিরি 
০৫ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে কেরালা, তার উত্তরে বোস্বাই-এর কাছে। মাঝে মাকে পর্ব বা 
| ধা থেকে 1200 মি. উচ্চি৩|র মধ্যে। পূর্বী বেসরা (আ্যা ভি গুলরিস)। ইংরেজি_ 
লি শারেক।লঙায় 29-34 সেমি (11- 13ইন্টি)। বাসস্থান-_ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পোর্ট ব্রেয়ারের 
ৰি দৰা যায় নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে । 
॥ =- প্রধানত ছোটো পাখি। যেমন, বসম্তবউরি (বারবেটস্‌), বুলবুল (প্রসেস), চড়াই, বাসগাঙ্গরা 
ঈদ, টুন্টুনি-ফুটকি (ওয়ার্বলার্স)। এছাড়া ছোটোখাটো উড়ন্ত কাঠবিড়ালী, নেংটিইদুর, চামচিকে, 
কি গিরগিটি, পোকামাকড় । এদের স্ত্রীপাখি অর্থাৎ বেসরা দিয়ে তিতির, ঘুঘু, কাদাখোচা ইত্যাদি 
জানো হয়। পূরুষ-পাখি দিয়ে শিকার করানো হয় শালিক বংশীয় পাখি, চড়াই ইত্যাদি ৷ 
জর বজপাখি দিয়ে শিকার করান তাঁদের মতে এরা বাশাদের চেয়ে বেশি দ্রুত এবং নাছোড়বান্দা 
th 
রক বাসা বাঁধা ও রক্ষা করার জন্যে চিৎকার করে বেশি। ডাক লিপিবদ্ধ করা হয় নি. 
 জ শিকরে বা বাশার মতই এদের আচার-ব্যবহার, তবে এরা একটু গভীর জঙ্গলের বাসিন্দা 
শি পেছনে খুব দ্রুত ওড়ে এঁকে-বেঁকে পথের বাধা এড়িয়ে। 
৮ শকাল- মার্চ থেকে জুন, তবে প্রধানত এপ্রিল-মে মাসেই বেশি। বাসা 
গা আকারে 15 থেকে 25 মি উচ্চতায় পাতায় ঘেরা দেবদারু বা অধ 
পা য় দেখা যায় এই গাছগুলো পাহাড়ের চুড়ার ধারে। 
র্‌ এ জাতীয় কোনো জাতের পাখির বাসা। ডিম পাড়ে. 
৬ গাপা রঙের হলেও প্রধানত নীলচে-সাদা তার উপর 
WSR উপরে থাকে লালচে বা পাটকিলের oie? 
ER সান ৷ ঘর-গেরস্তালীর কাজে স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই খাটে, 
যায় নি। 


৭ 


[4 


বাঁধে কাঠির টুকরো 
জঙ্গলের অন্য কোনও 
প্রধানত বাছে পরিতাত্ত 


5৫ 


পণ < এ! বাজ 


বাজ (11104 0/৫/০4০59 
Aecipilr 7৮41 ৮ 

মার চাই । এটা সে 1979 পালের ঘ্টপা। 

মছে। হঠাৎ দেখি একটা বেশ বড়োসডো 

খিটা নিচে এক ঝোপের 

ঢালে বসন! 


দার্জিলি গোলেই সিকিমেব পাথ (বডিয আসাটা আ 
প্রায় সিকিমের কাছে এসে পড়েছি। জিপটা ঢালুপথে ন 
পাখি কি একটা পাখিকে তাড়া করে আসছে। নিমেষে তা 
মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। তাড়া করা৷ পাখিট। দু'একটা চর দিয়ে ৭ 
পাখিটা ঝোপ থেকে বেরুলেই সে তার রি 17777 4 
উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে । তাড়া খাওয়া 
পাখিটাকে বুঝতে পারলাম না। যে; 
তাড়া করছিল তাকে চিনলাম, যখন ; ২ ০০... te 
দেখে । জিপটাকে ইতিমধ্যে থামিয়ে |. a ছি রে 


1 খাওয়া প 
[ডা একা), 71754 


৯৪ 4 ন্‌ .. 
» রিট | 
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ব্যক্তিগত সংগ্রহে। দ্বিতীয় র 


বা শের দশকে অমৃতসরে দেওয়ালির দিন এই জাতের পাখিদের এক মেলা হতো । পাতিয়ালা, 


নাভা, কর্পূরথালা, বরোদা, বুন্দি এইসব জায়গার ছোটোবড়ো রাজা ও নবাবদের খেলার মাঠে তাঁবু 
পড়তো। পায়রা ছেড়ে দেবার পর রাজা বা তাঁদের শিক্ষিত শিকারী পাখিদের ছাড়তেন সেই পার 
কৰা করার জন্যে। শিক্ষিত পাখিগুলি একে অপরের কাছ থেকে কিভাবে শিকারকে ছিনিয়ে নেম 
এবং শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হয়, তারই খেলা চলত সেইখানে । সেই অপূর্ব স্পোর্টস্‌ দেখার সৌভাগ্য 
আমাদের হয়েছিল। নানা পাখির মধ্যে একটিকে সংগ্রহ করার খুবই আগ্রহ হয়েছিল আমার ও 
কিকেটার কার্তিক বসুর । শিকারে শিক্ষিত পাখির যা দাম তা কেনা আমাদের সাধ্যের বাইর ছিল। 
বাচ্চা অশিক্ষিত পাখি ওই মেলায় দু'একটি যা এসেছিল তারও দাম প্রায় একশ' টাকার কাছাকাছি। 
এই দাম হওয়াটাও তখনকার দিনে খুব বেশি নয়ণশকারণ এই পাখি হিলাময়ের যে উচ্চতা ও 
দূরহতম অঞ্চলের পাখি, তা সংগ্রহ করে বাজারে আনা ছিল কঠিন শ্রমসাধা কাজ। ত্রিশের দশকে 
সেটাও আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ঝুঁকি নিয়ে যদিই বা কিনি তাবে কলকাতার 
আবহাওয়ায় বাঁচাতে পারব কিনা সেটাও ছিল আমাদের চিন্তার বিষয়। তাই (কানদিনহ এই পাখি 
পোষা বা শিক্ষা দিয়ে তৈরি করা হয়ে ওঠেনি। 

এই মেলার বছর দুই পরে অমুতসরেই আগে যাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, (সহ বারাদার 


! রো পনেছিলাম। একদিন একটি পাখির শিকার 
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হয়েছিল ও 
hn এল । বাজশালার গক্ষকের কা 
ল “পি কাছে 
ঠুলি (হুড), পাযের ১ নি। দুপুরের দিকে বার তল 
f কু । চোখে চামড়ার হুড, ’ শর পুরো গল্ফ বা (গাড়ালি f ‘* বার হলাম 
He এনিয়ে বীধা। শিকারজীবী অন্য কোনও পা | 
|. ছি খাসি ফিতে দিয়ে খর পা। এইভাবে Hy 
দি ছিলাম পুরো গোড়ালিটা কেন এইভাবে চামড়ার ফিতে রী “ বাধা কখনও 
৭ ga পা EE) ধা | শে ১ . | 
: গ৫ লা মতো জায়গায় আড়াল থেকে একটা বুগে৷ খর শ খানিকটা 


1৬0৮ রক্ষক 7. প্র 
র | এ | খে রক্ষক তাড়া'তাণি 
লিটা খুলে তাকে হাত থেকে ছেড়ে দিল। তাকে দেখে খরগোসটা আখ্বগোপন 


“ না সওয়াশ’ মিটার সত্য ন 
£ মাধ্যমে । তারপরে ডান- 


ভাল জীকড়ে ধরে ব্যালান্স রাখল, যাতে খরগোসটা আর যেতে না পারে। আদর 
“ _ রয়ে ধরগোসটাকে ধরলাম । পায়ে চামড়ার পটির অর্থ তখন বুঝলাম। যাতে ঝোপের 
“1, ভভবিদ্ত না হয় তার জনোই এই সাবধানতা। বা-পায়ের কি অসম্ভব জোর তাও 
'_ রেড আটকে রেখে দিল ওই খরগোসটাকে যতক্ষণ না আমরা গিয়ে তাকে ধরেছি 


|. টি শ্যেন বর্গের অন্তর্গত বাজ বংশে (আ্যাকসিপিষ্রিদি) বাজ গণের (আ্যাকসিপিটার) 
{নাতি৷ নাফ বাজ (খ্ৰী, পুং জুর্রা [ত্যাকসিপিটার জেন্টিলিস), ইংরেজি গোশক। 
জল্থায় 61 সেমি (24 ইণ্টি), পুরুষ জুর্রা আকারে ছোটো 50 সেমি (20 ইণ্টি)। শিকারজীবী 
"লু ই-জাতি সবসময়েই আকারে বড়ো হয়। তারা শিকারে বেশি পটু ও শত্তিশালী। দেখলে 
[যয লেজ ও বেঁটে গোল ডানা নিয়ে বড়ো জাতের শিকরে (আ্যাকসিপিটার বেডিয়াস) 
" এল দেহের উপরাংশ গাঢ় ধূসর, চাদি, ঘাড়, মাথার দু'পাশ ও গলায় একটু বেশি গাঢ় 
পালের ধার ও ভ্রার উপরটা সাদা। নিন্নাংশ সাদা, তার উপর কালো ভাঙা ভাঙা সরু 
'ন নেজের টান চওড়া । তিন-চারটি কালো পটি। অল্পবয়স্কদের উপরাংশ হালকা পাটকিলে, 
_ “লকের একদম ধারে হলদেটে-সাদা, চাদি ঘাড় ও গলায় বড়ো করে পাটকিলের ছোপ। 
. ঈ-বিচিৰ পাটকিলের উপর 4-5টি কালচে পটি। নিচের অংশ লালচে-হলুদ, তার উপর 
এ ফোঁটা, সু পা টানের দাগ নয়। সঙ্গের ছবিটা আর বয়স্কের। কনীনিকা বিভিন 
রর _ ঈরকম। সেটা লক্ষ্য করেছিলাম বরোদার বাজশালায়। খুব অল্পবয়স্কদের লেবু ইনু, 
মী সেনার-হলুদ, পূর্ণবয়স্কদের লাল। চু গাঢ় স্লেট-শীসে, গোড়াটা ফিকে । নাকের 
দে, উপরাংশ একটু সবুজাভ। পা ও আঙুল হলুদ, নখর কালো। 


ডি মি. উচ্চতার মধ্যে দক্ষিণপশ্চিম হিমালয়, গাঢ়োয়াল থেকে পুবে। শীতে নিম 
৫ te ভারত, কাশ্মীর থেকে সিকিম এবং আসামে। পাকিস্তানের সিষ্ধু ও ভাওয়ালপুর 
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‘ ফার, দেবদারু 
দৈৰ মাথার সৌরাষ্ট কচিৎ দেখা যায়। দেখা যায় হিমালয়ে ওক, বূপোলি 


টড়ায়। ভারতের বাইরে মধ্য-এশিয়ার বারনৌল ও ক্রাসনয়ান্ব। £ 


বাজ বংশ ' বাজ 


এবং আলভান নদী. দক্ষিণে তিয়েনশান, আলতাই পর্বত এবং আমূর নদীতে | 
থাদ্য- পাখির মধ্যে জীবন্তীব (ফেজান্ট), তিতির, পায়রা এবং পশুর মধ্যে খরগোস প্রিয়। 
ভারতে ডাক শোনা যায় নি. অনাত্র ছোটো চিৎকার, ও ডাক দেয় 'গিয়াক-গিয়াক-গিয়াক' ৷ 
বাজ স্বভাবে বাজ গণের (আকসিপিটার) শিকরে ও অন্যান্য পাখি এবং সাদাল বা শোধ দে 
(হক-ঈগল) মতো, শিকার বিপদ বোঝবার আগেই ঘন পাতায় ঘেরা ডাল থেকে মুহুর্ত মধ্যে শিকারের 
উপুর ঝাপিয়ে পড়ে যেন বিনামেথে খঞ্রপ1৩ হল। তাই এর নাম বাজ ।। দেবে শিকার যদি 
নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারে তবে বেশ কয়েক শ' মিটার ধাওয়া করে তাকে ধরে। তাও যবন 
ধরতে পারে না তখন আর তাড়া না করে ফিরে আসে। শিকারের পিছনে ধাওয়ার মুহূর্তে বাধা 
পেলে ডাল থেকে নেমে মাটির কাছ দিয়ে ঘন ঘন ডানার ঝাপট মেরে খুব দ্রুত খাড়া হয়ে উড়ে 
গিয়ে আর-একটা গাছের ডালে বসে। হিমালয়ের উচ্চভূমিতে যেখানে গাছের লাইন শেষ হয়েছে, 
সেখানে পাথরের উপর বসে শিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখে কখন আড়াল থেকে তুষার তিতির ইত্যাদিরা 
বেরিয়ে আসবে আর তখনই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। একটু বেলায় বা বিকেলের আগে দেখা যায 
এবং নিঃশব্দ সপ্করণ ৷ 
এক সময় ভারত ও পাকিস্তানে রাজা ও নবাবদের মধ্যে বাজপোষার খুব রেওয়াজ ছিল। 
সশঠিত স্তী-বাজপাখিকে শিক্ষা দিয়ে খরগোস, হুবারা (বাস্টার্ড), নানারকম হাঁস. বক এবং অন্যান্য 
বড়ো পাখি শিকার করান হতো। 
প্রজননকাল-_ মনে হয় মার্চ-এপ্রিলে হিমালয়ের উচ্চাংশে গাঢ়োয়াল, বুশাহির ইত্যাদি অস্টলে ৷ 
৪ প্রভননকালীন আচার-ব্যবহার,, সন্তান প্রতিপালন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নি। একসঙ্গে 2টি ডিম 
সংগ্রহের খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া গেছে। চওড়া উপবৃত্তাকার ধৃসরাভ-সাদা । একটি ডিমে ছিল 
ফিকে পাটকিলের ছিট ও ছোপ । খুব সম্ভবত সেটি স্বাভাবিক নয়, অন্য কোনও কারণে হয়ে 
থাকবে৷ প্রথম ডিমের মাপ 559 % 452, অপরটি 533 % 432 মিমি। 


চিল 


সেই কালের কথা, যখন হাওড়া থেকে বেলা এগারটা নাগাদ রেলগাড়িতে চাপলে বর্ধমান পৌছতে 
বিকেল হয়ে যেত ৷ ট্রেন কিন্তু এক্সপ্রেস। প্যাসেঞ্জারের অভিজ্ঞতা নেই, তাই বলতে পারব না কখন 
পৌছত। মনে হয় সন্ধ্যে হতো। সেই যুগে স্কুলে গরমের ছুটি হলে, আমরা সদলবলে কামরা রিজাঙ 
করে গিরিডি যেতাম। সেবার বিকেল তিনটে কি সাড়ে তিনটে নাগাদ বর্ধমান পৌছেছি। আধ 
ঘণ্টা দাড়াবে, ইঞ্িনে জল ভরবে। ট্রেনে চাপলেই আমার দারুণ খিদে পায়। এই বয়সেও তার 
থেকে রেহাহ পাই না। অনেকক্ষণ ধরেই খাহ খাই করে গুরুজনদের বিরক্ত করেছি। বর্ধমান স্টেশনে 


(চনা-অচেনা পাখি 


। একদিন একটি পাখির শিকার দেখলাম। = | 


গালা 


J} A | ক 7 
পি ঠলি পামর দুপুরের দি | 
৫ পথ চামড়ার (হুড), পাচ [যো গল্ফ বা (গা? দিকে বারি হলাম 

A LAPT গাড়ালি (টারশাস 
৫ নি দিয়ে বাধা। শিকারজীবী অন্য কোনও পাখির ইত ++ পাতলা 


| [A we এ i 
48%" খুলে তাকে ছাত থেকে ছেড়ে দিল। তাকে দে: = তাড়াতাি 
রে কিছু চোখের পলকে কয়েক সেকেঙের মধ্যে একশ' সা আষাগোপন 


তা করল, ডানার দশ সওয়াশ' মিটার সসপুৰ 
Rel কয়েকটা 0 
“গল টির সমান্তরানে পট এবং ভাসার মাগামে। 


যেতে না গারে। আমরা 


YA ডান 
* না খরগোসটাকে ধরলাম। পায়ে চামড়ার পির অর্থ তখন বুঝলাম। যাতে রোগের 


এট গিয়ে 
48 বিক্ষত না হয় তার জনোই এই সাবধানতা । বাঁ- 


_.. শ্রফ আটকে রেখে দিল ওই খরগোসটাকে যতক্ষণ 


| গিট শোন বর্ণের অন্তর্গত বাজ বংশে (ত্যাকসিপিটরিদি) বাজ গণের (আ্যাকসিপিটার 
এরি! নাম বাজ (ৰ), পুং জুর্রা (ত্যোকসিপিটার জে্টিিসা, 
£ ও জার 


াতি সবসময়েই আকারে বড়ো হয়। তারা শিকারে বেশি পটু ও শত্তিশানী। দেবেন 
৫ না লেজ ও বেঁটে গোল ডানা নিয়ে বড়ো জাতের শিকরে (আ্যাকসিপিটার বেডিয়াস) 
৪ দর দেহের উপরাংশ গাঢ় ধূসর, চাদি, ঘাড়, মাথার দু'পাশ ও গলায় একটু বেশি গাঢ় 
₹ হপালের ধার ও জার উপরটা সাদা। নিম্নাংশ সাদা, তার উপর কালো ভাঙা ভাঙা সরু 
দত লেজের টান চওড়া। তিন-চারটি কালো পটি। অল্পবয়স্কদের উপরাংশ হালকা পাটকিলে, 
পালকের একদম ধারে হলদেটে-সাদা, চাদি ঘাড় ও গলায় বড়ো করে পাটকিলের ছোপ। 
 চত্-রিচিতর পাটকিলের উপর 4-5টি কালচে পটি। নিচের অংশ লালচে-হলুদ, তার উপর 
"৪ ছাড়ো ফোটা, সরু লম্বা টানের দাগ নয়। সঙ্গের ছবিটা অল্প বয়স্কের। কনীনিকা বিভিন্ন 
" ডিন রকম। সেটা লক্ষ্য করেছিলাম বরোদার বাজশালায়। খুব অন্পবয়স্কদের লেবু হলুদ, 
"ডো হনে সোনালি-হলুদ, পূর্ণবয়স্কদের লাল। চু গাঢ় স্ল্ট-শীসে, গোড়াটা ফিকে। নাকের 
“ই বিশ্রী হলদে, উপরাংশ একটু সবুজাভ। পা ও আঙুল হলুদ, নখর কালো। 

৪ 400 মি. উচ্চতার মধ্যে দক্ষিণপশ্চিম হিমালয়, গাঢ়োয়াল থেকে পুবে। শীতে নি 
॥ শাম উত্তর ভারত, কাশীর থেকে সিকিম এবং আসামে । পাকিস্তানের সিন্ধু ও ভাওয়ালপুর 
13 গরাটের মৌরাষ্ট্রে কিং দেখা যায়। দেখা যায় হিমালয়ে ওক, বূপোলি ফার, দেবার 
|. টর মাথার চড়ায়। ভারতের বাইরে মধ্য-এশিয়ার বারনৌল ও ক্রাসনয়ান্ধা থেকে ইয়াকৃইলক 


| 


| 
| 


৯. 


রা রাররারার রানার ররর 
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নিয়ে মুৰ দিতে বৃ 9 

সব সঙ্ধ কার হয়ে গেল। ভান হাত আর সে নল | 
গা। শে (যন নিয্েমের হধো 2 fe 2. 
হাতের গুধীর ঠোগুটা নিচে পঠিনের পাশ হাটতে 
গাল । আমি হতভন্ত । সি টপ 


শখরে ঞরে পাখার পৃরীটা নিয়ে নি 
্‌ বাইরে শুব বাড়িয়ে খাওয়ার নি্্ধিতার ৬ন্য সকলের কাছে 
র্‌ সেইসঙ্গে বাচ্ছি বুনি । ২ 
ক মাঝে শুনেছিলাম কলাকাতার বুকে এই পাৰি কে বাটে; 
Ee গা । প্রতিদিন সকাণে আমাদের চা বাবার পর চড়াই পারা 
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ডল ঘা প্রসূতি হাসপাতালের 
7... চি 9. চিল টিভি-আযান্টেনার উপর বসে লক্ষ্য রাখছে আহি কি করছি: 
চার থেকে ফিরে এসে দাঁড়ালেই দু'জনে সমস্বরে ডেকে ওঠে। আমি ওদের ডাক শুনে চিহ্বাবা 


জে ডাক দিলেই ওয়া উড়তে থাকে। আমি মাছের নাড়ি-ভুড়ি বা মাংসের পর্দা যা সাফসুজ 
মার পর থাকে তা নিয়ে এসে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিই, আর ওরা শন্যমার্গে সেগুলি ধরে। ফস্তে গেলে 
গং খেয়ে মাটিতে পড়ার আগে তুলে নেয়। তা না, পারলে সেগুলি মাটি থেকে কাকেরা তানের 
িগযুরে দেয়। ওদের শূন্যমার্গে কসরত দূর থেকে দেখে আরও দশ-বারটা এসে জোটে। 

আমাদের অতি পরিচিত এই পাখিরা শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের 
'আকসিপিষ্রিদি) এক প্রজাতি । নাম চিল গোদা চিল, ডোম চিল (মিলভাস মাইগ্রানস্‌), ইংরেজি 
গিয়া কাইট | ২ ই ৯ 

০ 

চিল লক্বায় 61 সেমি (24 ইণ্চি)। স্্ী-পাখির ডানা একটু বড়, তাছাড়া তফাত ধরা যায় না, 
পার পালক পাটকিলে, মাথার উপর এবং ঘাড়ের পিছন হালকা পাটকিলে, সুঁচলো৷ ডানার দু 
৷ গাঃ। চোখের ঠিক পিছনে কালো ছোপ। বাইরের ওড়ার পালক কালচে এবং প্রতিটি পালকে 
সি গাঢ় পটি ও ডগার দিকটা সাদাটে। লেজের উপরাংশ পাটকিলে, নিশ্নাংশে অনেকগুলি 
শা পাটকিলের গাঢ় পটি। নিচের অংশ উপরের অংশের চেয়ে অনেক হালকা। চিবুকের কাছা 
শা, লেজের কাছে লালচে-হলদে। উড়লে লেজটা চেরা স্পষ্ট দেখা যায়। কনীনিকা পাটকিলে 


|} কালে, নাকের উপর অনাবৃত ঝিল্লী হলদেটে । পা ও আঙুল ফিকে হলুদ, অল্পবয়স্কদের সবজেঢ- 
নি নধর কালো। 


বাজ বংশ . চিল 485 


বাসস্থান- পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সমগ্র ভারতের সমতল ও পার্বত্য অণ্যলে 2200 মি উচ্চতার 
মধ্যে নেপাল, আন্দামান এবং শ্রীলঙ্কার নিন্নভূমির খরা অণ্যল। দেখা যায় গ্রাম ও শহরের লোকালয়ের 
মধ্যে, এমনকি শহর-গ্রাম থেকে দূরে যেখানে বেদেরা তাঁবু ফেলেছে তার আশপাশে । ভারতের 
বাইরে বর্মা এবং মাঝেমধ্যে মালয়েশিয়া । যখন যে অঞণ্লে খুব বৃষ্টিপাত হয় তখন শুষ্ক অঞ্চলে 
সরে যায়। 

থ/দ/- (ম11মুটি সর্বভূক। প্রধানত মৃত জীবজাত্তুর নাড়ির6ুঁড়ি, মরা ইঁদুর, টিকটিকি-গিরিগিটি, 
ব্যাঙ, হাস-মুরগির ছানা, উড়ন্ত পিঁপড়ে ও অন্যান্য পোকামাকড় । চিল সন্তান প্রতিপালনের সময় 
হাঁস-মুরগি পালকদের কাছে বিভীষিকা । এরা হাস-মুরগির ছানা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ধাবেই। 
ভুল করে গলফ খেলার বলও তুলে নিয়ে যেতে দেখেছি গড়ের মাঠে। 

ডাক-_ তীক্ষসুরের রেশের সঙ্গে 'চি-ল্‌ হি-হি' । উড়তে উড়তে যেমন ডাকে, তেমনি কোন গাছে 
বা অন্য কোনও জায়গায় বসেও 4 থেকে 7 বার ডাকে। শত্রুর হাত থেকে বাসা রক্ষা করার সময় 
আরও রাগীস্বরে একটা বুদ্ধংদেহি ভাবের সঙ্গেও এই ডাকটা ডাকে। 

স্বভাব_ চিলকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে গ্রাম এবং শহরে দেখা যায়। মৃত 'জীবজন্তুর বর্জিতাংশ খেতে 
দক্ষ বলে মানুষের বড়ই উপকারী বন্ধু। সেই কারণে কসাইখানা, মাছের বাজার, আবর্জনার স্তুপ, 
জাহাজঘাটা এবং বাজারের ধারে দেখা যাবেই। চিল যেমন সাহসী তেমনই হিংস্র। এদের ওড়ার 
শৈলী দেখে মুগ্ধ হতে হয়! আকাশের বুকে ভাসা এবং পরস্পরে যখন খেলার ছলে নকল যুদ্ধ 
করে তা দেখবার মত। ছো-মারার ভঙ্গিটিও খুব সুন্দর । খুব ভিড়-লোকজন, গাড়িঘোড়া, ট্রামবাস, 
ইলেকট্রিক-টেলিফোনের তার ইত্যাদির ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে যখন একটি মরা ইদুর বা অন্য 
কোনও মৃত আবর্জনা তুলে নেয়, তখন ওদের ওই সাবলীল গতিবিশিষ্ট সাহসী ভঙ্গীটি দেখে তারিফ 
না করে পারা যায় না। পছন্দসই গাছে অনেক সময় দলবদ্ধ হয়ে রাত্রিবাস করে। 

প্রজননকাল-_ এক-এক জায়গায় এক-এক রকম । হিমালয়ে মার্চ থেকে মে, উপদ্বীপাত্মক ভারতে 
সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল, শ্রীলঙ্কায়, ডিসেম্বর থেকে মে। প্রজননকালে স্ত্রী-পাখি চিৎকার করতে থাকে, 
এঁ আহ্বানে শূন্য থেকে উড়ে এসে পুরুষ স্ত্রী-পাখির পিঠের উপর নামে। ঘন ঘন ডানা নেড়ে 
ভারসাম্য বজায় রেখে মিলিত হয়। দিনে 5-7 বার এই মিলনসাধন হয়। এইভাবে চলে বেশ কিছুদিন, 
প্রায় মাসখানেক । তারপর বাসা বাঁধে নিম, বট, অশ্ব, তেঁতুল, শিশু, আম প্রভাতি বড় গাছের 
দুই ডালের মাঝে। মানুষের বসতির কাছেই এদের বাসা, নারকেল বা তাল গাছেও বাসা বাধতে 
দেখা যায়। বাসা ছিরিছাঁদহীন প্ল্যাটফর্ম আকারের । উপকরণ শুকনো সরু গাছের ডাল, সরু তার, 
ছেঁড়া ন্যাকড়া, শন-পাট প্রভৃতি আঁশ এবং যত রকমের আবর্জনা । 

ডিম পাড়ে 2-3টি, ক্কচিৎ 4টি চওড়া উপবৃত্তাকার | রঙ এবং দাগের কোন স্থিরতা নেই ৷ কখনও 
দেখা যায় ধূসরা৬ঙ, কখনও সবুজাভ বা ফিকে গোলাপী, তার উপর কালচে-পাটকিলে, 'বগুনী 
বা রপ্তলালের ছিট ও ছোপ স্ত্ী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধা থেকে সন্তান প্রতিপালন সবই করে, 
কিন্তু কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও নথিভুক্ত হয় নি। ডিমের গড় মাপ 527 % 42 7 মাম 
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(চনা-আচনা পাখি 


শঙ্খচিল 


 শহরকলকাতার আশপাশে খুবই দেখা যেত। বালিগপ্র, গড়িয়া, যাদবপুর, দমদম, 
কি সি  বরানগর সর্বত্র। কলকাতায় বাগবাজার বা আউট্রাম ঘাটে, গঙ্গার ধারে দেখেছি। 
দেখা যায় না, অন্তত আমার চোখে পড়ে না। ওদের আসা-যাওয়া বা থাকার পরিবেশ 
৫ ও কলঝাভা বা তার শহরতলিতে আর নেই। অবশ্য এখন দেখতে পাই দক্ষণ-চবিবশ পরগণা 
(শহর যত্রতত্র । তখনই বুঝতে পারি এরা এখনও অবন্লপ্তর পথে যায় নি। 


এর দেখতে বেশ। মাথা, ঘাড় এবং গলা থেকে পেটের মাঝখান পর্যন্ত সাদা। বাকি পালক 

কা লেও-হোয়! পা ভাপা ও অপ (গালাকার (গোর ৩ণ| পক এবং নি্প্রত। 
= বরের পালক কালো এবং লেজের ডগাটা সাদাটে। শরীরে প্রায় সর্বত্র উপর থেকে নিচে 
লা সরু কালো টান। চণু মোটামুটি বড়, চাপা এবং গোড়া থেকে একটু বাঁকান। জগ্ঘার 
৫. উপরাংশ পালকে ঢাকা। কনীনিকা পাটকিলে, চু শিঙে-নীল, 
উপরের চণ্ুর ডগার দু-পাশ ফিকে, কখনও বা হলদেটে। নাকের 
উপর অনাবৃত বিল্লি হলদু, শিশু অবস্থায় নীলচে। পা ও আঙ্গুল 
ময়লাটে হলুদ বা ধূসরাভ কিংবা সবুজাভ-হলুদ ; নখর কালো । 


এই পাখি শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অপ্তর্গত বাজ 


বংশের (আযাকসিপিট্রিদি) এক প্রজাতি । নাম_ শঙ্খচিল 
চিল (হাসিয়াস্ট্র ইস), ইংরেজি কাইট / দক্ষিণ 


ভারতে কানাড়া ও তেলুগুভাষীরা বলেন-- 'গরুড়'। আসামে_ 
‘রঙা চিলনী’ এবং এর জন্মকথা নিয়ে একটি করুণ উপকথাও 
আছে। 

12 ---- | শঙ্খচিল আকারে চিলের চেয়ে ছোটো, লম্বায় 48 সেমি (19 
2 ইনি) এবং চিলের মতো এদের লেজ চেরা নয়। সত্ী-পুরুষ একই 
4s ১৫ লেজটা গোল। ডানার তলায় কখনও কখনও সাদা ছোপ দেখা 
যায়, তার জন্যে 'চুহামার' (বাজার) বলে ডুল হয়। 
বাসস্থান বেলুচিন্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ছাড়া 
চি 93. শঞ্থচিল পাকিস্তানের সর্বত্র, বাংলাদেশ, 1800 মি. উচ্চতার মধ্যে সমগ্র 
মালে তরাই থেকে 1400 মি, উচ্চতার মধ্যে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং শ্রীলঙ্কার ঠা 
দি ও ভিন দেশের অভ্যন্তরে যেসব জায়গায় জল শে! 
১৮০ জে অণ্টল। দেখা যায় সমুদ্রের তীর এবং দেশের এলি 
পা ভারতের বাইরে বর্মা থেকে পূবে দক্ষিণ চীন, টেনাসেরিম, টি 


শাম । অস্ট্রেলিয়ায় অন্য একটি প্রজাতিকে দেখা যায়। 


১ A কি? পি 


বাক্ত বংশ শখখাঁচিল ২৫. 


খাদা_ প্রধানত মরা মাছ। এছাড়া সংগ্রহ করে জলের উপরে উঠে আসা ও বন্যার পর জল 


' সরে যাওয়ায় খুব অল্প জলে বা শুকনো জায়গায় আটকে থাকা মাছ, মনু মাছ (মাডস্ষিপার), 


ব্যাঙ, মেঠো কীকড়া, টিকটিকি-গিরগিটি, ছোট সাপ, বন্দরে জাহাজ থেকে ফেলে দেওয়া আবর্জনা, 
উড়ন্ত উই, নানা প্রকার পোকামাকড়, পোলট্রির হাস-মুরগির ছানা এবং অসুস্থ ছোট পাখি। কথন 
সখন মৃত পশুর ভোজন উৎসবে শকুনদের সঙ্গে জোটে। 

স্বভাব__ ডাকে কর্কশ অথচ তীক্ষ করুণ ধরে আ-ছা আঁ-হা। বাসার কাছে কাক বা অন্য কোন 
জ্বালাতন করা পাখি এলে তেড়ে যায় এই ডাক দিয়ে, কিন্তু আরও উগ্ররূগে তা প্রকাশ করে। 


শঙুখচিলকে এক কথায় বলা যায় জনপ্রিয় বাজ। শিকারের অধ্বেষণে ঘুরে বেড়ায় জোয়ার- 
ভীটা খেলা খাড়ির কাছে, জেলে পাড়ায়, জ্বাহাজ ঘাটার আশপাশে, জলনোত রোধ কবাব জন্যে 
যে বীধ তার উপর, নদী, ঝিল, প্লাবিত ধানক্ষেত এবং বন্যাবিধবস্ত অগ্চলে। আবার কখনও দেখা 
যায় এক জোড়াকে জল থেকে অনেক দূরে, মানুষের বসতির কাছে আড্ডা গেড়েছে চিলেদের মত 
মানুষদের ফেলে দেওয়া আবর্জনার জন্যে । বন্দরের কাছে দেখা যায় নিরীহ স্বভাবের জন্যে, এদের 
খাদ্য কেড়ে নিচ্ছে চিল এবং কাক। ছৌ-মেরে নখরে তুলে নেয় জলের উপর উঠে আসা মাছ 
বা জাহাজ-নৌকা থেকে ফেলে দেওয়া খাদ্যবস্তু । অনেক সময় দেখা যায় শিকার ধরতে না পেরে 
জলে পড়ে গিয়ে ঢেউয়ের উপর তাসছে। কিছুমাত্র অসুবিধে ভোগ করে না, বিনা আয়াসে জল 
ছেড়ে উঠেও পঙে। 


দেশের অভ্যন্তরে এরা মানুষের কাছে বিশেষ ঘেঁষে না। দেখা যায় ধানক্ষেতের উপর দিয়ে 
আসা-যাওয়া করছে, নজর রাখছে, ঝাঁপিয়ে পড়ছে. ব্যাঙের উপর, নখরে করে তুলে নিচ্ছে। কিংবা 
ধানগাছের একটি শীষের উপর বসে আছে ঘাসফড়িং, ঠিক নজরে পড়েছে, মুহূর্তের মধ্যে ছোঁ- 
মেরে এক ঝটকায় তাকে তুলে নিল। অনেক সময় উড়তে উড়তে মাথা নিচু করে এগিয়ে দেয় 
পা এবং নখরে ধরা শিকার থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। 


কোন কোন বন্দরে দেখা যায় এরা পুরোপুরি মৃত জীবজস্তুর মাংসের বর্জিতাংশ খেয়েই জীবন 
ধারণ করে। পোতাশ্রয়ের চার পাশে শূন্যে চক্কর মারতে মারতে জাহাজ থেকে সদা ফেলা আবর্জনা 
ভাসমান অবস্থায় ছো-মেরে নখরে তুলে নিয়ে গিয়ে বসে কোন জাহাজের উচু জায়গায়। 

প্রজননকাল-_ ডিসেম্বর থেকে মার্চ-এপ্রিল। শ্রীলঙ্কায় মে পর্যন্ত গড়ায়। বাসা বাধে 6 থেকে 
15 মি. উঁচুতে বড় বট, অশ্বথ, নিম, তেঁতুল, ঝাউ বা অন্য কোন উঁচু গাছে, অথবা নারকেল 
গাছের মাথায়। গাঁয়ের কাছে জলের ধারটা পছন্দ করে বেশি। ক্কচিৎ দেখা যায় পুরনো ভাঙ্গা 
অট্টালিকা বাছতে। 

বাসা অগোছাল কোনরকমে সারা । চওড়ায় 30 থেকে 60 সেমি, 20 সেমি গভীর ৷ লাইনিং দেয় 
নানা ধরনের আবর্জনা দিয়ে। যেমন পশম, ছেঁড়া ন্যাকড়া, চামড়ার টুকরো, দড়ি, পাট বা শনের 
ফেঁসো ইত্যাদি, আবার কখন সবুজ কাঁচা পাতা । ডিম পাড়ে সাধারণত 2টি, কখনও 3টি, ক্রচিৎ 
চারটি ধূসরাভ-সাদা, তার উপর খুব হালকা করে ফিকে লালচে-পা্টকিলের ছোপ ও ফুটাকি। 


রর? ' দিতে বসে কি না তা এখনও জানা যায় নি ফাটার কি পু 
র্ গা রে নে | ডিম ফোটে 26.27 দিনে। ডিমের 
৫ 

কাপাসী (10০৭ shld oJ kite) 


নভেম্বরে শ্যামন 4 


কুন বাদে সাদা-কালো এই পাখিটাকে দেখলাম। এর আয WOU 
কয়া ছাড়ার প ধানকাটা খেতের উপর দেখেছি  ববশা গৌহাটি যাবার পথে 


চক্কর দিচ্ছে, কখনও ভাসছে। অবার বাক নিয়ে হাওয়ার 
< | বিপরীতমুখী হয়ে মুহুর্তের জন্য পৌকামারার (ফালকো 
চি 94. কাপাসী টিনলাক্যুলাস, ইংরেজি কেন্ট্রেলু ্যুলাস, ইধরেজি_ কেস্ট্রেল) মত শূন্যে স্থির হয়ে 
ঠা মাটির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে কি যেন খুঁজছে। নিচে যেন 
রে ই হে। ডানা দুটো পুরো খুলে উপর দিকে তুলে দিয়ে শুধু কালো ডগার ওড়ার 
বীর পাচ্ছে, নেমে আসছে ঠিক পারাসূটে যেমন লোক নামে ঠিক তেমনি উঠার 
ন ত ' স্থির হয়ে এক জায়গায় থাকছে, আবার উপরে উঠছে আর নেয়ে আসছে 
হে লেজটাকে উপরনিচ করে নাড়িয়ে ৷ 
গা দুটোকে ঝুলিয়ে দিয়েছে । হঠাৎ ডানা দুটো বন্ধ করে ঝাপ করে লঙ্কার খেতের 
| 1 শর দৃষ্টির আড়ালে! মুহূর্তের মধ্যে শূন্যে উঠে ধীরে ধীরে পাখার ঝাপট মেরে, 


Fall, 
hor 


Pe SCDOT SVMs out om ae 


বাজ বংশ : কাপাগী ২৫৩ 


মাঝে মাঝে ভেসে উড়ে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে, যেমন উড়ে যায় গাংচিল ও গীলকঠরা । দেখলাঃ 
পায়ে আটকা আছে একটা মোঠা ইদুর (মস, ত ইংরেঞ্জি- ফিল্ড মাউস)। 

পাখিট এর ৬গ ঝখনও দেখি৷ [ি। ॥১-৮ল {| পোলাযারা জাতীয় চিল বা বাতৰি 
বলে বুঝতে পারছি। কারণ অন্যান্য বাজপাখির সঙ্গে এদেরও তখন পোষা হচ্ছে কলকাতার আমহাস্য 
স্্ীটে কিকেটার কার্জিন মসুর বাড়ীতে। রমজানের + বুঝনাম গে এ পাখি অনেক দেখেছে 
কিছু নাম জানে না। আমাদের আস্তানা থেকে মাইলটাক দূরে একটা গাছে এদের বাসাও আছে। 
তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হল, কারণ রমজানকে দুপুরের রায়না করতে হবে। সঙ্গে বইপত্তর নেই 
যে পাখিটাকে সনান্ত করতে পারব। মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। 

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রমজান 'আসছি' বলে মাথায় গামছা বেঁধে ওই ভরদুপুরে বেরিয়ে 
গেল। গরমে হাঁসফাস করছি। শুয়ে-বসে সোয়াত্তি নেই। বেলা চারটে বেজে গেছে। রমজানের 
পাত্তা নেই। চায়ের জন্য অস্থির হচ্ছি, বিরস্ত হচ্ছি। এমন সময় রমজান এল, মূখে বিজয়ীর হাসি । 
হাতে সকালের দেখা একটা মরা পাখি। গুলতি দিয়ে মেরেছে। 

ফিল্ড ডায়েরীতে লিখলাম, চীদি, ঘাড়, পিঠ, কোমর এবং লেজের উপরের আচ্ছাদক পালক 
ফিকে ছাই-ধূসর ৷ বাকি মাথা, গলা, লেজের তলা সবটা ধবধবে সাদা। কালো চণু ছোট, গোড়াটা 
চওড়া, ডগার গোড়াটা একটু চাপা, উপরে চু নাকের উপরের ফিকে হলুদ রঙের অনাবৃত বিল্লি 
(Cere) থেকে বেশ বাঁক নিয়ে নিচে নেমেছে। ওঁ চণুতে শ্যেন বর্গের (ফালকনিফবমেস) দাটি 
(ফেস্টুন) বেশ পরিস্ফুট। গোলাকার প্রায় লম্বাটে নাকের গর্ভের উপর খোঁচা খোঁচা লম্বা গোফ। 
একটা কালো লাইন রত্ত-গোলাপ চোখের সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত টানা। ডানা লম্বা ও সূঁচলো, 
সেটা লেজের ডগা ছাড়িয়ে গেছে। ডানার প্রথম সারির দ্বিতীয় পালক বড়, ডগা কালো। লেজ 
মোটামুটি লম্বাটে, অল্প চেরা। গৃল্ফ্‌ বেঁটে ও শত্তিশালী। পালকহীন অংশ অর্থাৎ পা ও আঙুলে 
জালকাটা, রং গাঢ় হলুদ, নখর কালো। লম্বায় 33 সেমি (13 ইন্টি)। পাতিকাকের চেয়ে একটু 
ছোট । শবব্যবচ্ছেদের পর জানলাম, এটি পুরুষ-পাখি। 

কলকাতায় এসে বইতে পেলাম, বাজ বংশের (আ্যাকসিপিদ্রিদি) অন্তর্গত এক প্রজাতি, নাম - 
কাপাসী (এলানাস_কায়েরুলিউস, ভোকিফেরাস)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। 

বাসস্থান_ পাকিস্তান থেকে পুবে আসামের সমতল ও মণিপুর, হিমালয়ের পাদদেশ 1600 মি 
উচ্চতার মধ্যে তরাই থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকায় | 200 মি. উচ্চতার ভিতর, শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপে ৷ 
ভারতের বাইরে পূবে দক্ষিণ-ইউনান, উত্তর-টেনাসেরিম এবং ইন্দোচীন্দ্রে অগ্ল সমূহে । দেখা যায় 
পাতাঝরা গাছের জঙ্গল, উন্মুক্ত ঘাসজমিসহ জঙ্গল ও কাছেপিঠের খেতখামারে । 

খাদ্য ঘাসফড়িং, পঙ্গপাল, বিঁঝি পোকা ও অন্যান্য পোকামাকড়, মেঠো ইদুর, নেংটি ইদুর, 
সাপ, বাঙও পাকস্থলীতে পাওয়া গেছে। 

এমনিতে ডাকে না। চিৎ খুব উচ্চগ্রামে সরু তীক্ষ একটা চেঁচানি শোনা যায় বা কখনও মানুষের 
শিসের মত মুদু একটা মিষ্টি আওয়াজ । 

ভাব সাধারণত একাই বিচরণ করে, কখনও বা জোড়ায় কিন্তু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে । একটা পছন্দসই 


চেনা-অচেনা পাখি 


থাকে দিনের পর দিন। 
ডাগ্ার উপর বসে এই বসার জায় 
দি থেকে থেকে খুব আস্তে উপর-নিচ, কখনও খোলা-বনধ থেকে চারিরিকে নজর 
৫ “তে তে ডানা দুটো কুলিয়ে দেয় এবং মাটিতে কোন র ঢাখ বাকি মেনে 
|? এপ্রিল ও মে মাস বছরের 


Fl 


ঘাসে ৪ 

ঠা বেশি উঁচুতে কদাচি ্‌ 
"বাসা বানায়। এর চেয়ে কদাচিৎ দেখা যায়। ডি 
রে 24টিই বেশি পাড়ে। ' ওম পাড়ে 3 থেকে 5, কখনও 
সুন্দর। রঙের বাহার থাকলেও কোণ স্থিরতা নেই। জঙ়ি a 

সাদা 
এরর ৷ কখনও তার মধ্যে কালচে রত্ত-লালের ছোট ছোট ছোপ স্্ী-পুরুষ দু ঘর লালচে 
একান্ত করলেও, বাসা তৈরি করা ও ডিমে তা’ দেওয়ার ব্যাপারে স্ত্রী-পাখির ভূমিকাটাই বেশি। 
দের খাবার-দাবার" আনা এবং যাকে বলে মানুষ করা এসব পুরুষই করে থাকে। 


মদের বাজপাখি সংগ্রহটা বাড়িয়ে তুলেছিল চারু-সতীশরা। যেখানে যত এই জাতীয় পাখি 
গ্রহে তাদের ধরতে পারলেই নিয়ে আসত আমাদের কাছে। এদের পরিচর্যা করতে হিমসিম খেয়ে 
ততে হত। সত্যিকারের বাজ (হক) বা শ্যেন (ফ্কন্‌) ছাড়া বাকিদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হতাম। 
গণ, বাকিদের দিয়ে কোন পাখি শিকার করান সম্ভব নয়। তবু দিনকতক রেখে এদের হালচাল 
দ্য করতাম়। তখন পক্ষিতত্বের বিশাল সাম্রাজ্যে সবে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছি, কিছুই জানি 
ন| এখনও অনেক কিছু জানিনা। এই জীবটির অপরিসীম বৈচিত্রের অনেক কিছুই আজও বুঝে 


| লা গাঢ় পাটকিলে তার উপর বেগুনির আভা, ডানা পটিসহ গাঢ় পাটকিলে। লেজ হালকা 
ই লানচে ূ পটি, একদম শেষে ডগারটা চওড়া 
চি ধূসর, তার উপর সাত-আটটি সরু পাটকিলের পাঠ, 
Py । বুকে সাদা সাদা পটি, গলা সাদা, পেট ও জণ্ঘার আচ্ছাদকেওঁ ৮৭৮ 
| এই সাদা পটির ভিতর দু'চারটে লালচে-হলুদেরও পটি। কনীনিকা সোনালি-হণুদ (দু « 
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পাখির inl aut লালটে-ছলুগও (খা), vy দীল()-শিঞে, (গড়া) ফিকে এব! ছলদেটে, নাকের 
উপর অনাধত ঝি সধজেটে ছল, পা ও আঙুল (মাম ধলুদ, ag কালো। 

এই পাঁখ শোন বের (ফালকানিধনা মস) অন্তর্গত বাজ বংশের (আাকসিপিট্্রিদি) এক প্রজাতি । 
শাম হামার (খুটিও ghey, ইউজ. $87 arg ধাজ_(€) ধা (শোন (ফকন) বংশের 
পাখিদের মাম হিন্দি বা উদূতে গ্রচলিত। একমা॥ 'খবরে' AIO নাংলা। উতর ভারত ও পশ্চিম 
ভারতের কিছু অংশে এদের পুষে শিকার করানর রেওয়াজ 
ছিল বলেই আসব নাম সর্বত্র প্রচলিত। চারটি প্রজাতিবে 
ভারতে দেখা যায় তাদের সকলের নামই 'চুহামারা' যার 
অথ ইদুর-মারা। 

উহামারা গণের (ব্যুটিও) সঙ্গে ঈগল গণের (আবুইল) 
পাখিদের কিছুটা মিল আছে। তফাত হল চুহামারাদের চ 
ও পা দুর্বল। চুহাযারাদের চু মাঝামাঝি বা ছোট, উপরের 
চখ নাকের কাছ থেকে বাকা। লেজ লম্বা, শেষটা একটু 
গোল, গুলফ লম্বা সামনের খানিকটা পালকে কা, পিছনে 
পালক নেই। আঙ্গুল ছোট, ভিতরের আঙ্গুল বাইরের 
আঙুলের চেয়ে অনেক ছোট। এই গণের পাখিদের দেখা 
যায় ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও এশিয়ায়। কিন্ত 
দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় দেখা মায় না। 

চুহামারার (কমন বাজার্ড) সত্ী-পুরুষ একই দেখতে, শুধু 
আকারে ছোটবড়। পুরুষ 51 সেমি (20 ইঞ্চি), স্ত্রী 56 সেমি 4৫৫৬: 
(22 ইঝি)। অন্পবয়স্কদের দেখায় অল্পবয়স্ক শঙ্খচিলের | নি ১3২৯১ 
(ব্রাহমনি কাইট) মত। প্রকৃতির প্রাঙ্গণে মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় “foe 05. ইহার 
চার প্রজাতির পাখিকে চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখেও তফাত করা শত্ত। এই কারণে কোন প্রজাতিকে 
ভারতের কোন্‌ অণলে পাওয়া যায় তা স্থির করা যায় নি। ভারতে বাসা বাধার প্রজননকালীন 
বা পরিযায়ী হয়ে আসা চামড়া না পেলে সঠিক স্থির করা সম্ভব নয়। সেই চামড়া এখন পর্যন্ত 
সংগ্রহ করা যায় নি। 

বাসস্থান-- পূর্ব তুকিস্তান এবং আপার ইয়েনেসির উত্তর থেকে ডওরিয়া এবং বৈকাল হুদ, পুবে 
উসুরিল্যাও, দক্ষিণে হিমালয়, মাণুরিয়া, কোরিয়া এবং জাপান। শীতে পরিযায়ী হয় ভারত, বর্মা 
এবং দক্ষিণ চীন। ভারতে দেখা যায় উত্তর ভারত থেকে নেপাল, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার 
ওড়িশা, পশ্চিম দাক্ষিণাত্য, কেরালা এবং শ্রীলঙ্কা । ভারতে আর কোথাও দেখ! যায় কিনা তা 
সঠিক নির্ণয় হয় নি। নমুনা ছাড়া লোকমুখের কথা বিশ্বাস করা যায় না। 

থাদ/_ ইদুর ও কাঠবিড়ালী জাতীয় ছোট স্তনাপায়ী, ব্যাঙ, টিকটিকি-গিরাগিটি অসন্ক ও আহত 
পাখি, পঙ্গপাল ও অন্যান্য বড় পোকামাকড় এবং কিছুটা মৃত মাংস। 


রে ভারতের বাইরে মার্চ থেকে মে ুদ্ননকালীন 
এজননবাপ ৬ | «lel আগার-ব্যবহার কটি ূ 
ডের রঙ, আকার, কিছুই এখনও পর্যস্ত জানা যায় নি। | 


ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাকি যে 3 প্রজাতির চুহামারা দেখা যায়, তারা . il 
জার্ড (ব্যুটিও রুফিনাস), লম্বায় 61 সেমি (24 ইণ্চি), বাসা বাঁধে হল_ |. লং-লেগেড 
a লাও ও ব্যুটি ১৮৯ কাশ্মীর ও গাটোয়াল এবং 
দন্দেহ করা হয় লাডাখেও ৷ 2. | (ব্যটিও ) 

1 সেমি (28 ইণ্টি)। এরা পরিযায়ী হয়ে আসে বৈকাল ), আকারে সবচেয়ে বড় 


কথাও দেখা গেছে বলে জানা যায় নি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও কাশ্মীরের বাসা থেকে বাচ্চার 
নমুনা সংগ্রহ হলেই তখন নিশ্চিত হওয়া যাবে। 


পরপন বাজ 0০711) 7 ole] 
গৰু শেখ সেই গোফ, সৃচলো চিবুক, হাড়ি জিরজিরে চেহারা আর বোল-চাল। হয়-কে নয়, 


"কে হয় করার সম্রাট । 
“কদিন সন্োবেলায় 52 নং আমহাস্ট স্তরীটের পর্টিকোর তলায় সিঁড়ির ধাপে বসে তুমুল আড্ডা 
& এমন সময় চারু কালো কাপড়ে ঢাকা একটা খাঁচা নিয়ে হাজির। আমরা জিজ্ঞেস করি 
খনন? অনেক বোল-চালের পর চারু খাঁচার উপরের কাপড় সরিয়ে দেখাল পাখিটাকে 
জাতীয় পাখি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
ও উপরাংশ পূরো বাদামী-পাটকিলে, মাথা ও ঘাড়ের পিছন কিছুটা সাদা, ডানার পালক 
দি কালচে, লাটে লেজ জট-খসরাভ। লেজে সাতটি সর পটি, একদম gilt 
[লাল এ সাদা, তার উপর কিছু সর লম্বাটে গাঢ় পাটকিলের আঁচড়, আঁচড়ের bid 
| ₹ শর তলপেটে । জঙ্ঘায় পালক । কনীনিকা হলদেটে-পাটকিলে ৮ণুর গোড়ায় নীলচে-ধূসর, 


— 
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বাকিটা শিঙে-কালো, নাকের উপর অনাবৃত ঝিদ্নী গঞ্জক-ইলুদ। পা 
ময়লাটে গন্ধক-হলুদ, নখর শিঙে-পাটকিলে। 


চারু গৌফটা চুমড়ে তার চব্বিশ ইণি। মার্কা বুক যতদূর গঞ্জ 
চিতিয়ে বলল, বলুন কি পাখি? জাতটা বুঝতে পারি কিনতু সক | ১80. 
নাম বলব কি করে? আগে কখন দেখিই নি। হিতেনদার বড় ছেলে 1:11: 
বুড়ুকে বললাম, যা তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়। ইতোমধো চারু 111 
কিভাবে পাখিটাকে ধরেছে তার বর্ণনা সবিস্তারে দিতে লাগল। 
বরাট বাড়ির রঞ্জেবাবুকে ত আপনারা চেনেন। ওই পাতিপুঝুর 
রেল স্টেশনের পরে নন্দীগ্রামে যাঁদের বাড়ি, তাদের ত অনেক পায়রা। 
সকালে-বিকেলে পায়রা ওড়ান হয়। ওড়ার শেষে বোমে যা ছাতে 
যখন নামে, তখন দেখা যায় রোজ গুনতিতে একটা-দুটো করে কম। 
ওঁরা ভাবতেন লঙ্গর অথবা বউরি বাজে (পেরিগ্রীন ফকন) মারছে 
বুঝি ৷ গোটা ত্রিশেক কমে যাবার পর তিনি আমায় খবর পাঠান। 
দু'দিন ধরে পর রাখার পর দেখি গতকাল সকালে এই মাদাটা পায়রারা 
যেখানে উড়ছে, তারও অনেক উপরে উড়ছে। ওড়াটা ঠিক বাজ, | 37897. 
বউরি বা লঙ্গরের মত নয়, একটু তফাত আছে। উপর থেকে বাপ. জাজ 
দিল পায়রাদের উপর, কিন্তু পায়রাদের উপর পড়ল না, পাশ দিয়ে 19 9) পরাপন বাজ 
নেমে এসে গোৌৎ খেয়ে উপরে উঠে ঝাকের ভিতর গেল। পায়রারা সব ছত্রভঙ্গ। কোথায় ছিল 
গাছের উপর বসে নরটা, সেটা এই ফাঁকে উঠে এল, এসেই একটা চোট দিয়ে দু'পায়ে একটাকে 
আঁকড়ে নিয়ে চলে গেল। মাদাটাও আবার উপরে উঠেছে। পায়রারা সব এদিক-ওদিক পালাচ্ছে, 
সেই ফাঁকে উপর থেকে ছোঁ মেরে একটাকে নিয়ে চলে গেল যেদিকে নরটা গেছে। আমি আমার 
ছেলে-ভাইপো সবাই মিলে ছুটে গিয়ে যে গাছে দুটো খেতে বসেছে সেই গাছ পাহারা দিই। সঞ্ধো 
বেলায় সেগাছ ছেড়ে যেগাছে রাত কাটায় সেটাকে দেখে রাখি। গতকাল রাতে সাতনলা খে 
একে ধরেছি। নরটা অন্ধকারে উড়ে পালাল, ধরতে পারলাম না। 

হিতেনদা বইপত্তর নিয়ে নেমে এসেছেন পাখিটাকে দেখে বই ঘেঁটে বললেন, বাংলা নাম নেই। 
হিন্দি মোরাঙ্গি । ইংরেজী-- গ্লেঙার হক-ঈগল, বনেলিস' হক-ঈগল । জার্ডন একে বলেছেন, ফ্রেস্টলেস 
হক-ঈগল। চারু বলে উঠল, বাংলা নাম আছে। আমরা বলি- পরপন বাজ। আমি বলি, পরপন 
পায়রার মত দেখতে বলে বুঝি ? কোন্দিন বলবে লঙ্কা বাজ, সিরাজু বাজ। চারু বলে ও, আপনি 
সব কথায় খুঁত ধরেন, বিশ্বাস না হয় অন্য পাখিওলাদের জিজ্ঞেস করবেন। 

পরপন বাজ (হিয়েরাঈটাস ফাসকিয়াটাস), শ্যেন বর্গের (ফালকনিফ'রমেস) অপ্তগত বাজ বংশের 
(আকসিপিট্রিদি) এক প্রজাতি । স্ত্রী-পূরুষ দেখতে এক | স্ত্রী-পাখি লক্বায় 72 (সাম ॥2০ হা), পধুষ 
68 সেমি (27 ইপ্সি)। 
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লু দেখ যায় সন্ধযবেলায় কাকেরা যখন রাব্রিবাসের জন্যে দল বেঁধে বাসায় ফেরে 
জোড়ায় ভাড়া করে একটাঁকে দলছুট করে ফেলে। একজন উপর-নিচ এঁকে-বেঁকে ধাওয়া 


ধসের পর্যায়ে পড়ে। এই পাখি পোষার রেওয়াজ নেই। আমরাও চেষ্টা করে 
॥: 1 টুর কাছ থেকে পাওয়া পাখিটাকে কার্তিকদা প্রিন্স_নাসিরির নির্দেশ অনুযায়ী খুব 
:৮ ওর সঙ্গ 60 দিনের শিক্ষা দিয়ে তৈরি করলেন। অনুশীলনে কোন গলদ লোম = 
কদিন সদলবলে বার হলাম ওকে নিয়ে বাগুইহাটি-দমদমের দিকে । এক সদা ধানকাটা 
সর এসে দৰি কয়েকটা বুনো গোলাপায়রা চরছে। কার্তিকদা হাত থেকে এ 
| একে ছাড়লেন । গায়রারা সাক্ষাৎ যমকে দেখে প্রাণভয়ে এদিক-ওদিক ছিটকে 
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উড়ল, তার মধো একটাকে বেছে নিয়ে পাখিটা তাড়া করল। উপর-নিচ এপাশ-ওপাশ পায়রাটা 
অনেক চেষ্টা করল কিন্তু এড়াতে পারল না। উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করছি, দু'পায়ে নখরে জোরে 
চেপে ধরে মাটিতে ফেলবে, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে, আমরা ছুটে যাব, কিন্তু 60 দিনের 
শিক্ষা পাওয়া বাজটা তা করল না, দুই থাবায় শিকার আঁকড়ে ধরে দেখতে দেখতে আমাদের 
চোখের বাইরে চলে. গেল। আমার মুখ দিয়ে সজোরে আক্ষেপোন্তি বার হল, নেমকহারাম । কার্তিকদার 
মুখের অবস্থাটা পয়লা বলে বোলড্‌ হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরার মতো। এতদিনের পরিশ্রম সব ব্যর্থ ৷ 

গ্রজননকাল-_ প্রধানত ডিসেম্বর-জানুয়ার, কোথাওবা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গড়ায়। হয় উঁচু গাছে 
না হয় পাহাড়ের উপর দিকের খাঁজে, খুব-বড় করে সরু শুকনো গাছের ডাল দিয়ে বাসা বানায় । 
মাঝখানের খোদলে টাটকা কীচাপাতার লাইনিং দেয়। বছরের পর বছর একই বাসা ব্যবহার করে 
বলে বাসা ক্রমেই পুরু হতে থাকে। সাধারণত 2টি সাদা চওড়া উপবৃদ্তাকার ডিম পাড়ে। প্রায় 
কোন দাগ না থাকার মধ্যে, তবে খুব অস্পষ্ট পাটকিলে বা লালচে-পা্টকিলের ছোপ থাকে । 
স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসার সব উপকরণ আনে । ডিমে দু'জনেই তা" দেয়, তবে স্ত্রী-পাখিই বেশিক্ষণ 
বসে। কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই সন্তানদের খাওয়ায় । 
পুরুষ শিকার আনে, আর স্ত্রী ছোট ছোট টুকরো করে সন্তানদের মুখে দেয়। ভারতীয় ডিমের গড় 
মাপ 69] ৮534 মিমি। 
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1953 সালের মার্চের শুরুতে মোটরে শান্তিনিকেতন যাচ্ছি। ইলামবাজার ছাড়িয়ে খানিকটা গিয়েছি, 
গাড়িটা একটু বেগড়র্বাই করতে শুরু করল । প্লাগেও তেল ঢুকছে। অগত্যা গাড়ি থামিয়ে বনেট 
খুলে ইঞ্জিনের রোগ সারাতে দু'জন লেগে গেল। আমি এই অবসরে ঠ্যাং দুটোর জড়তা কাটাবার 
জন্যে গাড়ি থেকে নেমে এদিক-ওদিক পায়চারী করছি আর তাকাচ্ছি। 

একপাশে পর পর অনেকগুলো খেত। জো-বাঁধার জন্যে লাঙল দেওয়া হয়েছে । খেতগুলোর 
মাঝখানে একটি মাত্র বড় পিপুল গাছ, তার নেড়ামাথা খাড়া করে আছে। শালিক, চড়াই, কাক 
আর ফিঙে ছাড়া আর কোন পাখি দেখছি না। হঠাৎ নজরে পড়ল নেড়ামাথা পিপুল গাছটার 
এক ধাপ নিচে পাতাওয়ালা একটা ডালে বসে আছে বড়সড় একটা পাখি। গলায় ঝুলন দৃূরবীণটা 
দিয়ে পাখিটাকে দেখতে থাকি। 

দেহের রং ময়লা হলদেটে-পাটকিলে অর্থাৎ তামাটে, প্রায় লেজের ডগা-ছোওয়া লম্বা ডানা কালচে- 
পাটকিলে, গোড়ায় সাদাটে ছোপ ও টান, লেজ গাঢ় ধূসর-পাটকিলে, তার উপর খুব হালকা করে 
সরু পটি। শকুনের মত লেজ গোলাকার কিন্তু বেশ লম্বাটে। পা ঘন পালকে ঢাকা, শুধু আঙ্গুল 
বেরিয়ে আছে। কনীনিকা হলদেটে-পা্টকিলে, চণু শিঙে-কালো, গোড়াটা সীসে. নাকের উপর অনাবৃত 
ঝিল্পী লেবু-হলুদ, আঙ্গুল হলুদ, নখর কালো। 


করে দখলাম। প্রথাম 'জমিজ' (স্টে ৃ 

“থাম ভেবেছিলাম 'জ স্টেপ 
ঈগল) বুঝিবা ! তারা দক্ষিণ ওড়িশার বেশি ভিতরে 
ঢোকে না। পশ্চিমবঙ্গে আসা বা থাকার কোন রেকর্ড 
নেই । মর্জি হলে তারা নিশ্চয়ই আসবে । বর্তমানে 


৷ অনেক পাখিকে তার নথিতুন্ত সীমারেখা পার হয়ে 


৷ ছকতে দেখেছি তবে জুমিজ আকারে অন্তত পাঁ- 
' ছ ইণ্টি বড়ো। 


| পাখিটা শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত 


বাজ বংশের (আ্যাকসিপিট্রিদি) এক প্রজাতি। নাম 
-ওকাব, তামাটে ঈগল (‘ত্যাকুইলা রাপাকস) 
ইংরেজি_ টনি ঈগল। স্তরী-পাখি লম্বায় 71 সেমি 


ক) পূরুষ 63 সেমি (25 ইণ্টি)। 
৷ লা পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে সমগ্র ভারতের শূৃচ্ক অণ্টল। 
যায় আধা মুরুভূমি, ঝরেপড়া পাতার শৃকনো সমতল ও মালভূমিতে ৷ ভারতের বাইরে উত্তর- 
দ্র শৃ্ক অপ্ঘল। ভারতে কেরালা ও আসাম, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কায় কখনও দেখা যায় 
াদ- ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি এবং সরীসৃপ, যা বেশির ভাগই চিল এবং অন্যান্য বাজপাখিদের 
থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। যখন চিল বা অন্যান্য বাজদের তাড়া করে তখন একটা যুদ্ধং দেহি 
ররর সজোরে ডাক দেয় করা ক্রা'। আবার শূন্যমার্গে কসরতের সময় ডাকে 'কেকেকে'। বাসায় 
জার তাদের মা-বাপদের দূরে দেখলেই সমস্বরে চিৎকার শুরু করে, যেন দু'মাসের মাতৃহারা মুরগির 
।দ। সাধারণ ওকাবকে দেখা যায়, আমি যেমন দেখেছিলাম, চষাক্ষেতের মাঝে উঁচু গাছের উপর, 
রা কর্ষিত কিছু অনাবাদী জমির ধারে কিংবা ছোট ঝোপঝাড়ের জঙ্গলের মাঝে বড়ো গাছে। 
হর দেখা যায় গাঁ বা শহরের বাইরে মৃত পশুর মাংস নিয়ে জঞ্জালের স্তূপের ধারে শকুন, চিল 
'ছ কাকের সঙ্গে ঝগড়া বা লড়াই করে তা ছিনিয়ে নিচ্ছে। কাককে হয়রান করেই ছিনিয়ে নেয় 
৪ মাস গলিত পচা হলেও আপত্তি নেই। 

। ধঃ সমস্ত ঈগলের মতই আকাশের বুকে নানারকম কসরত দেখায় এবং সেটা বেশি দেখা 
'$ ধর্জননকালেই নিচে মুখ করে ডাইভ দেয়। 
আণণকালেই। কখনও নাক বরাবর দুই ডানা বন্ধ করে সোজা 


লিক] এয এ সোজা করে উপরে 
"কটা এমনিভাবে ( একটা ডিগরাজি খেয়ে মুখটা 

f গাৎ খেয়ে নেমে এসেই সী না থাকলেও করে থাকে 
ভাগ সময় দেখা যায় 
নাযা শিকার জেফ 
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vy 


গিট খা মিনিট দশেক ধরে এই কসরত চলে। অনেক সময় 
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ৃ বা সঙ্গিনী থাকলে এসে এই খেলায় যোগ দেয়। বেশির 
২ করে দস্যবৃত্তি করে। ওদের চেয়ে আকারে ছোট বাজপা'থদেঃ 
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বাজ্জ বংশ দ্বাঠচিল ২৬: 

পিছনে লেগে নানাভাবে উতান্ত করে কেড়ে নেয়। বাক্সেরা এদের মৃত এত দুত উড়তে পারে 
না। এইজনো ধরা বাজ দিয়ে এক সময় শিকার করতেন তাঁরা এদের দুটক্ষে দেখতে পারতেন 
না। তাদের কাছে শৃনেছি, বট শিক্ষিত ভাল বাজ্জ বা বহেরি এদের তাড়া খেয়ে এত দূরে পালিয়ে 
চলে গিয়েছে যে. তার আর কোন পাত্তাই পাওয়া ধায় নি। নাঝে মাঝে দেখ বাগ দুরগি- পালকদের 
খামার থেকে মূরগিছানাদের জবলীলাক্রমে তুলে নিয়ে চম্পট দিতে । মুরগি-পালকরা ওকাব দেখলে 
সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। অনাানা শোন বংশের পাখিদের সঙ্গে একই গাছে দু-চার জোড়া একসঙ্গে বাসা 
ধাধে। 
প্র্ননকাল-_ নভেম্বর থেকে মার্চ-এপ্রিল। প্রায়ই দেখা যায় গাঁয়ের ধারে পিপুল, শিশু. বাবুল: 
সীই বা শমী জাতীয় গাছের হয় মগডালে, না হয় তার কাছাকাছি ডালে বড় প্ল্যাটফর্ম আকারে 
কাঠি ও গাছের সরু শৃকনো ডাল দিয়ে বাসা বাধে। লাইনিং দেয় ঘাস ও পাতা দিয়ে৷ ডিম 
পাড়ে 2 বা 3টি সাদা বা ধূসরাভ-সাদা, তার উপর কয়েকটি লালচে-পাটকিলের ছিট ও ছোপ 
থাকে । সত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা ও সন্তান প্রতিপালনে পরস্পরকে সাহায্য করে । স্ত্রী পাখি একাই 
ডিমে তা’ দেয়। কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ 66 9১ 


58 মিমি। 


কলকাতার ক্রিকেট সিজন শেষ হয়েছে। মার্চ মাসের গোড়া । কার্তিক বসু, তাঁর ভাই বাপী 
আর আমি বেরিয়েছি শালিক, গো-শালিক, কৌচবক ইত্যাদি পাখির মাংস সংগ্রহ করতে, কারণ 
ক্রিকেট মরসূমে আমাদের পোষ্য শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাজপাখি গোষ্ঠীরা বাজারের কেনা মাংস 
খেয়েই তিন-সাড়ে তিন মাস কাটিয়েছে। সকলের শরীরও ভাল যাচ্ছে না। টাটকা হালকা মাংসের 
প্রয়োজন ৷ সঙ্গে আছে পাখিধরা বেদে সতীশ, তার সাতনলা চৌঘুড়ি নিয়ে, আর আছে কাতিকদার 
পয়েণ্ট টু-টু বি এস এ এয়ার-রাইফেল, যেটি উপহার পেয়েছিলেন অন্যতম উপহার হিসেবে 
ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমারের কাছ থেকে, তাঁর আমন্ত্রণে দলে খেলেছিলেন বলে। 

বাগুইআটি-দমদমের মাঝামাঝি জায়গায় দু'দিকের উঁচু বাঁধের পাড়ে, গাছপালা, কুঁড়েঘর অথাৎ 
মানুষজনের বসতি বা গ্রাম, দুই পাড়ের মাঝখানে পরপর আল দেওয়া সব ক্ষেতের জমি ৷ লাঙল 
দিয়ে মাটি উল্টে জো-বাঁধা হয়েছে। আমাদের সংগ্রহ হয়েছে একটি-দুটি করে শালিক, গো-শালিক 
আর তিলে ঘুঘু । চলেছি বাঁধের তলা আল দিয়ে ধেঁষে। এমন সময় নজরে পড়ল কাছেই ক্ষেতের 
উপর একটা মাটির ডেলার উপরে বসে আছে একটা পাখি। যে পাখিকে আগে কখনও দেখি 
নি। আমরা দাড়িয়ে পড়ে পাখিটাকে দেখছি, আমার নোটবইতে লিখছি । পাখিটার দেহের উপরাংশ 
ফিকে ছাই-ধূসর. নিন্নাংশ পুরোপুরি সাদা লম্বা মঁচলো ডানার ডগায় কালো ছোপ। পাখিটা উড়ল, 
থুব নি} দিয়েই চলল, ডানা দুটো উপরে তুলে ইংরেজী V-করে উড়ছে । লেজ লম্বাটে, তাতে ধসরের 
কয়েকটা পটি । বাজ-জাতের পাখি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে চিলের (চেয়ে বেশ খানিকট। ছোট । 


চেন! অচেনা 


দেখছি, নোট নিচ্ছি । হঠাৎ মুখ তুলে (দেখি সতীশ দাড়ি 
তে হয় বসে কৃ । চোখাচোখি হতেই সতীশ বলল, ও ত মাঠটিল | 
লে পাল রী ভাবটা এমনকি আর পাখি ঘা দেখে আমর| বিশ্িত হচ্ছি । 
at কাঁ অনার ভি দেখে আমি চটে গেলায়। বললাম - তুমি গুল মের না সতীশ । 
___- = ১৬1 মাঠঁচিল বলছ কেন ? ক্ষেতে দোখ ক্ষেতচিল বল 


| বেড়ার উপর দেখলে বলবে (বড়াচিল। 
ৃ | বা 
| অত্যান্ত রসিক ছিলেন। তিনি সায়গলী ঢঙে ils 


ভুল করো না পথিক' গানকে প্যারডি করে গেয়ে 


' করলেহ জানা যাবে। হচ্ছেন কার্তিক- 
বাপীদের সবচেয়ে বড় দাদা হিতে ্রমোহন__ হিতেনদা। 


সক্চযেবেলায় 52 নং আমহাস্ট স্্রাটে ফিরেই 
হিতেনদার ধরবারে। হিতেনদা জার্ডন ও সটয়ার্ট- 
বেকার ঘেঁটে বললেন, জাঙন নামটা উল্টোপাল্টা 
করেছে, বেকারে ঠিক আছে, মাঠচিল-ই। রায় শুনে 


ঃছিল লম্বার 46 তে =~ 

টি সেমি (18 ইপ্টি] 

| দি পের মতো গলা ede রী 51 সেমি (20 ইণ্টি)। স্ত্রীপাখি দেখতে বাদাম- 
“গঢ় দিক, তার উ হলদেটে-লালচে সরু লাইন, বস্তিপ্রদেশে সাদা ছোপ ৷ 
টার রা সাদা ন তলার আচ্ছাদক পর্যন্ত পাটকিলে আঁকাবীকা ডোরাকাটা 
ক ইনটটে-লালট 'পাটকিলের পটি। লেজের মাঝের পালক ধৃসরাভ, বাকি দৃ'দিকের 
|, শু) অন্বয়স্থদের কিন্তু প্রত্যেকটি পালকে গাঢ় পাটকিলের পটি । উভয়ের কনীনিকা 
ন বিষ নেব পাটকিলে। চু শিঙে-কালো, তলার চণুর গোড়াটা সীসে, নাকের 
সি জি গা ও আঙুল ফিকে ময়লাটে হলুদ, নখর কালো। 

| দিয় দিল পগ্চলীয় প্রদেশসমূহ থেকে পুবে তারবাগাতাই ও তিয়েনশান পর্যন্ত 
রাশিয়া “বং ফারঘানা । সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকেই পরিযায়ী হয়ে আসতে 
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গাল বশ শা 


শুরু করে সমগ্র ভারত, আন্দামান, লাক্ষান্ধীপপুঞ্জ, পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কায় 
সমতল থেকে 3001 মি. উচ্চতার মৃধা । আফ্রিকা ও বর্মাতেও যায়। বাঁক বেঁধে আসে না. আসে 
ফাক ফাক হয়ে একের পর এক সন্ধোতে এবং তারপরেও রাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জমায়েত হয় 
কোন পাহাড়ের ধারে মেঠোজমি, ক্ষেতের ধারে, পাথুরে আধামবুভূষি স্থান বা বাছহীন ছোট কোগকাডে 
পরিষায়ীর সময় বেশ উঁচু দিয়ে আসে, সাধারণত অনা সময় অত উঁচুতে কখনও ওড়ে না। 

খা্দা- ব্যাঙ, গিরগিটি-টিকটিকি, মেঠো ইদুর, মাটিতে বাসা বাধে যেসব পাখি, তাদের ছানা 
ও অসুস্থ পাখি, ঘাসফড়িং ইত্যাদি। দু-একটি পাকস্থলীতে ছোট বটের (বাস্টার্ড-কোয়েল) ও 
ভাটভিভিরের (স্যাও-গ্রাউজ) মাংসের অবিশষ্টাংশ পাওয়া গেছে। ভারতে মাছ খায় কিনা জানা 
যায় না, কিছু 1940 সালে পক্ষিবিশারদ ডবলু পি লোয়ে দেখেছেন পরিযায়ীর শেষে আফ্রিকা থেকে 
ইউরোপে ফেরার সময়, লোহিত সাগরের উপরে নখরে উড্ভুকু মাছ ছৌঁ-মেরে নিতে এবং খেতেও । 

ডাক_ ভারতে ডাক শোনা যায় নি। . 

স্কভাব-_ একদম সম্ঘচারী নয়। একাই বিচরণ করে। দেখা যায় সারাদিন গাঁয়ের ধারে ক্ষেত ' 
বা মাঠের উপর এক-দু মিটার উঁচুতে ক্লান্তিবিহীনভাবে ডানা মেলে নি:শব্দে উড়ছে। কখনও নেমে 
মাটির টিবির উপর বসছে, আবার উড়ছে বড় ঘাসের বন বা ঝোপের উপর । হঠাৎ পা দুটো বুলিয়ে 
দিয়ে নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের উপর । শিকার বুঝতেই পারে না যে তার শিয়রে শমন। 
বেড়ালের মত নিঃশব্দে আঘাত হানে বলেই তেলুগু-তামিল নামের সার্থকতা । শিকারে সফল হলে 
সেখানে বসেই খেয়ে আবার ওড়ে । কখনও ঝোপ বা গাছের উপর বসে না! রাত্রে জমায়েত 
হয় উন্মত্ত প্রান্তর, চষা বা অনাবাদী জমির টিবির উপর । সকলেই পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বজায় 
রাখে। গা ধেঁষার্েষি করে বসে ঘৃমোয় না। প্রত্যেকেই এক বা দু-মিটার তফাতে স্বাতন্ত্য বজায় 
রেখে রাত কাটায়। | 

প্রজননকাল-_ মনে হয় মে-জুনে নিজেদের দেশে। আপনা থেকে মাটিতে গড়ে ওঠা কোন গর্তে, 
খোলা মাঠ ও জলাভূমির ধারে, পাতা ও ঘাস বিছিয়ে 4-5টি ডিম পাড়ে সাদা, তার উপর সাধারণত 


লালচে-পাটকিলের ছিট ও ছোপ থাকে। 
পাহেটাই € 7৭ 0০7০) 


এই পাখিকে উন্মুক্ত পরিবেশে বেলগাছিয়া-পাতিপুকুরের কাছে দেখার বছরখানেক আগে দেখেছিলাম 
52নং আমহাস্ট স্টরটে প্রয়াত কার্তিক বসুর ওখানে। দুটি পাখি ছিল, চারু-সতীশদের ধরা । আমি 
বিকেলে যেতেই কার্তিকদা বলল, বলতো কি পাখি? বলি, তোমার কাছে যখন এসেছে তখন 
নিশ্ই বাজ বংশীয় কোন পাখি, তবে আগে কখনও দেখি নি। কেন জানি মনে হচ্ছে মাঠচিলেরই 
(পেইল হ্যারিয়ার) কোন জ্ঞাতি হবে। আর সাদা-কালো রং দেখে আবলকি (পায়েড) বলেই মণে 
হচ্ছে। কারতিকদা হেসে বলেছিল, আন্দাজটা তোর ঠিকই। ঘা ওপরে গিয়ে দাদার (হিতেন্্রমোহণ 
বসু) স্টুয়ার্ট বেকার-এর বই থেকে বের কর এর নাম-ধাম। বলি, স্ট্রয়াট-বেকার-এর চাইতে জাড়ন- 


(ball 9৭1 পথ 


এর বই থেকে চট্ট করে বের করতে পারব । এর বকটাতেই 
১1 খামার সুবিধে লাগে। কিন্তু দোতলায় গিয়ে বষ Hrs 
সনক করার (1য় আমায় এখন নামার বলে দাওনা 
(গন, পরে বই দেখে নেব। জবাব পাঠ, পাখি চিনতে 
কা |. জানতে হলে এটুকুন কষ্ট করতেই হবে। অগত্যা 
ENON উপরে উঠ বই খাঁটতেই হল। প্রগনে জার্ডন দেখে বার 
Die eel) সি এর শাম। পরে স্টয়ার্ট-বেকার দেখে সবটা জেনে 
নিচে নেমে কার্তিকদার কাছে এসে হেসে ফেললান ৷ 
‘| কাঙিকদাও হাসতে লাগল। বাজ বংশের পাখি হলে কি 
69০ পাহেটাই শন ওরা কোন পাখি শিকারে অক্ষম । দুর্বল, ওড়াতে 
দুতও নয়। 
ছিগছিপে সুন্দর কালো-সাদা পাখি। মাথা, ঘাড়, গলা ও বুক কালো, বাকি তলাটা এবং বস্তিপ্রদেশ 
এলা, লেজ ধৃনর। ডানা রূপোলি-ধূসর। ওড়ার পালকে চওড়া করে কালো ছোপ. মধ্যবর্তী ডানার 
পালকের আচ্ছাদকে কালো পটি। এই পাখি দুটোই পুরুষ । পাখি জার্ডনের বইতে লেখা আছে 
গ্ুষ একই দেখতে । কিন্তু তা ঠিক নয়। 
পাখি দেখেছিলাম অনেক পরে। চেনা খুবই শত্ত, মাঠচিল বলেই ভূল হয়। একমাত্র ডানার 
পাভদেশ মাঠচিলেদের চেয়ে একটু ভোঁতা এবং ওড়ার সময় ডানা নাড়ে খুব ধীরে স্ত্রী-পাখির 
টপরাংশ গাঢ় পাটকিলে, নিম্নাংশ ফিকে মেটে লালচে-হলুদ, ঘাড় কিছুটা সাদাটে। দু'জনেরই কনীনিকা 
উজ্বল লেবু-হলুদ, উপর ও নীচের চণুর অর্ধেকটা কালচে-পাটকিলে, নীচের চণুর বাকি অংশ 
সবজেটে-হলদের ছোয়াচ নিয়ে সীসে-রঙা। নাকের উপর উন্মুন্ত বিল্লি সবজেটে-হলুদ। পা ও আঙ্গুল 
কমলা-হনুদ (স্ত্রী-পাখির একটু নিষ্প্রভ), নখর কালো। 
এই পাখি শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (আ্যাকসিপিপ্রিদি) এক প্রজাতি । 
শাম-পাহেটাই (সার্কাস মেলানো লিউকস), ইংরেজী- প্রায়েড হ্যারিয়ার, নেপালি- আবালক পেটাহা । 
পুরুষ লম্বায় 46 সেমি (18 ইণ্চি), স্ত্রী 49 সেমি (19 ইণি)। 
বাসস্থান প্রধানত শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে পূর্ব ভারতে । বেশি দেখা যায় মণিপুর, আসাম 
“মধ্যে বাসাও বাধে), বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা থেকে পূর্ব উপকূল ধরে 
‘শাকৃখারিকা এবং কিছু শ্রীলঙ্কায়। এছাড়া কখনও-সখনও দেখা যায় কেরালা, পশ্চিম মাদ্রাজের 
শী পালনি পর্বতসমূহে, মহীশুরের লোগা জেলা, মধ্যপ্রদেশের পূর্বাল বালাঘাট, তাডারা 
মু {| কচিং হাজির হয় জন্ধগ্রদেশের ওয়ারাঙ্গাল চারি রর 
্‌ চর জায়গায় 2100 মি. উচ্চতার মধ্যে এবং সমতলে মেঠো জি বোলে লিলা 
টা চীন জঙ্লে। বাসা বাধে বৈকাল হুদ থেকে পুবে 8 এলজি কি 
দত আমর অগ্যলে। শীতে পরিযায়ী হয় পূর্ব ভারত থেকে ভর ১১, 
| য় অণ্যল, বোর্ণিও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে । 
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| Hoty 
গার ও পালনি পর্বতনমূহে, মহীশুরের লোগা জেলা, মধ্যপ্রদেশের পূর্বাগুল বালাঘাট, ভাঙারা 


(hal HBA পাখি 


৷ এর বই (থাক চট করে বের করতে পারব । এর বটাতেই 
সামার সুবিধে লাগে। কিন্তু দোতলায় গিয়ে বই ঠাঁটকে 
পণাঙ্ত করার চেয় আমায় এখন নামটি বলে দাওনা 
(কন, পার বই দেখে নেব । জবাব পাঠ, পাখি চিনতে 
এ | পল, জাণতে হলে এটুকুন কষ্ট করতেই হবে। আগত্যা 
রং যা ৬৭: উঠ বই ধাটিতে্ হল। প্রথমে জার্ডন দেখে বার 
004000007)" | বরলাম এর নাম। পরে সয়ার্ট-বেকার দেখে সবটা জেনে 
48. | নিচে নেমে কার্িকদার কাছে এসে হেসে ফেললাম। 
| 5 | কাঙিক্দাও হাসতে লাগল । বাজ বংশের পাখি হলে কি 
লী হাব ওরা কোন পাখি শিকারে অক্ষম । দূর্বল, ওড়াতে 
fh 99 পা1515 দ্ুতও নয়। 

পপ সুন্দর কালো-সাদা পাখি | মাথা, ঘাড়, গলা ও বুক কালো, বাকি তলাটা এবং বস্তিপ্রদেশ 
pe লেড ধূনর। ডানা রূপোলি-ধূসর | ওড়ার পালকে চওড়া করে কালো ছোপ. মধ্যবর্তী ডানার 
গলারর আচ্ছাদকে কালো পটি। এই পাখি দুটোই পুরুষ। পাখি জার্ডনের বইতে লেখা আছে 

[পর একই দেখতে। কিন্তু তা ঠিক নয়। 
{পাখি দেখেছিলাম অনেক পরে। চেনা খুবই শত্ত, মাঠচিল বলেই ভুল হয়। একমাত্র ডানার 
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. গ্রন্তারশ মঠসিরেদের চেয়ে একটু ভোতা এবং ওড়ার সময় ডানা নাড়ে খুব ধীরে স্ত্রী-পাখির 


ঠপরাংণ গাঢ় পাটকিলে, নিম্নাংশ ফিকে মেটে লালচে-হলুদ, ঘাড় কিছুটা সাদাটে । দু'জনেরই কনীনিকা 
চর লেবু-হলুদ, উপর ও নীচের চণুর অর্ধেকটা কালচে-পাটকিলে, নীচের চুর বাকি অংশ 
দাঢাট-হদের ছোয়াচ নিয়ে সীসে-রঙা। নাকের উপর উনুত্ত ঝিললি সবজেটে-হলুদ। পা ও আঙ্গুল 
গেলা-হপদ (ব্রা-পাখির একটু নিদ্প্রভ), নখর কালো। 

এ পাথি শ্যেন বর্গের (ফালকণিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (আ্যাকসিপিট্রিদি) এক প্রজাতি । 
গান গাঠ্টেহি (সার্কাস মেলানো লিউকস), ইংরেজী_প্রুয়েড হ্যারিয়ার, নেপালি- আবালক পেটাহা । 
{" লগা 46 সেমি (18 ই), স্ত্রী 49 সেমি (19 ইণি)। 

গাগাণ_ প্রধানত খাতে পরিয়ায়| হয়ে আসে পূর্ব ভারতে । বেশি দেখা যায় মণিপুর, আসাম 
গর ॥ধ) বাসা বধ), বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা থেকে পূর্ব উপকূল ধরে 
ধারা এবং কিছু শ্রীপঞ্ধায়। এছাড়া কখনও-সখনও দেখা যায় কেরালা, পশ্চিম মাদ্রাজের 


৮1 কিং হাজির হয় অন্ধ্রদেশের ওয়ারাঙ্গাল জেলা ও মহারাষ্ট্রের বোম্বাই অগুলে। বিচরণ 


৬ গাথা 2100 মি, উচ্চতার মধো এবং সুমতলে মেঠো জমি, 'ধানখেত এবং বিলের 

টা খাদের দঙ্গরে। বাসা বাধে বেকাল হুদ থেকে পুবে উসুরিল্যাও, দক্ষিণে টু 

|, ঠা Ks শামুর অগলে। শীতে পরিযায়ী য় পূর্ব ভারত থেকে ভারতের বাইরে বর্মা, দক্ষিণ 
“গয় অল, বোণিও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে । 


০০০ AT ই 


বান্ধ বংশ পানচিল্স ২৬৫ 


ডাক- সাধারণত চুপচাপ ৷ তবে বাসার কাছে জ্পদ্থান্দর কেউ এলে ঠাঁড়িচাচা (ট্রি পাই) মার্কা 
পরপর ছ'বার একটা আওয়াজ করে । 

থাদা-- ব্যাঙ, টিকটিকি-গিরগিটি, নেংটি ইঁদূর, ঘাস-ফড়িং ইত্যাদি। মাঝে মাঝে জসস্ দূর্বল 
কোন পাখি এবং মাটিতে যেসব পাখি বাসা বাঁধে তাদের ছানাদের খেয়ে থাকে। 

গ্ুজননকাল-_ প্রজনন ঘটে সবই ভারতের বাইরে । একমাত্র আসামের ডিবুগড় জেলায় ও কাছাডে 
600 থেকে 900 মি-র মধ্যে, বাসা বাঁধে এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মধো। ধেসো জমিতে দৃমড়ে 
যাওয়া বড় ঘাসের উপর কয়েক সেমি উঁচুতে ঘাসের চাপড়া সাজিয়ে বাসা বানায়। সাইবেরিয়ায় 
এ থেকে €টা সাদা ডিম পাড়ে, কখনও তার উপর লালচে ছোপ থাকে ভারতীয় ডিমের খবর 
এখনও বিশেষ কিছু জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ (সাইবেরিয়ায়) 436 ১৫74 5 মিমি । 


পানচিল ( Euvonion Moreh Homer) 


বাল্মীকি অবস্থায় কখনও পৌছব না, এটা জলভাতের মত সত্যি, কিন্তু রত্রাকররূপে 13 থেকে 
50 বছর বয়েস পর্যন্ত যে ভূমিকা পালন করতাম, তার ফলে সেই যুগে পুজোর পরেই বন্দুকের 
ঘোড়াটানার আঙুলটা চুলকোত ৷ নলখাগড়া, শর, উলু, জল-বাতাস আলোয় মেশা পরিবেশ নেশার 
মত আমায় টানত। কোথাও যাবার আমন্ত্রণ বা সুযোগ না পেলে বারে বারে যেতাম কলকাতার 
উপকণ্ঠে বাদা বা লবণ হদে। 

সেখানে বিগরি বা তুলসীবিগরি (কমন টিল), আর বালি [_ 
হাস (কটন টিল) বন্দুকের গুলিতে গোটা কতক পড়লে পর |... 
কাছে-পিঠে কোড়াল বা মচ্ছল (প্যালাসেস ফিশিং-ঈগল। | ২ 
থাকলেও এ রাজকীয় পখিটি তার নজরানা আদায় কর). 
নেবেই, হাজার হুসহাস বা বন্দুক উচিয়ে যতই ভয় দেখানর |: ৯২. 
চেষ্টা করা যাক না কেন। তি, 

সন-তারিখ আজ আর ঠিক মনে নেই, 1939 -40 সালই 1. 
হবে, খুব ভোরে বোধহয় প্রথম ট্রেনেই শিয়ালদা থেকে 
গড়িয়ায় গিয়ে নেমেছি। ভেড়ির পাশ দিয়ে চলেছি, মাই | 
তিনেক গেলেই নতুন দেয়াড়া বলে একটা গ্রাম পাব। এইসব 
ভেড়ি আর নেই। শেষ 1976 সালের ডিসেম্বরে গিয়ে দেখি ্‌ 
জলের চিহ্ন আর না থাকার মধ্যে। সব মাঠ হয়ে গেছে। 1 0. 
ভেড়ির আল দিয়ে চলেছি। একদিকে যেখানে জল প্রায়. চি 10) সা 
নেই, সেখানে উলু, শর ও নলে ভর্তি। স্টেশন থেকে সিঁড়ি 
দিয়ে নেমে খানিকটা যেতেই সঙ্গে বন্দুক দেখে কয়েকটি ছেলে পুরোপুরি প্রকৃতির সাজে কয়েকটির 
আবার জাঙ্গিয়া জাতের জিনিস পরনে জুটে গেল, এদের তাড়ালেও যেত না। 
অ-চে-পা ৩৪ 


নল 
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চেনা »1/ন। পাখি 


খুবই সতর্ক হয়ে। শর-বনটা হাত পাচ-ছয় ও 


iV | 
রি পাশ থেকে এক বাঁক বালি ঠাস উড়তে আগি লি, তারপরে জলরাশি । হা 


ৃ করছি । (বশ কায়কটা পাছে 
। শর সরিয়ে £াসগুলো একে একে 


। খুব বড়সড় নয়, চিলের চেয়ে এ 
পছনে উলুঘাসের জমির দিক থেকে উড়ে এসে প্রায় আমার গা রোদে গিয়ে এক 


এ ঘরে, বি 
ন জল চুড়ছে, চিৎ 
নিল। ছেলেরা জল চুড়ছে, চিৎকার করছে, 'পানিলে নেল, পানচিলে নেল'। 


| £ থকে তুলে 
গল উপুর ঝোপে বালিঠাসটাকে 
পকড়ে। সমস্ত ঘটনা ঘটতে আধ মিনিটও সময় যায় নি। কোড়ালের মত এই পারখিটাও 


ধ্য, কিছু তুলনায় আকারে 


E কোড়ালের পক্ষে বালিহাস তুলে নিয়ে যাওয়া সহজসা 
পা তা-সতেও অবলীলাকমে তুলে নিয়ে গেল দেখে অবাকও হলাম। 


দই একটাকে ধরে নিয়ে হাজির । 
পাটা শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (আ্যাকসিপিট্রিদি), এক প্রজাতি । 
না পনচিল, টিকা বউরি (সার্কাস ইরুগিনোসাস), ইংরেজি মার্শ হারিয়ার। স্রী-পাখি বায 
সেমি (23 ইঞ্চি), পুরুষ 54 সেমি (21 ইপি)। পুরুষের দেহ গাঢ় পাটকিলে, মাথা, ঘাড়, বুক 
ডিক হলদেটে-লালচে, নিচের অংশটা গাঢ় হলদেটে-লালচে। লেজ রূপোলি-ধৃসর, রূপোলি-ধৃসর 
নার একদম ডগাটা কালো। উভয়ের কণীনিকা বাদামী-পাটকিলে, চু শিঙে-কালো, গোড়ায় 
বুকের কাছে সবজেটে-হলুদ বা সীসে, নাকের উপর অনাবৃত বিল্লী হলুদ, পা ও আঙুল হলুদ 
(কে কমলা-হলুদ, নখর শিঙে-কালো। 
বাসস্থান দক্ষিণ সুইডেন, এবং ডেনমার্ক থেকে পুবে ইয়েনেসি, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরীয় কূল, 
ঘন এবং মঙ্গোলিয়া। শীতে পরিয়াধী হয় আফ্রিকা, ভারত, মালয় উপদ্বীপ, দক্ষিণ চীন, 
“পাদ ও ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে । 2000 মি, উচ্চতার মধ্যে সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ, 
“গামা, শ্রীলঙ্কায় পরিযায়ী হয় সেপ্টেম্বর থেকে । নিজের বাসভূমিতে ফিরে যায় এপ্রিল-মে মাসে। 
*নক পক্ষিবিজ্ঞানী মনে করেন কাশ্মীর ও উত্তর ভারতের নানা স্থানে এরা বাসা বেঁধে স্থায়ী 
| দাস করে। দেখা যায় ঝিল, বাদা, খাল, জলে ভেসে যাওয়া ধানথেত ইত্যাদির ধারে। 
| এ ব্যাঙ, মাছ, মেঠো দুর চো, দূর্বল ও আহত পাখি, বড় জলজ-কীটপতঙ্গ এবং সময়ে 
8 নত প্রাণীর মাংস। 
1] ডা. ভারতে শোনা যায় নি। 
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বাজ বংশ : সাপমারল ২৬৭ 


স্ভাব-_ জলের ধার ছাড়া অনাত্র এদের দেখা যায় না বললেই হয়। কচিৎ ঘাসের মাঠে বা 
শুকনো শস্য খেত থেকে শিকার ধরছে নজরে পড়ে । দেখা যায় শর বা নল-খাগড়া বনের কয়েক 
মিটার উঁচু দিয়ে পাখা ছড়িয়ে স্পন্দনহীনভাবে ভেসে চলেছে, সঙ্গে থেকে থেকে অলসভঙ্গিতে পাখার 
ঝাপট, হঠাৎ গোত খেয়ে ঢুকে গেল শর-বনের ভিতর কোন শিকার ধরতে । বহু সময় দেখা যায় 
মাটিতে বসে আছে, বিশেষত খাল, বিলের ধারে কোন টিবির উপরে । ওখান থেকে উড়ল শূন্যে 
একটু জোরে ডানার ঝাপট মেরে, ডানা দুটো শূন্যে তুলে দিল উপরে ইংরেজী ৬ -করে, চলল 
বাতাস কেটে সৌ সৌ করে কোথায় যেন শিকার দেখেছে । আমার শিকার করা বালিহাস যেমন 
নিয়েছিল, তেমনি আরো অনেক শিকারীকে ওদের দস্যুবৃত্তির ফল ভোগ করতে হয়েছে। বিনা 
ভ্রক্ষেপে কাউকে ভয় না করে তুলে নিয়েছে বন্দুকে আহত বা নিহত পাখি যা কখনও কখনও 


ওর দেহের তুলনায় বড় এবং ভারীও। 
শ্রজননকাল_ ভারতের বাইরে এপ্রিল থেকে জুন। কোন বাদার ধারে মাটির উপর নলখাগড়া 


বা শরের পাতা দিয়ে বাসা বানায়। লাইনিং দেয় ঘাসের, ছিট ছোপহীন সাদা-রঞ্ডের ডিম পাড়ে 
46টি । 


সাপমারিল 


20-10-82-র বিকেল নাগাদ ন্যাজাট হয়ে সন্দেশখালি পৌছেছি। অতিথি হয়েছি ওখানকার গ্রাম- 
পপ্ঠায়েতের সভাপতির । পরদিন 21-10-82 সকাল ছটায় ‘জয় মা বীণাপাণি’ ভটভটিতে চেপে গিয়েছি 
বাগশা। জঙ্গলে ঢুকব বলে সেখানকার রেঞ্জ অফিস থেকে একজন বন্দুকধারী ফরেস্ট গার্ডকে নিয়ে 
চলেছি ঝিলা নদীর উপর দিয়ে। পাশে আড়বেশি ব্লক নং 2-এর জঙ্গল। নানারকম পাখি দেখছি, 
বাদরও দেখছি। নোট করছি। সকাল 9-15 মিনিটে বুড়ির ডাবরি খালে ঢুকলাম। ডানদিকে আড়বেশি 
নক নং 5। সাধারণ শকুন (হোয়াইট-ব্যাকড্‌ ভালচার) ও লম্বাচণ শকুন (লংবিলড্‌ ভালচার) 
দু'জাতই বাসা বেঁধেছে এক-একটা কেওড়া গাছে। হঠাৎ দেখি সামনেই চিলের চেয়ে বড় একটা 
পাখি উড়ে আসছে আমাদের ভটভটির দিকে। এক কালো সাপের মাথা ও ঘাড় নখরে আটকে 
ধরে আছে। সাপটা ছাড়াবার জন্যে প্রাণপণে লেজ আছড়াচ্ছে। কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না: 
মাথার উপর দিয়ে যখন পার হয়ে আড়বেশি ব্লক 5-এর দিকে গেল তখন পাখিটাকে ভাল করে 
দেখলাম। পাখিটা বেশ গাঁটাগোট্টা দেহের উপরাংশ গাঢ় পাটকিলে, নিম্নাংশ সাদা হলেও গলায়, 
বুকে সাদার উপর পাটকিলের সরু ও চওড়া ছোপ ও টান বেশ কয়েকটা । লেজে 3কি 4টি পটি, 
একদম শেষের পটিটা আর বাকিগুলোর চেয়ে বেশি চওড়া। মাথাটা একটু গোলাকার এবং ধূসরাভ । 
পাখিটা ঈগল ৷ ভটভটির সারে কালীপদকে বোটটা থামাতে বলেছি। চোখে দূরবীন। সাপটা দেখলাম 
কেডটে। ঈগলটা এসে বসল আরেকটা কেওড়া গাছের উপরের ডালে। বীকান তীক্ষ চণু দিয়ে 
সাপের ঘাড়ের কাছ থেকে মাংস ছিড়ে মুখে দিচ্ছে। কেউটেটা হাত দেড়েক-দুই হবে। লেজ দিয়ে 
ওর দেহটাকে বাঁধার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। ধড় থেকে মাথাটা কেটে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। 
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ইউ এবং প1ণকঠান। গুণফের উপর মড়ভুজ আকারের ছোট 
(ঘট ভাঙাচোরা আশে ভর্তি । আঙুল ছোট, ভিতর ও 
বাইরের আঙ্গুল লধ্বায় প্রায় সমান। নখর ছোট এবং 
খুব খোশ বাঁকান নয়। 

“ুযুষ মাপমারিল লশ্বায় 63 সেমি (25 ইঞ্চি), স্তর 

খং | আকারে বড় 68 সেমি (27ইঞি) স্্ী-পুরুষ একই দেখতে। 

৯ 101, সাপমারিল উভয়ের কশীনিকা হলুদ বা উজ্জ্বল কমলা-হলুদ, চণু 

ফিকে ধূসরাত, নীল ডগাটা গাঢ়, নাকের উপর অনাবৃত 
বনী সাদাটে বা ফিকে সীসে-ধূসর। পা ও আঙ্গুল ময়লা হলদেটে-সাদা বা ধূসর-পাটকিলে, নখর 
চালো! 

ইস আসাম ছাড়া সমগ্র ভারত, পাকিস্তান 2300 মি, উচ্চতার মধ্যে। শ্রীলঙ্কায় দেখা 
উন এবং বাংলাদেশে দেখা যায় বলে নথিতুত্ত হয় নি। ভারতের বাইরে মধ্য ইউরোপ থেকে 
গুহ তৃকিস্তান এবং মঙ্গোলিয়া, দক্ষিণে উত্তর আফ্রিকা, পারস্য এবং উত্তর চীন। কিছু মধ্য ইউরোপ 
কে পরিযায়ী হয় উত্তরপূর্ব আফ্রিকায় । 

বাদা_ প্রধানত বিষান্ত সাপ সমেত সবরকম সাপ। 150-180 সেমি লশ্বা দাড়াশ সাপকে শিকার 
পরতে দেখা গেছে। এছাড়া অন্যান্য সরীসৃপ, যেমন টিকটিকি-গিরগিটি, গোসাপ ইত্যাদি, ব্যাঙ, 
বা ইদুর, অসুস্থ বা আহত পাখি, বড় জাতের পোকামাকড় । 

সক তীক্ষত্বরে জোরে খানিকীণা চিলের মতন উড়তে উড়তে ডাকে “পাই-ইওউ পাই-ইওউ'। 
উ৭নকালে খুব বেশি শোনা যায়। 
ইভাব- সাধারণত দেখা যায় নীল আকাশের বুকে সঙ্গ উদাসী হয়ে একাই শূন্যে চক্কর মারছে। 
ওবা দুই ডানা ছড়িয়ে দিয়ে কোন ঝাপটা না মেরে মাটি থেকে 5 থেকে 20 মিটারের মধে। 
| ইত ভেসে চলেছে কিন্তু নজর ঠিক রাখছে নিচে ঝোপঝাড় বা মাঠের উপর কোথাও (কোণ 
| ক আছে কিনা। জমিতে কোন শিকার- বস্তু দেখতে গেলে বা আছে এই সন্দেহ হলে, নি 
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নেমে এসে ঘনঘন পাখা নেড়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে খোজে ৷ বেশ কিছু উঁচুতে বাতাসের 
বেগের বিরুদ্ধে কয়েক মিনিট স্থির হয়ে ভাসে, ডানা ও লেজ একটু এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে ৷ হঠাৎ এ 
অবস্থায় ডানা বন্ধ করে মুখ নিচু করে সোজা ডাইভ মারে খুব উচ্চগতিতে. মাটির খুব কাছে 
এসে ডানা ছড়িয়ে দিয়ে গতিবেগ সংযত করে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের উপর | 400 মিটার মতন 
উপর থেকেও এইভাবে নেমে আসে। গাছের মাথা বা খাড়া পোতা বাশের খুঁটির উপর বসেও 
আহার্যবস্তু খোজে । কখনও দেখা যায় চুহামারদের (বাজার্ড) মতো মাটিতে হাটতে হঁটিতে ধরে 
তার শিকার, ঘাসফড়িং বা তার শৃককীট না হয় উঁই। প্রজননকালে জোড়ায় আকাশে ওড়ে এবং 
ডাকতে থাকে । সেইসঙ্গে ওড়ার নানা কসরত দেখায়। দক্ষিণ ভারতের আদিবাসীদের বিশ্বাস ওদের 
পাখার তলায় ভগবান বিষ্ণুর চক্র আঁকা আছে, সেইজন্য সাপেরা কিছুই করতে পারে না। 

প্রজননকাল-_ ডিসেম্বর থেকে মার্চ। এত বড় আকারের দেহের তুলনায় বাসা বেশ ছোটই বানার, 
কাঠ ও শুকনো গাছের সরু ডাল দিয়ে। মাঝখানটা বসা, কখনও কখনও ঘাসের অল্প লাইনিং 
দেয়। বাসাটা বানায় মাঝারি উচ্চতার নিম, বাবুল, সাঁই বা শমী, শিশু বা অন্যান্য গাছে একট 
খোলামেলা জায়গায় ক্কচিৎ পাহাড়ের খাঁজের ধারে বা নদীর খাড়া পাড়ে বাসা বাঁধতে দেখা যায়। 
ভারতে একটি, উইরোপে 2টি ছোপছাপ হীন সাদা ডিম পাড়ে। ভারতে স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই পরস্পরের 
সাহায্যে বাসা বানায় কিনা তা এখনও জানা যায় নি, তবে স্ত্রী-পাখিকে একাই ডিমে তা’ দিতে 
দেখা গেছে, তবে সন্তান প্রতিপালন করতে দু'জনকেই দেখা গেছে। ভারতে কতদিনে ভিম ফোটে 
তা জানা যায় নি। কিনতু উইরোপে জানা গেছে 47 দিনে ফোটে। বাচ্চারা বাসা ছাড়ে 70.75 দিনে । 
ভারতীয় ডিমের গড় মাপ 73'5 ১ 58'4 মিমি। 


তিলাজ বাজ 


এই পাখিটিকে প্রথম দেখি চিড়িয়াখানায়। দেখে ভালই লেগেছিল। যেসব পাখির ঝুঁটি থাকে 
তাদের থাকে মাথা বা চাঁদির উপর, এদের দেখলাম গোল কালো-সাদা ঝুঁটি ঘাড়ের উপর, বাবরি 
চুল যেমন হয় তেমনি একটু ওঠা। সেটা স্পষ্ট হয় যখন ঝুঁটিটা তুলে খাড়া করে। ছেলেবেলায় 
আলিপুরের চিড়িয়াখানায় একটু উত্যত্ত করে ঝুঁটি তোলাটা দেখতাম । পরে মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় 
দেখেছি শহর কলকাতার আশপাশে । এই পাখিটাকেও চারু-সতীশরা ধরে আমাদের সংগ্রহে দিয়েছিল, 
তখন খুব ভাল ভাবে নজর করে দেখি। 

মাথা কালো, প্রতিটি পালকের শেষে একটু সাদার ছোঁয়া । মাথার ঝুঁটি বাবরি চুলের মত ঘাড়ে । 
দেহের উপরাংশ পাটকিলে, ঘাড় ও ডানার ছোট আচ্ছাদকে ছোট ছোট সাদা ফুটকি, ডানার পালকে 
চওড়া করে কালচে-ধসরের পটি। লেজ পাটকিলে, ঘোলাটে সাদার উপর চিত্রবিচিত্র এবং দুটি 
চওড়া কালচে পটির সবচেয়ে নিচে সরু সাদা পটি। নিম্নাংশে চিবুক থেকে বুক ছিটহীন পাটকিলে, 
সেখান থেকে লেজের তলার আচ্ছাদক পর্যন্ত ফিকে পাটকিলে, তার উপর খুব ফিকে সাদাটে 
লম্বা লম্বা টান,আর সাদা ফৌটা। ডানা চওড়া গোলাকার, তলায় চওড়া সাদা পটিকে ঘিরে সর 


(চনা অচেনা পাখি 


কালো পটি। ডানা লেজ পর্যন্ত পৌছয় না, ৪ সেমির 
(3 ইণ্চ) মতন ছোট । 

পাখিটা শোন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ 
বংশের (আকসিপিট্রিদ), এক প্রজাতি । নাম তিলাজ 
বাজ, সব চূড়, সাপমার চিল (স্পিলরনিস চীলা) 
ইংরেজি_ কেস্টেড সাপে ঈগল, হিন্দি- ডোগরা চিল 
ফার্জ বাজ। 

পুরুষ তিলাজ বাজ 63 সেমি (25ইণ্টি), স্ত্রী 74 সেসি 
(29ইন্ছি)। স্্ী-পূরুষ একই দেখতে । কনীনিকা সোনালী- 
হলুদ, চণু সীসে-নীল, উপরের চণ্ুতে একটু কালচে ভাব, 
নাকের উপর অনাবৃত ঝিল্লী এবং ৮োবের ১রপাশের 
চামড়া হলুদ, প্রজননকালে এই হলুদের ভাব বেশ গাঢ় 
হয়। গুলফে পালক নেই, টেরার্বাকা ছোটবড় ষড়তুজ 
আশ। পা ও আঙুল ময়লাটে-হলুদ, নখর কালো। 

বাসস্থান_ পাকিস্তান উত্তর পশ্চিম সীমান্ত, উত্তর 
ভারত, কাশ্মীর থেকে পুবে নেপাল, আসাম, গাঙ্গেয় 
উপত্যকা, পশ্চিমবঙ্গ, 2000মি. উচ্চতার মধ্যে! উপহীপাজ্ুক 
ভারতে যে উপজাতি মারাঠি “মুরাইয়ালা' (ম্পি চী 
£নানটিস), ইংরেজি লেসার ক্রেস্টেড সাপেন্ট ঈগল, আকারে একটু ছোট এবং সেটা না মাপলে 
বা যায় না। বাসস্থান গাঙ্গেয় উপত্যকার দক্ষিণে 25 উঃ অক্ষাংশ গুজরাট থেকে পুবে পশ্চিমবঙ্গ ৷ 
কার উপজাতি 'রাজালিয়া' (স্পি চী স্পিলোগাস্টার) আকারে ছোট, পুরুষ 59 সেমি (23 ইঞ্চি), 
সেমি (25 ইণ্চি)। বর্মার উপজাতিকে (স্পি চী বার্মানিকাস) অসমিয়ারা বলেন ‘ছিন’, লম্বায় 
সেমি (27 ইঞ্চি)। এছাড়া আন্দামান, নিকোবর ও গ্রেট নিকোবরে একটি করে উপজাতি, তার 
খা ্েট নিকোবরের উপজাতি (স্পি চী ক্লোসি) আকারে সবচেয়ে ছোট, 46 সেমি (18 ইন্ডি)। 
ধর; সবাইকে দেখা যায় সেই সব অণ্চলে যেখানে আছে ঘন গাছপালা ও প্রচুর জল। 
| বদ প্রধানত সাপ, ব্যাঙ, টিকটিকি-গিরগিটি, মেঠো ও নেংটি ইদুর, কাঁকড়া, মাঝে-মধ্ো 
ল সতে গেলে কাদার মধ্যে নেমে বান মাছ, অসুস্থ ও আহত পাখি। মাঝে মাঝে গৃহপালিত 
ঘন তুলে নিয়ে যায়। কিছু শিকারী বদনাম দিয়েছে যে এরা বনদকে মারা পাখি তুলে 


দস বাজ ঘটতে পারে। কখনও কোন তিতির বা জীবঞ্জীব (ফেবান্ট) তুলে নিতে 


উস তা গা aby tnioieag কেক-কেক- 


২1 সাধারণত উড়তে উড়তে ডাকলেও মাঝে মাঝে গাছের ডালে বসেও ডাকে। যেটাকে 
ক! টা , সেটার কাছে আমরা যখন যেতাম তখন সেটা নিচু গলায় 'হুই-হুই' করে কখনওবা 


১৬১১১১১১১১১ 
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ঘভাব- সাধারণত একাই থাকে, জোড়েও দেখা ঘায়। জঙ্গলপর্ণ গিরিখাত, গাছে টাকা প্লোতস্বতীর 
ধার, জঙ্গলের শেষে উপতাকা এবং খেতখামারের ধারে, খুব উট গাছে কিছুটা পাতার আড়ালে 
দুজনে টান টান হয়ে সোজা বসে। সেখান থেকে চারিদিকে কোথায় শিকার বস্তু আছে তাই খোঁজে । 
কোনরকম বিপদের আভাস বা সন্দেহজনক কিছু মনে হলে ঘাড়ের বুটি খাড়া করে তোলে । হনে 
হয় যেন সাদা-কালো পালকের সুন্দর গলাবন্ধ বা মাফলার পরেছে। বেশি দেখা যায় বড় বড় 
গাছের মাথার উপর দিয়ে, কখনওবা খুব উঁচুতে চক্কর মারছে, মাটি থেকে দেখলে মনে হয় বিন্দুসম 
বা-ভেসে চলছে আর তীক্ষম্বরে ডাক-পেড়ে জানাচ্ছে আমি আছি। প্রজননকালে চেল্লাচিল্লিটি বেশিই 
করে, সেই সঙ্গে দেখায় ওড়ার ঘতরকম কসরত হতে পারে পব। কখনও দেখা ধায় তিনটি পাখি 
শূনো কসরতের খেলায় মত হয়েছে। দুটি পুরুষ, একটি র্লী। সেই চিরন্তন রিভুন্জ। 

গ্রজননকাল-_ সমতলে ফেবুয়ারি-মার্চ, পাহাড়ে মার্চ থেকে মে। দঙ্গলের ধারে স্রোতস্বতীর পাশে, 
খুব উচু গাছে মগডালের কাছে, খুব বড় কাঠি ও শুকনো সরু ডাল দিয়ে বাসা বানায়। তাতে 
কখনও কখনও কাঁচা পাতার লাইনিং দেয়। ডিম পাড়ে 1টি । দেখতে সুন্দর, নানা রঙ € স্চিট- 
ছোপের হয়। বেশি দেখা যায় ঘি-রঙের উপর বেশ গাঢ় লালচে-পাটকিলের ছোপ ছোপ । স্ত্রী- 
পুরুষ দু'জনেই বাসা বানায়। স্ত্রীপাখি একাই ডিমে তা’ দেয়। কিন্তু কত দিনে ডিম ফোটৈ তা 
এখনও জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ 71'8 % 56'2 মিমি। 


কোড়াল 


1390-র চৈত্র সংক্রান্তির দিন বাবুঘাট থেকে 10-45-এর বাসে চেপে চলেছি সোনাখালি। যাব 
গোসাবায়। সাড়ে বারটা নাগাদ মিনার্খা ছাড়িয়েই একটা ভেড়িতে দেখি জলের উপর একটা নেড়া 
গাছের খুঁটির মাথায় বসে আছে এক রাজকীয় পাখি। মাঝারি আকারের একটা মাছকে নখরে 
চেপে ধরে চু দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার লাণ্ট সারছে। কুমার চ্যাটার্জি আর আমি বাসে বসে দেখতে 
দেখতে পার হয়ে চলে এলাম। বহু বছর বাদে পাখিটাকে দেখলাম! অবলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছে 
বলেই যনে হয়। 

পাখিটার সঙ্গে পরিচয় কৈশোর থেকে । তখন বাদা বা লবণ হুদ ছিল আমার মুখ্য বিচরণভূমি । 
সেই বিশাল জল-রাজ্যে কতদিক দিয়েই না প্রবেশ করেছি। পছন্দ ছিল মানিকতলা বেঙ্গল কেমিক্যালের 
খাল পার হয়ে যাওয়া। এছাড়াও যেতাম বেলেঘাটার ভিতর দিয়ে বা দমদম-কেট্টপুরের খাল পার 
হয়ে, অথবা গড়িয়া, সোনারপুর বা কালিকাপুরের দিক দিয়ে। সর্বত্রই দেখেছি এই রাজকীয় পাখিটিকে । 
এর সঙ্গে যুদ্ধও কম করতে হয় নি। মৃত ভাসমান শরাল বা বালি হাস সংগ্রহ করতে বাদার 
জল ঠেলে চলেছি, ওরাও উড়ে এসেছে, একটা-দুটো ছে-মেরে নেবেই যতই হুসহাস করে ভয় 
দেখাই না কেন। দু'জনেরই এই হাস-সংগ্রহের মধ্যেদিয়ে একটা হুদ্যতা গড়ে উঠেছিল। সে ছিনিয়ে 
নেবে আর আমি নিতে দেব না। এই খেলায় বেশ মজাই লাগত । তাছাড়া এই বংশের পাখিদের 
পুষে এবং শিকার খেলায় শিক্ষা দেবার মাধ্যমে খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করার সৌভাগ্য হয়েছিল 


(না শাচনা পাঠ 


প্রয়াত কিকেটার কার্তিক বসুর সঙ্গী 
(হিসেবে থেকে। ঠিক এই পার্টিকে 
হাতে পা নিয়ে দেখলেও এই বংশের 
প্রতিটি পাখির প্রতি আমাদের একটা 
শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছিল, শ্রেফ তাদের 
রাজকীয়ভাবের জন্যে । 

একণা এক সকালে এক চেড়ির 
খোলে পৌছে দেখি একদল এই পাখিটিকে 
গুলি করে মোরেছেন। আনি তাদের মৃদু 
ভর্ঘসনা করাতে তারা বললেন, কি 
্‌ ২২৯২২ | করব? যতবারই আসি ততবারই এরা 
510২ কোড়াল হয়ে একটাকে মেরেছি । বলি, আপনারা 
৫ করতে এসেছেন এরাও তাই করতে এসেছে। মাছ শিকার এদের প্রধান হলেও পাখিও এদের 
ভয় খাদ । গোটা ছয়েক তো মেরেছেন দেখছি। এক-আধটা যদি নেয়ই তাতে আপনাদের 

হয পড়ার কথা নয়। 

: বহ হাট-বট পরা, সঙ্গে তিন-চারটে মানাজাতের বন্দুক। পয়সার লোভে স্থানীয় ছোকরারা 
জল নেমে হাস নিয়ে এসেছে। ছেলে ছোকরাদের এই পাখি ভয় করবে কেন? বরং বিশাল পক্ষবিস্তারে 
মারা দেখে ছেলেরাই আতঙ্কিত হবে। 

জলে নেমে পাখিটাকে নিয়ে এলাম। দেখি টু-টু রাইফেলের গুলিতে বুক এফৌড়-ওফৌড়। 
ঢাথ দুটি বন্ধ! মৃত্যুর মধ্যেও একটা শান্ত রাজকীয় ভাব ফুটে উঠেছে। কারুর কোন কাজে লাগবে 
না, শেয়াল-কুকুর-ইদুর ইত্যাদির ভোগ্য হবে। সেই শিকারীরা খুবই ভদ্র ছিলেন। আমার আক্ষেপ 
আচরণে তাঁরা নীরবে ধীরে ধীরে সেই স্থান ত্যাগ করলেন । এই পাখি শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) 
নত বাজ বংশের (আ্যাকসিপিট্রিদি) এক প্রজাতি । নাম_ কোড়াল, মচ্ছল (হালিয়াঈটাস 
নিটকরাইফাস), ইংরেজি প্যালাসেস ফিশিং ঈগল, রিংটেইলড্‌ ফিশিং ঈগল, হিন্দি মাহযাঙ্গ 
নক । 

কোড়াল লক্বায় 76-84 সেমি (30-33 ইণ্চি)। মাথা ও ঘাড় ফিকে সোনালি-পাটকিলে, বাকি দেহের 
“লক গাঢ় পাটকিলে। লেজের প্রায় মাঝামাঝি চওড়া সাদা পটি। যখন উড়ে চলে তখন দেহের 
| জনা এক সমতলে থাকে, কেবল প্রাথমিক পালকগুলি একটু নিচের দিকে বেঁকে থাকে। কনীনিকা 
টাল, চণু গাঢ় যলেট-কালো, নাকের উপর অনাবৃত বিল্লি সীসে, পা ও আঙুল হলদেটে- 
এর কালো স্ী-পূৰুষ একই দেখতে, কেবল স্ত্রী-পাখি আকারে একটু বড়ো। 

“পাকিস্তান ও উত্তর ভারতের হিমালয়ে 1800 মি. উচ্চতার মধ্ো কাশ্মীর থেকে হিমাচল 
| ধখ, শাঞ্জাব, নেপাল, গাঙ্গেয় উপত্যকার ভিতর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বাংলাদেশ, দক্ষিণে, 


| শী, 
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সুরাট থেকে গোপালপুর, ওড়িশার চিলকা। (দখা যায় বড় নদ-নদীর আশ-পাশ, জোয়ার-ভাটা 
খেলা খীঁড়ি, হদ এবং ঝিলে। ভারতের বাইরে বাস করে দক্ষিণ রাশিয়া থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে 
ট্রান্স বৈকালিয়া এবং দক্ষিণে পারস্য উপসাগর ও উত্তর বার্মায়। কিছুটা পারযাী হয় কিনা জানা 
যায় না, তবে গ্রীষ্মে গাছপালাহীন পশ্চিম তিব্বতের কৈলাস মানস-সরোবরের কাছে-পিঠে, যাদের 
দেখা যায়, তারাই হয়ত প্রজনননের জন্য কাশ্মীর অণ্টলে নেমে আসে। যখন কলকাতায় বাদা 
ছিল তখন অক্টোবর থেকে এপ্রিলের মধ্যে প্রচুর দেখা যেত, ওটাই ওদের প্রজননকাল এবং গরম 
পড়লে অর্থাৎ মে থেকে সেপ্টেম্বরে দেখা যেত না। 

খাদ্া__ প্রধানত মাছ, জলার পাখি বিশেষত কারগব ও কামপাখি ৷ এছাড়াও বন্দুকের গলিতে 
আহত যে কোনও হাস শিকারীর সামনে থেকে বিনা ভ্রক্ষেপে তুলে নেয়। খাদ্য-তালিকায় পড়ে 
সাপ, ব্যাঙ্গ, কাদায় কচ্ছপ । প্রয়োজনে মরা প্রাণীও খায়। নথিভুন্ত আছে স্বরা বেড়ালকে তুলে 
নিয়ে যাওয়ার কথা। লাডাখ অণ্যলে বাদি বা কড় হাঁসের (বারহেডেড্‌ গুজ) বাচ্চারা এদের হাতে 
খুব মারা পড়ে। 

ডাক-__ ডাকে অনেকটা পিকিনিজ কুকুরের মত। এছাড়া মুদুস্বরে মুরগী তার ছানাদের যেমন 
ডাকে সেইভাবেও ডাকে । আকাশের বুকে চক্কর দিতে দিতে মুখে আওয়াজ করে। এই আওয়াজটা 
প্রজননকালেই বেশি করে, যখন জোড়ায় জোড়ায় আকাশের বুকে ওড়ার কসরত দেখায়। 

কোড়ালকে সাধারণত দেখা যায় কোনও টিবি, মাছের ভেড়ির পোতা বাঁশ বা নেড়া গাছ, 
ঝিলের ধারে উঁচু গাছ বা নদীর ধারে বালিয়াড়ির মাথায় বসে থাকতে ৷ মাছ ধরে জলের উপর 
থেকেই, মাছমৌরল বা উৎক্লোশের মত জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে না। বড় মাছ নখরে তুলতে 
না পারলে জলের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ডাঙ্গায় তুলে মেরে খায়। এছাড়া মাছমৌরল, 
শঙ্খচিল, পান চিল (মার্শ হ্যারিয়ার) প্রভৃতির শিকার তাড়া দিয়ে ছিনিয়ে নিতে খুবই পটু । জলার 
ধারে যে সব পাখিদের বাসা তার উপর উড়ে উড়ে দেখে কোথায় একটু মোটাসোটা বাচ্চা। ফাঁক 
পেলেই সেখান থেকে তুলে নেয়। কোড়ালকে দেখলে সেইসব বাসার মালিকরা সমস্বরে চেঁচিয়ে 
অন্যদের জানান দেয় শত্রুর আগমনের । আর প্রতিটি বাসায় ধাড়ি ও বাচ্চারা ধারাল চণ্টু এগিয়ে 
বসে থাকে খোঁচা মারার জন্যে। এইভাবে আক্রমণ ও শিকার সাধারণত স্ত্রী-পূরুষ জোড়ায় করে 
থাকে। অল্প জলে একটু বড়সড় শিকার ধরলে তাকে চেপে ধরে জলের মধ্যে চুবিয়ে দমবন্ধ করে 
মেরে নখরে করে তুলে নিয়ে যায়। 

প্রজননকাল-_ অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি। বাসা বানায় 15 থেকে 35 মি. উঁচুতে শিমুল, পিপুল, 
হিমালয় অণ্যলে চিনার প্রভৃতি গাছের উপর বেশ বড় করে শুকনো সরু ডাল দিয়ে। লাইনিং দেয় 
সবুজ পাতার । স্ত্রী-পুরুষ দু'জনই বাসা বানান থেকে সন্তান প্রতিপালনে পরস্পরকে সাহায্য করে, 
কিন্তু ডিম কতদিনে ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। আমি শেষ এদের বাসা দেখেছি গুড়িয়ার 
কাছে, নতুন দিয়াড়াতে হাই-টেনশন বিদ্যুতের থামের ব্র্যাকেটের উপর (1964, 21-3-76 এবং 
19-12-76)| ডিম পাড়ে 2 থেকে 4টি, সাধারণত 3টি ছিটছোপহীন সাদা! ডিমের গড় মাপ 
697 ৮ 5511 মিমি। 


অ-চে-পা ৩৫ 


৮েনা-অচেনা পাখি 
zat মাছ মী 


98? সকালে দৈনিক আজকালে কলকাতার চিন্তরঞ্জন রায় এস, 


24 ইণ্টি)। 
এটি পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, বিহার, 


পর NTE ৪525. | ওড়িশা ইত্যাদি হিমালয়ের নিন্নাংশ 

চি পা ০০০০০০০৫৫৮৫ প্রদেশের পাখি নয়। ভারতে বাইরে 

hl থেকে সেপ্টেম্বর মাসে আসতে 
করে। থাকে মার্চ কি তারও কিছু পর পর্যস্ত। দেখা যায় সমগ্র ভারতেই। কিছু পাখি স্থায়ী ভা 


বাসা বেঁধেছে লাডাখ, কাশ্মীর, গাটোয়াল ও কুমায়ুনে 2000 থেকে 3300 মিঃ উচ্চতার মধ্যে এবং 
আসামের কাছাড় প্রদেশে । | 


পরয়াত পক্ষিপ্রেমিক প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় ও আমি একবারই বাসা বাধতে দেখেছি 
পুরের বোটানিকসে গঙ্গার ধারে একটা নেড়া গাছে। কিন্তু তার প্রজননকালীন চেহারা, দেখিনি, 
দবেছি পরিযায়ী হয়ে আসার রং কালচে-ধৃসর। প্রজননকালীন চেহারা পেয়েছিল কিনা এবং ডিম 
গড়ে বাচ্চা তুলেছিল কিনা জানি না। ইচ্ছে থাকলেও আর সুযোগ হয় নি। 

নদী, জলা, বিল, খাঁড়ি ইত্যাদির ধারে বা ভিতরে উঁচু নেড়া গাছে বা জলের মধ্যে পৌতা 
শের উপর, অথবা পাথরের টিবির উপর বসে জলে ঝাঁপিয়ে শিকার ধরলেও সেটা তখনকার 
"' আবাস হতে পারে বটে কিছু পাকাপাকি ভাবে নয়। আমরা যেমন চেঞ্জে গিয়ে কিছুদিনের 
“নো বাসা ভাড়া করে থাকি সেই রকম আর কি। যেখানে ওরা বসে সেই জায়গাটা ওদের পূরীষ 
গাগে চুনের মত সাদা ছোপে ভরে যায়। 
j চা ইন উইরোপের স্কটল্যা্ড ও ল্যাপল্যাঙ থেকে পূবে কামচাটকা ও জাপান, দক্ষিণে স্পেন, 
| আফ্রিকা, ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপসমূহ, গ্রীস, লোহিত সাগরের তীরবর্তী অণ্ল, দক্ষিণ আরব 


| এ রন 1 ২ Lt এ 
৷ & ক্ষণ টীনে। শীতে পরিযায়ী হয় দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, বর্মা, থাইদেশ, মালয়েশিয়া, ফিলিপিণ 
| “দা দ্বীপপুঞ্জে | 


|] 
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বাজ বংশ  মাছমৌরল/শকুন ২৭৫ 


বাসা বীধে বেশ বড় করে কাঠি ও শুকনো সরু গাছের ডাল দিয়ে, যার ব্যাস 38 সেমি এবং 
প্রায় ততটাই গভীর । বাসাটা হয় জলের ধারে বা মাঝে, প্রায় নেড়া গাছে 12-14 গনি. উঠতে । 
ডিম পাড়ে হলদেটে-সাদা রঙের 2-3টি, কখনও বা 4টি । 

স্বভাব বেশির ভাগ সময় দেখা যায় একা বসে আছে জলের ধারের বা ভিতরের মরা গাছে, 
অথবা জলের ভিতর থেকে উঠে থাকা উঁচু পাথরের উপর । সেখান থেকে উড়ে দলের উপর 20 
থেকে 30 মি. উচ্চতায় চক্রাকারে আস্তে আস্তে পাখা ঝাপটিয়ে চলে, যেমন ভাবে ওড়ে চিল। 
মাঝে মাঝে পাখা ঝাপটান বন্ধ করে চিলের মত ভাসে। ওইভাবে নেমে এসে শিকার খুঁজে উড়ে 
উপরে উঠে চলে যায়। মাঝে মাঝে ড্ুত ডানা নাড়িয়ে গলা বাড়িয়ে জলের উপর স্থির হয়ে ভেসে 
থেকে, নিচে জলের উপর কোন মাছ ভেসে উঠছে বা নড়ছে কিনা তা দেখে। ঠিক যেমন ভাবে 
দেখে সাদা-কালো ফটকা বা কড়ি কাটা মাছরাঙা (পায়েড কি“ফিশার)। এই সময় তার পা দুটো 
ঝুলন্ত থাকে। সুবিধে বুঝে অর্থাৎ শিকার দেখতে পেলে ডানা মুড়ে মাথা নিচু করে ডাইভ দিয়ে 
ঝপাৎ করে জলের উপর পড়ে । নখরওয়ালা থাবা যার নিচটা ছোট কাঁটায় ভরা. তাতে আকডে 
ধরার সুবিধে হয়, সেই থাবায় আঁকড়ে ধরা পিচ্ছিল চকচকে শিকারটি নিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে শরীরের 
জল ঝেড়ে উড়ে গিয়ে বসে নিজের বসার ায়গাটিতে। তারপর পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে তীক্ষ 
বাঁকানো চু দিয়ে ছিড়ে ছিড়ে খায়। . 

খাদ্য- মাছই একমাত্র খাদ্য । 

ডাকে__ ‘কাই কাই কাই' কিংবা ছোট শিসের মত শব্দ করে। পরিযায়ী হয়ে এসে ডাকে খুবহ 
কম। যাঁরা শুনেছেন তাদের ভাগ্যবান বলব। 

অশোকবাবু দেখেছিলেন, বড় মাছ ধরে কায়দা করতে না পারায় মাছ তাকে জলের তলায় 
নিয়ে মেরে ফেলেছে, তেমন দুর্ঘটনা তাদের জীবনে কখন-সখন ঘটে থাকে। আমি দেখেছি এক 
বড় কাতলাকে ধরে ডানা ঝাপটিয়ে টাগ-অফ-ওয়ার করতে করতে টেনে পাড়ে নিয়ে এসে মারতে । 

নিজের বাসভূমিতে গায়ের রং_ উপরাংশে গাঢ় পাটকিলের উপর সাদা ছিট, মাথায় নিশ্াংশে 
খুব ছোট ঝুঁটি। নিশ্নাংশে ধবধবে সাদা, শুধু গলার নিচে বুকের উপরাংশে নেকলেসের মত পাটকিলে 
টানা টানা পটি। কালো একটা পটি চোখের পিছন দিয়ে নামে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে ৷ স্ত্রী 
পাখি আকারে বড়ো। 


শকুন 


আমার চারতলার বারান্দার পুবের অংশ থেকে 70-80 হাত দূরে তিনটি নারকেল গাছ। আমি 
বিছানায় শুয়ে প্রায়ই তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি। মাঝের বড় গাছটার মাথার পাঁচটা ডাল সোজা 
উঠে গেছে। তার তলার ডালগুলি অন্যদের মত উপরের দিকে মুখ তুলতে পারে নি, বেঁকে ঝুলে 
আছে। কারণ সেই ডালগুলিতে বিরাট ভারদেহী কুৎসিত দুর্শন গোটা পাঁচ-ছয় পাখি বসে বিশ্রাম 
করার ফলে, অনাদের তুলনায় তাদের আর সতেজভাব নেই। মাথা নিচু করেই আছে। গত কদিন 


(না আনা পাখি 


ধরেই পাখিগ 
২4311 ! দি া। লো গল দক 
x ২১ ৰ এ. « 3) রাগ অংশে? 
ত +:% 8 পশ্চিমৰঙ্গ আজ খরায় কবলিত 
১১ ৮817 বিলাক নায়ুকে ও পাখির পাঞ্জা পরার 
না বাঁকানো চণুই দূষণমুন্ত করে 
এ.স1ছ। দুর্যোধনের মামার নামে 
1 এই কলিযুগে যাদের দেখি, ঘৃণা 
81 0 করি, অশুচি বলি এবং কুসংস্কারে 
০.1 অমঙ্গলের আশঙ্কা করি, সত্যিই কি 
নি তারা তাই? যদিও দেখতে খুব 
জজ খারাপ । উপরের পালক গাঢ় পাটকিলে- 
ৃ কালো, মাথা, গলা নেড়া, কালচে 
টি. 1128 গলার শেষে ঘাড়ে সাদা সরু পালক 
পা ফোলা। লেজের উপরে বত্তিপ্রদেশ জুড়ে অনেকখানি অংশ সাদা। বুক, পেট পাটকিলে 
পের উপর খুব সরু লাল সাদার টান। ডানার তলা, ৬পরের বুকের দু'ধার এবং উরুর পালক 
এ৷ হনীনিকা পাটকিলে, চণু গাঢ় সীসে, উপর দিকটা সাদাটে, চণুর প্রান্তে মোমের মত অনাবৃত 
চকে শিঙে-কালো। পা ও আঙুল সবজেটে-সীসে, প্রায় কালোই। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। 
ধা শকুন, শকুনি (জাইপস্‌ বেঙ্গলেনসিস), ইংরেজি-- হোয়াইট ব্যাকড্‌ ভ্যালচার, হিন্দি_ গিধ। 
্লায় 90 সেমি। 
বাস্থান_ পাকিস্তানের বেলুচিস্তান থেকে পুবে হিমালয়ের দেড় থেকে আড়াই হাজার মিটার 
টা ধরে নেপাল, আসাম, মণিপুর পর্যন্ত, দক্ষিণে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা অর্থাৎ উপদ্বীপাত্বক 
রাতে সর্ব । শ্রীলঙ্কায় নেই। ভারতের বাইরে বর্মা থেকে ইউনান, দক্ষিণে শ্যামদেশ, দক্ষিণ ভিয়েতনাম 
৫ মালয়েশিয়া । | 
বা্- মৃত ও গলিত মাংস। 
ভাব শকুনকে সাধারণত ছোট দলেই দেখা যায়। অনেকসময় সেই দলে অন্য শকুনও জোটে । 
ঢল পশ্চিমবঙ্গে দেখেছি গো-ভাগাড়ে, নিত্য দেখা শকুনের সঙ্গে পালকহীন মাথা ও লম্বা গলা, 
দু, আকারে বড় (92 সেমি), হালকা থেকে গাঢ় পাটকিলে উপরটা, তলা প্রায় বালির মত 
গা থা চণু শকুন’ (লংবিলড্‌ ভালচার, জাইপস্‌ ইণ্ডিকাস) এবং ৮৯০ 
গলা ও মাথা কালো, লম্বায় 84 সেমির 'রাজশকুন' (কিং ভালচার, টরগন কালভাস) | "১ 
৮ ধর দক্ষিণ ও মধ্যভারতে দেখেছি এদের সঙ্গে ছোট আকারের (61 সেমি) গিনি বা 'ম্বেতশকুণ 
াডেভার ভালচার, নিওফ্রন পের্কনোপটেরাস) ৷ লে দিয়ে 
"ই থেকে শকুন দেখতে অতি কৃৎসিত হলেও আকাশে যখন দুই ডানা না রি 
0৮18৩ ত কৃৎাসত হলেও 
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উসমান, জখন সেই ওড়ার আধা ফু ৩0) একী স্বাভাবিক মাধুর্য ও শ্লবতার মধো প্রাণবন্ত 
তাৎ। গায়ের ধারে দেখা ঘা খাদযাদেষণ, কখনগুবা খেয়ালের বশেই বু উঁচুতে উঠে উড়ে চলেছে 
ঘন্টার পর ঘন্টা, মাইলের পর মাল । | 

ধীমান খুবই ভীক্ষ। ভাবে সাধারণ লোকের যা বিস্বাস শূনো ভাসমান বিন্দুসম শকুন নিচে 
মৃত জড় দেখতে পায়, তা কিছু মনে হয না। একবার চব্বিশ পরগণার বারাসতের কাছে ছোট 
জাখু'লয়ায় দেখেছিলাম, বৈশাখের ভরগূপুরে ঝা ধা রোদে এবড়ো খেবড়ো শুকনো ধানজমির মধ্যে 
ঘিয়ে আসছিল একটা মড়াখেকো চেহারার গযু। হঠাৎ সেটা পড়ে মরে গেল। 

দুরে একটা উচু তালগাছের মাথায় বসেছিল দুটো শকুন । তারা উড়ে আসতে লাগল। তারও 
উপরে উড়াছিল আরও কয়েকটা । এদেরও উপরে উড়েছিল বিদ্দুসম কয়েকটা । বিন্দুসমরা তার নিচের 
উনার শকুনের এমে দেখে উজ করে নেমে আসতে শ।গণ। এক স্তরের শকুন অনা স্তরের 
আচরণ লক্ষা করেই নেমে এসেছে বলে মনে হয়েছে। কিছু কাক ও চিল এসে জটুল। সবশৃদ্ধ 
দল ইল 5055-3, তার মধো শকুন হল 30-35,বাকি কাক-চিল। খাচ্ছে, ঝগড়া করছে, আওয়াজ 
করছে কিক কিক্‌ কখনও ধাতব, কখনও হাসির মত কাকাকাক|। একঘণ্টাও হয় নি, দেখলাম 
গবুটার শুধু সাদা হাড়ের কন্তাল পড়ে আছে। শুকুনরা এত খেয়েছে যে উড়তে পারছে না. কোনরকমে 
ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে সরে যাচ্ছে। 

গুজননকাল- অক্টোবর থেকে মাট। গায়ের ধারে বা ভিতরে, রাস্তা অথবা খালের ধারে উচু 
বট, পিপুল, আম, শিশু ইত্যাদি গাছে বাসা বীধে 10-18 মি. উচুতে কাঠি এবং পাতাসহ গাছের 
সু ডাল দিয়ে। মাঝখানে যৌদলে সবুজ পাতা বিছায়। ডিম পাড়ে সাধারণত একটি, কচিং দুটি 
মোটা খোলার অমসৃণ সাদা ডিম। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে প্রায় 45 দিন লাগে। 


গিমি শকুন 


1965 সালে একবার পণ্ডিচেরী গিয়েছিলাম কয়েকজনের সঙ্গে। পথে মাদ্রাজে নেমে প্রায় 55 
কিমি. দূরে গিয়েছিলাম থিরুকালিকঙম বলে একটা জায়গায়, পাহাড়ের উপরে মন্দিরে । একেই 
পক্ষিতীর্থ বলে। প্রতিদিন নাকি বেলা এগারোটা থেকে বারটার মধ্যে দুটি পাখি কাশী থেকে প্রসাদ 
খেতে আসে এবং খেয়ে ফিরে চলে যায় সেই কাশীতে। 

দেখলাম পাহাড়ের উপর এক নি্দিষ্স্থানে মন্দিরের কোন পুরোহিত থালায় করে এনেছেন কয়েকটা 
সাদা গোল ডেলা। অনেক কাকুতি-মিনতির পর একটা হাতে নিয়ে দেখলাম ভাত, ময়দা, ঘি 
আর চিনি দিয়ে তৈরি প্রতিটি ছোট ডেলা। শুনলাম যে পাখি দুটি আসবে তারা নাকি অমর ৷ 
বহু যুগ ধরেই এরা আসছে। নানা কিংবদন্তি আর গল্পগাথা শুনছি আর ভাব! , অমরত্ব লাভ 
করা কোন জাতের পাখি যে এই অদ্ভুত ভোজাবস্তু খেতে আসবে । বেলা 'সওয়া এগারটার সময় 
দেখা গেল উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে ঈগলের চেয়ে ছোট প্রায় চিলের মতই দুটি পাখি উড়ে আসছে৷ 
করে এসে তারা নামল থালা থেকে হাত-পীচেক দূরে। ও হরি । এ যে আমার অতাস্ত চেনা 


ডি ওফন পেবকনো | 
হংরেজি- ক)াভেঞার ভালচার । 98, 


’ 


পারা ও উড়ন্ত পিপড়ে। সত্যিই কি এরা প্রতিদিন 
কাশী থেকে উড়ে আসে? পায় 1300 কিসি. পথ 
থে, আবার ফিরেও যায় অতদূর । অথচ মাদ্রাজের 


সস 
- চি 106. গিন্নি শকুন রোজ 
8 আসে। খাদ্যান্বেণে আরও ত সংখ্যায় 


[পদতে পারত ৷ সেটাই ছিল স্বাভাবিক। এই উৎসগীঁকৃত ভোগ খেতে নিদেপ পক্ষে তিনটিও ত 
|| গত পারত। গিনি শকুনরা ত অমর নয়। তবে কি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এদের বদল 
| লা হচ্ছে এবং সেটা কোন্‌ উপায়ে ? খাদ্যে কি আফিম মেশান থাকে? ওদের দেখে এইসবই 
{ ন হয়েছিল । আজও কোনও বেজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাই নি। পরে জেনেছিলাম, বোহে ন্যাচারাল 
| হট সোসাইটি এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালাবার চেষ্টা করছিলেন 
I রাছিলেন, কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতরা ও 
দামী অন্যান্য ব্যক্তিরা করতে দেন নি। 
"(বয়স্ক গিরি শকুন বা গৃধিনীর ডানার ওড়ার পালক কালো, বাকি দেহ ময়লাটে-সাদা। 
এ+ ৭ ও ঘাড়ের সামনের অংশ হলুদ চামড়ার। কীলকাকার লেজ, ডগার সব পালক কালো। 
! দে, কণীনিকা গাঢ় পাটকিলে কখনও বা হলুদ, পা ও আঙুল ধৃসরাভ-হলুদ, নখর ফিকে 
লা সত্ীপুরুষ একই দেখতে । 
bi উত্তর-পশ্চিম ভারত, বাংলাদেশ ও আসাম ছাড়া হিমালয়ের দু-হাজার কিমি. উচ্চতা 
hy দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা, পুবে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশে। 
ধিক মানুষের বসবাসের কাছে তা শহর, গ্রাম যাই হক না কেন, এমনকি বেদেদের 
"ty পঢা ঝোপড়ি বা তাঁবুর ধারে দেখা যাবে, আবর্জনা মল বা জীবজস্তুর মাংসের ফেলে 
বাবা অংশ মহানন্দে খেতে । বসে থাকবে মাটির টিপি, ভাঙা পোড়ো বাড়ি ইত্যাদির 
টা মধ্যে ঈানে মাটিতে চলাফেরা করে হাসের মত গলাটা বাড়িয়ে হেলেদুলে। ওড়ে সাভার 
by ধদন্দ-গতিতে। ডানা দুটি দেহের সঙ্গে এক সমতলে ছড়িয়ে দিয়ে বহু সময় ধরে 
ও এসি লে! কচিৎ খুব উঁচুতে উঠে ওড়ে. 
ঠা দেবা "টার নয়। একসঙ্গে দেখা যায় দুটি বা তিনটিকে, তবে € 
" শংখায় অনেকগুলিকে দেখা যায়। প্রায়ই দেখা যায় সেইরকম 
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চিল, কাক ও অন্যান্য শকুনদের সঙ্গে এরাও ভাগীদার। যেটা ঘটে কোন বড় মৃত জন্তুকে ঘিরে 
বা মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জনার স্তুপের উপর । অন্যান্য শকুনদের মত এরা কিন্তু কখনই গলা 
দিয়ে কোন আওয়াজ বার করে না, একদম চুপচাপ । 

এঁজননকাল- ফেব্রুয়ারি থেকে মে হলেও মার্চ-এপ্রিলই প্রধান সময় । বাসা বাধে পুরানো পোড়ো 
বাড়ির কানিসে, পরিত্যক্ত ও ভাঙ্গা মসজিদ, কবরস্থান, কেল্লা, কখনও বা বট, পিপল ইত্যাদি 
গাছে 4 থেকে 6 মিটার উঁচুতে । বাসা অত্যন্ত নোংরা এলোমেলো । উপকরণ, শুকনো গাছের সরু 
ডাল, ভেতরে লাইনিং দেয় ছেঁড়া ময়লা নেকড়া, চুলের জটা, জন্তুর চামড়া ইত্যাদি আবর্জনা. 
কখনও বা স্তন্যপায়ী জন্তুর মল ব| বিষ্ঠা দিয়ে। মাঝে মাঝে ঈগলের পরিত্যন্ত বাসাতেও বাসা 
বেঁধে থাকে। ডিম পাড়ে 2টি। বিশ্রী কদাকার স্বভাব হলে কি হবে ডিম দেখতে বড় সুন্দর । রং 
সাদা থেকে ফিকে ইট-লাল, তার উপর লালচে-পাাকলে বা কালোর ছোপ । স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই 
ঘরগেরস্তালির সব কাজ করে। আনুমানিক 42 দিনে ডিম ফোটে। 


রাজ শকুন 


পার্ক সার্কাসে শিশু হাসপাতালের পিছনে খানিকটা পড়ো জমি, তারপরেই 4নং পুল ওঠার 
পাকা রাস্তা । একদিন সকালে দেখি ওই পড়ো জমিটাতে একটা মরা গরু পড়ে আছে। তাকে 
ঘিরে বেশ কয়েকটা শকুন তার মাংস খুবলে নিয়ে খাচ্ছে। তাদের মধ্যে আর একটি অন্য পাখি 
এসে চুপচাপ জুটেছে। সে-ও খুব সন্তর্পণে গুটি গুটি এসে গরুটার গা থেকে মাংস তুলে নিয়ে 
খাচ্ছে । এই শকুনটা আমাদের সাধারণ শকুনের মতো দেখতে নয়, সম্পূর্ণ আলাদা । দাড়িয়ে দেখতে 
থাকি। বেশ বড়ো কালো দেহ, পালকহীন গাঢ় হলদেটে- লাল উন্মুক্ত ঘাড় ও মাথা, পা ও উরুও 
তাই। গলার তলায় ও উপরের উরুতে সাদা ছোপ। আর-একটা ওই কালো পাখি উড়ে আসছে। 
লাল মাথা, বুক ও উরুতে সাদা ছোপ নিয়ে। দেখি ছড়ানো ডানার তলায় সরু একটা সাদা পটি। 
ডানা সরু, যদিও ওড়ার কয়েকটা পালক ছড়ানো ও উপরে একটু তোলা । বেশ বড়ো ৬-এর 
আকার । স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে ৷ কনীনিকা হয় হলদে, না হয় হলদেটে-পাটকিলে বা টকটকে 
লাল ৷ চণ্ু গাঢ় পাটকিলে, তলার চণঞুর গোড়াটা হলদেটে। চণুর প্রান্তে অনাবৃত বিল্লী, মাথা ও 
গলার মাংসল উপাঙ্গ চামড়া গাঢ় হলদেটে-লাল, পা মাংসল থেকে ফিকে লাল। 

এই পাখি কর্ণগূর গণের টারগাস_ এক এজাতি। নাম_ রাজ শকুন, কালো শকুন (টারগোস 
কাল ভাস)। হিন্দি রাজগিধ, ইংরেজি_ কিং ভালচার, ব্র্যাক ভালচার । লম্বায় 84 সেমি. (33 
ইণ্চি)। 

বাসস্থান- সারা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল হিমালয়ে 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে । 
শ্রীলঙ্কায় দেখা যায় না। এমনকি কোথাও খুব বড়ো দলেও দেখা যায় না। সবখানেই ছড়ানো- 
ছিটানো অবস্থায়। খোলামেলা গাঁয়ের ধারে লোকবসতির কাছে-পিঠে দেখা যায়। ভারতের বাইরে 
বৰ্মা, থাইদেশ, মালয় উপদ্বীপ, দক্ষিণ ভিয়েতনামে । 


চেলা- অচেলা সাব 
পুরোপুরি মৃত মাংসভোজী ৷ থাদা সংগ্রহ করতে অন্যানা শকুনদের সঙ্গেই দি 


মতো এরা বড়ো দলে ঘোরাফেরা করে না 
জন্যানা । এমনকি 
রানা শকুনদের সঙ্গে একটি বা দুটিকে ছাড়া দেখা যায় না। খুব কম 
| A দেখা যায়। রাজ নামটা এসেছে এদের সাহস, অন্যান্য 
পণ দেখা খায় রাস্তার ধারে মৃত জতুর উপর এদের আধিপত্য প্রায় না থাকার মধ্যে। আন্তে 
রণ না মতে এসে এক-আধ টুকরো ভয়ে ভয়ে ছিড়ে নিয়ে খাওয়া। অন্যান্যরা চাপাচাপি 
রণ ছেড়ে উপরে উঠে পড়ে। 
পর ভাঙা গলায় কর্কশ আওয়াজ করে। এটা শোনা যায় মৃত মাংস নিয়ে টানা-হেঁচডার 
|. প্রজননের সময়ও এই আওয়াজ শোনা যায়। 
| ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল । সমতলে আগের দিকে, হিমালয় অঞ্চলে বেশি দেখা যায় 
মার্চেই । বাসা বানায় কাঠি-কণ্টি দিয়ে বেশ বড়ো প্ল্যাটফর্ম আকারে, অগোছালোভাবে 
নং দেয় খড় ও পাতার । এই বাসা অনেক ঈগলদের চেয়ে বেশ ছোটো এবং স্থুলও কম 
পল বা ভাষগাছে 9 থেকে 12 মিটার উপরে বাসা বানায় । এই বাসা অনেক সময় দেখা যায় 
ধের বেশ ধারে! আধা-মরুভূমি. অপ্টলে বাসা দেখা যায় ছোটো সীই বা শমী গাছে 2-3 মিটার 
দত । একই গাছে একই জায়গায় বছরের পর বছর বাসা বাঁধে। ডিম পাড়ে একটি গোলাকার 
নলা তা' দিতে দিতে কিছুটা রং মলিন হয়। ডিমের গড় মাপ 899 % 66:0 মিমি. ৷ স্তরী-পূরুষ 
জনেই বাসা বাঁধা, তা’ দেওয়া, সন্তান প্রতিপালনে পরস্পরকে সাহায্য করে। প্রায় 45 দিনে ডিম 
৷ ফট বাচ্চা বার হয়। 


শতনদেহ তোজের 
সময়েই 20.30 
শকুনদের মধ্যে এদের ঝগড়াটে 
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| 
| 
| 
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শ্যেন বংশ 
তুরুমতি ( Re 74244 Lal 


21 পলে নাকি? । এখন তো গরম বোশেখ- 
জঁ বব পাই, না বাৰু। এরা ডিম পাড়ে সেই oi মাঝে মাঝে ঘন পাতার 
(আগা, ডে অন) পাখিরা । চারুর কাছে আরও খবর (জোগাড় কর। দেখি এদের 


ও বাসা বাধে এবং জোড়ায় শিকার করে । বললাম, রি 
কেমন। চারুর ততদিনে আমাদের উপর আই 
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পাখিকে পোষ মানিয়ে শিকার ধরা শেখাতে পারি। 
আমাদের সঙ্গে বার-কয়েক চারু-সতীশ-এরা শিকার ধরা দেখতেও (গেছে । পাখি দেখে কার্তিকদার 


Ee) 


বঁড়দা হিতেনদা বললেন, সামস্তযুগীর্য ইওরোপে লর্ড, (7 ০ তা 
73, 177%/7177/% গেঞ্গ৫৮ এ j 
LH SL RAIL 29, 0 _ বে " 


শিকার করাতেন। এক পুরোনো বাধান ইংরেজি শিকারের 
ম্যাগজিন দিয়ে বললেন, এর মধ্যে এই পাখির উপর 
লেখা আছে। তাতে অনেক ছবি এবং লেখায় পড়লাম 
এটা 'লেডিজ বার্ড'। এটা সেই সময়কার বড়লোক 
মেয়েদের একটা স্পোর্ট ছিল। ছবিতে মেয়েদের হাতে 
এই পাখি। সঙ্গে ভৃত্য আছে। মনে হয় তাদের হাতেই 
থাকত, শিকারের আগের মুহূর্তে এইসব মহিলারা 
নিজেদের হাতে নিতেন। 
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যে সময়ের কথা বলছি তার দিন সাতেকও পার হয়নি, |: 
চারু নর পাখিটাকেও ধরে এনে দিয়েছিল। কার্তিকদা | 
অশ্লান্ত অধ্যবসায় ও ধের্যর মধ্যে দিয়ে জোড়াটাকেও | 
উপযুক্ত করে তুলেছিলেন। কি ক্রিকেট, কি বাজপাখি |? 
দুয়েতেই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ দক্ষ |& 
শা হওয়া পর্যন্ত কোনো ফাঁক রাখতেন না । মাঝে মাঝে | 
বিরস্তি প্রকাশক করে বলেছি__ এইটুকুনের জন্যে কি এসে 
যাবে । বলতেন, তুই জানিস না, গলদ রয়ে গেলে পরে * 
সেটাই বড়ো ফাঁক হয়ে যাবে, আর কোনওরকমে সারানো চি 107. তৃরুমতি 
যাবে না। , 

চারুর দেওয়া পাখি দুটো ছিল শ্যেন বর্গের অন্তর্গত শ্যেন বংশের (ফালকনিদি) এক প্রজাতি । 
নাম_ কমতি (রী), চেতওয়া (পুরুষ) (ফালকো চিকারা), ইংরেজি রেড হেডেড মার্িন । তেলেগু 
জেলাগান্টা, জেল্লাগড্ডা। লম্বায় 31-36 সেমি. (12-14 ইণ্চি)। 

চাদি, ঘাড়, মাথার দু'পাশ এবং গালপাটা লালচে-বাদামী, বাকি উপরাংশ ছাই বা নীলচে-ধৃসর, 
ডানার পালক কালচে । লেজ ধূসর, তার উপর সরু সরু কালো পটি এবং একদম শেষের পটিটা 
চওড়া কালো। এরপর একদম ডগাটা সাদা। নিম্নাংশ সাদা, বুকে এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত আীকাবাকা 
ডোরা, বুকের দু পাশ ও তলপেটে লম্বা টুকরো টুকরো টান। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে, তবে স্ত্রী 
আকারে সামান্য বড়ো। কনীনিকা পাটকিলে, 5%ু গাঢ় শীসে, ডগাটা কালো, গোড়াটা সবজেটে- 
হলুদ ৷ নাকের উপর অনাবৃত বিল্লী হলুদ, পা ও আঙুল হলুদ, নখর কালো। 

অপ্রাপ্তবয়ন্ধদের বুকে লঙ্বা লশ্বা টান অনেক বেশি, প্রায় পুরোটাই। মাথায় লালচে-বাদাতীতে 
লালচের ভাব বেশি, তার উপর কালো টান, গলা ও বুকে কালো টানটাও বেশি বেশি। 

বাসস্থান - পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিথ্ুপ্রদেশ থেকে পূবে রাজস্থান, গাঙ্গেয় উপত্যকা (থেকে 
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আগাম, বাংলাদেশ, দক্ষিণে উপদ্বীপাত্মক 

atl পড়া পাতার গাছের সমতল ভূমি, মালভূমি, এবং ব বাতায়াত করছে। 

রা ঝর পালা, খামার ও গ্রাম। যু নিচু পাহ il 
নো গাছপালা, টা একদম এড়িয়ে চলে। পাদদেশে, যেবানে 


রি করে। পোষা অবস্থায় মালিকের সাড়া বা দেখা পেলে ফি রি রি রি 
নাকমির 'কুঁই-বুঁই আওয়াজ করতে থাকে। এই গণ্যেই বোধহয় সামগযগীয মহিলাদের খুব পির 
এ মাঝেও তুরুমতি ও চেতওয়া জোড়ায় শিকার করে এবং শিকার 

পি খায়। শিক্ষা দেওয়ার পর থো-পদ্ধতিতে তুর্মতিকে পালের 1 
দে ঘতিদুত শালিককে অনুসরণ করে চলেছে মাটি ঘেঁষে, আর চেতওয়া তাই দেখে হাত থেকে 
চড় উপর দিয়ে চলেছে। এই পিছনে ধাওয়াটা ঘন ঘন ডানা নেড়ে সোজা তীরের বেগে শিকার 
বাপের মধ্যে আত্মগোপন করেছে। দু'জনের কেউই শিকারকে ছাড়বে না। চেতওয়া ঝোপের উপর 
কর দিচ্ছে! নিচে তুরুমতি তখন ঝোপের মধ্যে ঢুকে ছোটবড়ো যে পাখিকে পাবে তাড়া করে 
বার করবেই। নিজের লক্ষ্য বস্তুকে পেলে তো কথাই নেই। এই ভাবে একবার বটেরও মেরেছে 
গং যে শালিকের উপর ছেড়েছি তাকেও মেরেছে। জোড়ার শিকারে এই একটা সুবিধে । 
আবার এও নজরে পড়েছে, একদল সাহেব শিকারী একবার বটের, বগেরি ইত্যাদি ছোটো পাখিদের 
‘তে ঝোপের মধ্যে আরেফ গুলি চালিয়ে চলেছে। যে কটা পাখি নজরে পড়ছে সেগুলো তুলে 
গদর সাইড ব্যাগে ভরছে। কোথায় গাছের মধ্যে বসেছিল এক তুরুমতি। কোনো ভ্রক্ষেপ না 
পঃ মৃত্যুয় তুচ্ছ করে বাঁ করে এসে একটা বটের যেটা ওদের চোখ এড়িয়েছিল সেটাকে তুলে 
"চে গেল। গুলি ুঁড়েছিল বটে শিকারীরা কিনতু কেউই ওর গায়ে লাগাতে পারে নি। বহুত 


পাবাশ ভার 


লালচে-পাটকিণের করে। অবশ! 


দুজনে রা না যায় 
এখনও 
ফোটে তা 


. ফিকে | 
{| পালচে-সাদা, তার উপর খুব ঘন করে 
টা ফ ডিমে তা' দেওয়া, সন্তান প্রতিপালন সবই ক 
ডিম ৩৮৬ 
ৰ ডিমের পারে ত্র ভূ মিরার [8 | 


শোন বংশ : বহেরি ২৮৩ Wy 


বহেরি (1৮) 


10ই ডিসেম্বর 1944 ঠাণ্ডা আমেজসহ এক রবিবারের ঝলমলে শীতের সকাল। বাদা বা লবণ 
হদে এসেছি। সেবারের মত এত পরিযায়ী পাখি খুব কমই দেখেছি। তার মধ্যে হাঁসই কত রকমের । 
ছোট লালশির (আনাস পেনেলোপ), ইংরেজি উইজন এসেছিল সাইবেরিয়া ও তার কাছাকাছি 
জায়গা থেকে প্রচুর । এ 

ফেরার সময় হওয়াতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে ফিরছি। ফিল্ড ডায়েরিতে নোট 
করছি, যাদের গত দু'বছর দেখিনি। কিছু আবার আঙুলে গোনার মত দেখেছি। পশ্চিম ও পূর্ব 
রণাঙ্গনের অবস্থা খুব জটিল। 

একট! খোলের মুখে এসে পড়লাম। খানিকটা জল শুকিয়েছে, সেখানে কাদার উপর জলের 
ধারের বালুবাটান (স্পটেড ম্যাগুপাইপার), গোত্রা [প্রীনশ্যাঙ্ক), জৌরালি (ব্ল্যাকটেইলড গডউইট). 
কাদা পৌঁছার ফ্যানটেইল স্নাইপ) খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত । শর 
শরাল (হুইস্টলিং টিল) ও ছোট লালশিররা চরছে। হঠাৎ 
কাদার উপর পাখিরা সচকিত হয়ে উঠল। কারণটা বোঝার 
জন্যে উপরে তাকাতেই দেখলাম একটা পাখি গোলা পায়রার 
(রক পিজিয়ন) মত উড়ছে। কখনও ডানা বেঁকিয়ে বাঁক : 
খাচ্ছে, আবার ডানার ঝাপট, আবার সোজা ভেসে চলেছে | 
অর্ধবৃত্তাকারে পাক খেয়ে। পাখিটা আমার খুবই চেনা। 
ক্রিকেট খেলোয়াড় কার্তিক বসু এই পাখিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে 
পায়রা, ঘুবু, বক ইত্যাদি অনেক ধরেছেন। তাঁর সঙ্গী হয়ে 
এই পাখির শিকার ধরা খুব ভাল করে লক্ষ্য করেছি। মনে 
হত, হিমালয়ের স্বর্ণ ঈগল যদি আকাশের মহারাজা ২ তবে 
এ নিশ্চয়ই আকাশের যুবরাজ এর রাজকীয় ভঙ্গিমা আমায় রর 

আমি উপর দিকে তাকিয়ে । পাখিটা বাক খাওয়াতে ও? 
রূপালি গলাও বুকের খানিকটা দেখতে পেলাম । এবার সে |: উই, 
ছোঁ মারবে । কিন্তু ওর মধ্যে কোন তাড়া নেই৷ শুধু চর এসি উস 
দিচ্ছে, যেমন উড়োজাহাজ নামার আগে দেয়। কার উপর চি 
আঘাত হানবে বোধ হয় তারই পাঁয়তাড়া কষছে। তারপরেই কাঁধের পিছনে ডানাটা ঠেলে দিয়ে 
45° কোণায় নেমে এল ঝড়ের গতিতে, আমার থেকে দশ-বার হাত দূর দিয়ে। বাতাস কাটার 
সী-্সা আওয়াজ ৷ পিছনের দুই নখর ঝুলিয়ে দিয়েছে। তড়িৎগতিতে চলেছে জৌরালি বালুবাটানদের 
বাঁকের মধ্যে ৷ বাঁদিক ডানদিক করছে। কাউকেই আঘাত করতে পারছে না। স্রেফ ফসকাচ্ছে। 


চিনা-অচেন। পাখি 


 হাতখানেক উপর দিয়ে উড়ে 
থেকে চলেছে। ডানদিকে 
জন্যে মনে হয়েছিল ওর ব্যর্থতা । নিখুত” নিয়ে খর 45" বায় উপ 


পবিটর দিকে ছিল না। স্রেফ ভান করে চলছিল। ওর নজর কাদার উপর 
ঘট লালশিররা জল ছেড়ে উড়ে পালাচ্ছে। বন্তপাতের মত উপর থে 


| & কিছু ছোট-পালক বরে পড়ল জলের উপর। দিয়ে। একটা সশব্দে ফট ' জজ 


তরাশের জন্য। এই শিকারজীবী পাখিটি শ্যেন বংশের (ফা ছের দিকে, তা 
রি বহেরি, বাজ বউরি (ফালকো পেরেগ্রিনাস), পুং বহেরি রং hs এক প্রজাতি, 
$ <\ এ পরিঠিন ফকন । 


এ বশে স্ত্ীপাধিরাই আকারে বড় হয় এবং শিকারে * > 
তাহ ৭ [যুষেয় থেকে [রঙ্গ বেশি । দেখতে এক 


লেও পরম আকারে হো ইংরেজিতে_ টিয়েরসেল' (tiercel) বলে। 
হেরি লম্বায় 40-48 সেমি. । দাড়কাকের চেয়ে বিশেষ বড় নয়। মাথা ব্লেট-কালো, গালে গালপাটটার 
এত চোখের তলায় সাদার উপর কালো ছোপ; উপরাংশ ধূসরের উপর কালো টান। চও ক 
ডানা চওড়া থেকে সরু, ওড়ার পালক তৃতীয় পালকের চেয়ে লম্বায় os 
, | বড় । বলিষ্ঠ কিন্তু ছিপছিপে 
বলটের মত দেহ | নিম্নাংশে চিবুক, গলা সাদা, তারপর লালচে-হলুদ মেশান সাদা, বৃকের তলা 
! থেকে তলপেটের নিচ পর্যন্ত খুব সরু সরু কালচে টান। ডানার তলাতেও কালো কালো টানে 
লা লেজ ছোট, ছড়ান নয়। কনীনিকা পাটকিলে, চু নীলচে-প্লেট, তলার চুর গোড়া হলদেটে, 
পরের চুর গোড়ায় মোমের মত অনাবৃত ঝিল্লী (০০৩) হলুদ। পা ও আঙ্গুল মলিন সবজেটে- 
হুদ, নখর কালো। 
বসস্থান_ উত্তর এশিয়ার সাইবেরিয়া থেকে পুবে আনাডাইর এবং কামচাটকা। পরিযায়ী হয়ে 
দে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে মার্চ-এগ্রিলে, বেলুচিস্তান থেকে পুবে আসাম, মণিপুর ও গিলগিট 
এ কাশীর থেকে । হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা, লাক্ষা ও মালডিভ দ্বীপপুঞ্জ 
“ শীলঙ্কার শৃদ্ক অণ্টল। জাপান, সুন্দা স্বীপু্, মলাকা, নিউগিনি এবং মাঝে মাঝে উত্তর 
গঞ্িকাতেও পরিযায়ী হয়। এ 
ৰ একাই শিকার করে, কচিৎ দেখা যায় পুরুষের সঙ্গে জোড়ায়। সকাল এবং বিকেলের দিকেং 
| ৃ তি কাটায় কোন 
চর করে। গোধুলির অনেক আগেই শিকার শেষ করে। দুপুর বলা তে পারে কথনও 
রা / নর এ থেকে তার ব্যন্তিগত খাদ ভু কাটার পর গুঁড়ির উপর 
তে । এ যায় নদীর ধারে, গাছের উপর He থেকে নেমে আমে প্রায় 
টা ৪ করে জলচারী পাখিই বেশি । আঘাত করে গপ টির পিছনের নখর দিয়ে 
ৃ ধারে সপ্ত গতিতে, ডানা শরীরের দু'পাশে চেপে রা কয়েক চক্র দিয়ে পড়ে থাক 
| hy রা ফালাফালা কারে শিকার মাটিতে এসে পড়ে। বার ২৮ কাক তলে ফেলে, 
ঝারকে - | পয়। 1 বাস প্রথমে পালক x 
ইলে নিয়ে যায় তার বাছাই করা ডালে, সেখান 
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শোন বংশ , লগগর ২৮৫ 


তারপর মাংস ছিড়ে ছিড়ে খায়। অনেক সময় শিকারকে মাটিতে পড়ার সময় দেয় না, শৃন্যেই 
বিদ্যুৎ গতিতে আঘাত করে তাকে থাবায় ধরে নিয়ে চলে যায়, যেমন দেখেছিলাম লবণ হদে। 
খাদ্য জলচারী পাখি অর্থাৎ হাস, করব, জলমুরগী, টিট্রিভ, গুলিন্দা, জৌরালি. পায়রা, 


or 


ঘুঘু, তিতির ইত্যাদি এবং ভোরে ওড়া বাদুড় । 

পাঠান-মুখুল যুগ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বহেরিকে শিক্ষা দিয়ে শিকার, 
এই' খেলা রাজা-বাদশা সকলে, এমনকি প্রত্যেক সামস্ত রাজ্যের সন্দরান্তরাও খেলেছেন। সেই এতিহ্য 
এখনও কোথাও কোথাও আছে। শিকার করা হতো নানা জাতের বক, দীর্ঘজঙ্ঘ (51019), সারস 


জাতীয় (Cranes), ভা; Pheasant) এবং শুকন| বা তুকদার (গ্রেট হাঁ বাস্টার্ড)। 
এরা সবাই বহেরির চেয়ে আকারে বড়ো এবং ওজনেও বেশি। শিকার শিক্ষা দেবার নানা পদ্ধতি 


আছে, তারমধ্যে প্যরস্য দেশীয় পুভ্তুক 'বাজনামা-ই-নাসিরি' শ্েষ্ঠ। ক্রিকেট খেলোয়াড় কার্তিক বস 

কভাব__ বাসা বাঁধে মানুষের অগম্য স্থানে পাহাড়ের শিখর দেশে, খাঁজে কাঠকুটো দিয়ে সুন্দর 
করে গুছিয়ে পশম ও ঘাসের লাইনিং দিয়ে! প্রায়ই দেখা যায় ডিম পেড়েছে জমির উপরেই পাথরের 
বাজে, যার ধারে অল্পস্বপ্প ঘাস আছে। ডিম পাড়ে 3টি, পাথুরে বা ময়প| ইট-রঙা তার উপর 
নানা ছাদের লালচে-পাটকিলের ছিট ও ছোপ । স্ত্রী-পাখিই ডিমে তা" দেয়। রোদের তাপ থেকে 
ডিমকে বাঁচাবার জন্যে বহেরি ডিমকে মাঝে রেখে দাঁড়িয়ে অর্ধেক পাখা ছড়িয়ে দিয়ে রোদকে আড়াল 
করে। ডিম ফোটে 25-27 দিনে। | 


লগ্গর € ০4৮) 


আছি ওড়িশার সিমলিপালের জঙ্গলের বড়োহপানিতে । তারিখ 16-5-84 । বারান্দায় বসে জলপ্রপাতটার 
দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ একজোড়া শ্যেন বংশের (ফালকোনিদি) পাখি এসে হাজির হল। বহুদিন 
বাদে দেখলাম । একসময় ক্রিকেটার কার্তিক বসু এদের শিক্ষা দিয়ে শিকার ধরাতেন। এদের বড়ভাই 
চেরাগ বা স্যাকার-এর (ফালকে বিয়ারমিকাস চেররাগ) মতো অত এক্সপার্ট এরা নয়। শিকার, 
খেলায় বাজ (গোশক) ও বহেরির পেরিঘ্রিন ফকন) পর চেরাগের স্থান। এদের স্থান তার নিচে । 
দূরবীন দিয়ে দেখছি। মনে পড়ছে নানা কথা। একজোড়া একবার বাসা বেঁধেছিল হোয়াইটওয়ে 
লেড-ল, বর্তমান 051১ -এর উপরে ঘড়িটার পাশে আলসেতে ৷ ময়দানে যখনই যেতাম, যাওয়া- 
আসার পথে আমরা ওদের লক্ষ্য করতাম। 

ওরা যে চেরাগ নয় তা দূরবীনে লক্ষ্য করেই বুঝেছি। কারণ, এর লেজের মাঝের পালক পুরোপুরি 
পাটকিলে, চেরাগ হলে খানিকটা সাদা হত। আকারে যেটি বড়ো অর্থাৎ স্ত্রী-পাখিটি বংশীয় কায়দায় 
ডানার কাঁধ পিছন দিকে ঠেলে ঝড়ের বেগে গোৌঁত্তা খেয়ে আমাদের দৃষ্টিপথের বাইরে গিরিখাতের 
ভিতর নেমে (গল ৷ পুরুষ তার পিছনে গেল, তবে অত বিদ্যুৎগতিতে নয়। 

এরাও শ্যেন বর্গ ও বংশের এক প্রজাতি । নাম_ স্ত্রী-লগ্গর. পূরুষ-_ জঙ্গর (ফালকো বিয়ারমিকাস 


গাঢ় এবং ছাই- 
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ভারতে সর্বত্র নয় এবং শ্রীলঙ্কায় নে 
আফগানিস্তান, তুর্কিস্তানের উত্তরাংশ, তাসকেন্ট এব 
দক্ষিণ RL 
LI | খাদ্য- মেঠো ইদুর, চামচিকা, টিকটিকি, গিরগিটি 
5 109. লগ্গার পাখিদের মধ্যে শালিক, ছাতারে, ফিডে, বটের 


তিতির ও পায়রা। এছাড়া ঘাসফড়িং ও পঙ্গপাল 
গহ পেলে গৃহপালিত মুরগির ছানা তুলে তুলে নিয়ে যায়। পোস্তি-ফারমের কাছাকাছি এদের আস্তানা 
ত দেখা যায়। ডাকে তীক্ষস্বরে হুই-ই-ঈ" | অন্যসময়ের চেয়ে প্রজননকালে শোনা যায় বেশি। 
ছার লগ্গর সাধারণত জোড়ায় থাকে । প্রতিটি জোড়ার বিচরণক্ষেত্র খুবই বড়। বসে থাকে 
শের হর গাছের খুঁটির মাথায়। কাছেই চাষজমি বা মানুষের বসতি থাকাটাই পহন্দের। * শুষের 
টি টার বা hale fog Pando napa 
ভিতরে বাসা বাধতে । যেমন দেখেছিলাম হোয়াইটওয়ে লেড-ল'র ঘড়ির পাশে। শহরের 
বস ধার একমার উদ্দেশ্য পোষা পায়রা শিকার করা। জোড়ায় ধাওয়া করে যখন শিকার 
L "= দেখতে বেশ লাগে। শিকারের পর ্্রী-পুরুষ দু'জনেই শিকার বস্তুকে ভাগাভাগি করে 
he 1 এ৫ একসময় দেখেছি বটের, তিতির ইত্যাদি পাখিদের ঝোপের ভিতর থেকে হঞো 
রি তার উর পাখিৰে দি ছে সলা 
রে পড়েছে শিকারী সেখানে পৌছবার আগেই এরা ছো-েরে নিয় জা (কেনন 
পের বুকে ওড়ার নানারকম কসরত দেখায়। তখন মাঝে মাঝে পোকা. 
১:৮৮ টফর্ম 
ফল জানুয়ারি থেকে এপ্রিল। 10-15মি, উঁচু পিপুল, বট বা আমগাছের মগ বাস 
শপায় সরু গাছের ডাল দিয়ে. লাহনিং দেয় খ- গা 


(শন বংশ: Hol ৮৮ 


দেখা যায় পাহাড়ের খাড়াইয়ের খাজে, মন্দির, মগঞ্জিদ ব| এট্টাগিকার কন । পা দা An 
গাছে বা যেখানে বাসা বেঁধেছে সেই গাছে বা তার কা/ঘপি% নীল+?, পায়রা, গুগু ts প1/714, 
বাসা কিন্তু তাদের সেইসময় ল্গর স্পর্শও কার এ| | ডিম পা1॥ 74টি, ভা ?পা 9টি fxd 
রঙ হয় পাথুরে বা লালচে-পাটকিলে, তার উপর ইট লাল বা গাল) -পাট/7॥র old প7%। 
স্ী-পুরুষ ডিমে তা' দেওয়া থেকে সন্তান গ্রতিপালনে পরস্পরকে সারায়) করে কিছু SA চিএ 
ফোটে তা এখনও জানা যায়নি। ডিমের গড় মাপ 5010 ৮ 7914 মিমি. 


ধৃতার ( 119) 


1933-34 হবে। আমাদের বাজপাখি পোষা ও তাদের শিক্ষা দিয়ে শিকারের টপ? ৫ তোলা 
হচ্ছে, সেই সময় কানা সতীশ বা চারু শেখ কেউ | 7777 = ০ 
একজন হবে একটা পাখি আনে কার্তিক বসুর কাছে। | 87747 
পাখিটা আকারে বেশ ছোটো। দেখতে অনেকটা 
শাহীন বাজের (ফালকো পেরিগ্রিনাস পেরিগ্রিনেটর) 
ছোটো সংস্করণ। উপরাংশ £ প্লেট-ধসূর, মাথা 
কালচে, গৌফের মতো কালো দাগ। নিন্নাংশ ? 
লালচে, উরু এবং লেজের তলাও তাই। বুকে বেশ 
করে কালো টান উপর থেকে নিচে । কনীনিকা বাদামী- |. 
পাটকিলে থেকে প্রায় কালো। চণ্ুু নীলচে-প্লেট, 
গোড়াটা ফিকে, ডগা কালো, চণ্ুর উপরে অনাবৃত 
বিল্লী ও কাক্ষিক চামড়া লেবু-হলুদ। পা ও আঙুল 
হলুদ বা কম্লা-হলুদ,'নখর কালো। 

পাখিটাকে প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রথম দেখি 29.3.87 1% 
তারিখে, ওড়িশার টিকরপাড়া ফরেস্ট অফিসের // 
বাংলো ছেড়ে চলেছি সকাল 7-45মিনিটে । ঠিক সকাল 865 
8-50মিনিটে দেখি একটা পাখি প্রায় তলা থেকে 877 
সোজা উঠে এসে একটা গাঁয়ের পাতকুয়োর লাঠাখাপ্বার | এ বনি 
উপরে বসল। আগে খুব ভালো করে কাছ থেকে 


} 


৮110). ধৃতার 
দেখা ছিল বলে চিনতে অসুবিধে হল না। গাড়ি থামিয়ে আমি আর ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা 
কুমার চট্টোপাধ্যায় নেমে দেখতে থাকি । 
পাখিটা শ্যেন বংশের অন্তর্গত শ্যেন গণের (ফালকো) এক প্রজাতি । নাম স্ত্রী ধৃতার পুরুষ 
ধুতি (ফালকো সেভেরাস রুফিপেডয়ঠডেস), ইংরেজি-- হণ হবি। লঙ্বায় 27-30 সেমি 111 
12 ইন্টি)। শ্যেন বংশের (ফালকো) এক প্রজাতি । 


sh 
_ নির্ন হিমালয়ে 18 
গা? পু”, লি 2400 মি, Bust, 
(117, ' নিপাল, উত্তর চার মধ্যে পশ্চিম 
ঘা (শীত দেখা যায়, বাসা বাঁধে কিনা ত পাপের পানি পাকিস্ঠাণ কান 
(দখা যায়, শ্রীলঙ্কাতেও দেখা মায়। | সঠিক ন দাসা, দি, 23 CAR 
রা প্রধানত বড়ো পতঙ্গ, যেমন ns তের পাদদেশের hi ভারতের পু, 
রিং তো প্র এছাড়া ছোটো পাখি, মাঝে না ুগযেজাতীয় পলে পিদদ। lid 
ডা পার্বতা গ্রামের মুরগীর ছানা । A মাঝে িকটিকি-গি' টি, পন্যান্য পোৰাযাক 
দগাব_ সকাল-সঙ্ষেযর পাখি। প্রতাষের J, MHEG ৫ ud কড়, 
পা | অপে+ সময় দেখা যায় | মু আলোয় ট bry 
বেশ অঙ্গ।ক]4 ত এব! সর্যান্টের 
দ্ধ মতন কখনও উপরে উঠছে 1 হয়ে গেলে তখন। 4 গোপর্পিতে 
কখনও 190) প| কে. “০ সাদ) 207 
ই গোৎ খায় ত্রিশ মিটার বা ৮ ছে কখনও কে-নেকে ৮%৫ প্রি ক 
যখন তারও বেশি, তার দেবা যায ৬৭ পট টি 
নো ঘুরপাক খায় তখন দেখা হ ’ পরেই বিনা গপা দূত নোটে 
[য় ওড়ার আয়াসে্ উপরে 
ড় চলেছে। মাঝে মাঝে দেয় ডানার দু পালক একটু নিচের দি পর ঠা 
ট) পোকামাকড় ধরে গোল কণে চক্কর দিতে জন এই ভাবে শে বাঁকিয়ে কীটপতঙগের 
গা যায় শূন্যে দশ-বারোটায় মিলে এ পায়ে ধরা শিকারকে 209 হিটার উঠতে 
গবনীল ভঙ্গিমায় পোকামাকড় ইভাবে কখনও বাঁক ছিড়ে খাপ । হারে মাকে 
“| ধরা বাজপাখি ধরছে। এদের দিয়ে ঢায গর Keefe 
পোষেন তাঁরা পছন্দ বিশেষ কিছু শিকার চক্কর দিতে দিতে 
প্ডননকালে খুব ডাকাডা! করেন না। করানো বায় 
পুরানো কাকের বাসা 0 দ্ুর্গাই। জঙ্গলের ধারে বেশ উঁ 
, তার উপর ঘন করে ছিট পড়ে 3 বা 4টি, মলিন সকেদা গাছে 
ধরে লালচে-কালোর ও ছোপ থাকে ইট-লাল ও ' হলদেটে-সাদা ৰা ফিকে 
ছোপ ডিমের হ৮-লাল ও পাটকিলের। এর ভিতর . 
পাধিই। ক'দিনে | গড় মাপ 414 ছিটানো 
এখনও জানা যায় নি। তা' তা' দেয় স্ত্রী 
করে 


চক 
| রে, ্ত্রী- 

পাখি সেইসময় ভাসা ছেড়ে কাছেই একটা ডালে বসে এ খাদা ২ 
পোকামারা (1৭ ) 


ঠিৰ 

0 9-05- 

সর শব খুটির জিপটা পাহাড়ী রাস্তা ভেঙ্গে ও 

ba 

রে +! গাড়ি-বারান্দা তলায় ঢুকল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে মুগ্ধ হয়ে গেলাম! 

001 বাত, তার ও | একটা বড টেবিল, (গা ছয়েক চেয়ার ৷ বারান্দ! (প্রকে হৃত্তি [বশেক 
উচ্চতা থাক পা পাহাড়ের উপর থেকে শীর্ণ ধারায় নেয়ে আসে বড়ে? 

'থকে পড়ছে। মাঝখানে একটা পাথরে ধাকা বেয়ে দুটো ধারা হয়েছে । ভারতীয় 


শোন বশ ৮৬শাককামাতা ২৮৯ 


পরিসংখ্যান সংস্থার কুমার ও আমি ঝরনার দিকে চুপ করে বসে তাকিয়ে আছি। 10-45-এ এক 
জোড়া শিকরে (জ্যাকসি-পিটার বেডিয়াম) হাজির হল আমার চোখের সামনে । দশ হাত দূরেও 
হবে না। স্ত্রী শিকরে, পুরুষ_ চীপক, দু'জনে আমায় দেখছে ঠ্যাং দুটো নামিয়ে দিয়ে। মুখে 
হবু ডাক ক্টা-উী-আ', 7 নিত পরী? 

এর পরেই গিরিখাতের উপর রোগাটে চেহারা, সৃঁচলো ডানা, মাথা, ঘাড়, পিঠ, ডানা গাঢ় 
মঞ্চে পড়া লাল, ভার উপর ছোটো ছোটো কালো ফুটকি। চোখের নিচে লালচে-পাটকিলে টান 
গালে নেমে এসেছে। ওলাব দিকটাও ইউ-লাল, তার উপরও [ _________ Co 
কালো-ফুটকি। ডানা ঘন ঘন নাড়িয়ে এক জায়গায় স্থির: | EEE 
বৈশিষ্ট্য । তার পরেই 45 ডিশ্রি কোণে গৌত্তা খেয়ে নেমে ই ই 52 
গেল শিরিখাতের তলায়, গাছ ও ঝোপের ভিতর আমাদের £ 
দু'পাশ ছাই-ধূসর এবং আকারে কিছুটা ছোটো হতো। এই | 
জাতের পুরুষ-স্ত্রী দুই-ই Ee ba oh 

| 


পাখি নিয়ে মাতামাতিও করেছি। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্ু ES 
সীসে-নীল, একদম ডগা কালো, গোড়াটা হলদে, নাকের ভু 
উপর উন্মুক্ত মোমের মত বিল্লী হলুদ, পা ও আঙুল হলদেটে- ৷ ২২২ 
কমলা, নখর কালো। লস্বায় 36 সেমি. সু ১ ২১ 

পাখিটা 


পপ রা 
খান্দেশ থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা এবং শ্রীলঙ্কা। অন্য উপজাতি (ফা টি ইক্টারস্টিক্কটাস) পূব 
হিমালয়ে ৷ শীতে পরিযায়ী হয় আসাম, মণিপুর, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আন্দামান দ্বীপপূঞ্জ 
ও শ্রীলঙ্কায় ৷ 

বাদ্য প্রধানত পোকামাকড়, ব্যাঙ, টিকটিকি, গিরিগিটি, ছোট তীক্ষদন্তী. কচিৎ পাখির ছানা 
বা ছোট পাখি। ডাকে কি-কি-কি টিট উইই*। 

সাধারণত পোকামারাকে একাই দেখা যায়। দিনের পর দিন একই ঢিবি, গাছের বা ঝোপের 
হাথা বা টেলিগ্রাফের পোস্টের উপর বসে মাথা উপর-নিচ করতে করতে জমিতে কি পোকা নড়াচড়া 
করছে তা নজর রাখার চেষ্টা করে। সেখান থেকে ছৌ-মেরে নেমে শিকার ধরে আবার নিজের 
জায়গায় ফিরে গিয়ে বায়। 30) মিঃ বা তার উপর দিয়ে উড়তে উড়তে হঠাৎ থেমে স্থির হয়, 
কখনওবা ভাল করে দেখার জন্যে এ স্থির অবস্থা থেকে কয়েক মিটার ঝপ করে নিচে পড়ে আবার 


আ-চে-পা ৩৭ 


 এপনকাল- জানুয়ারি থেকে মার্চ । শুকনো ডালের 

পি পাহাড়ের খাজে, গায়ের গে যেখানে সহ উপ 
রর ডিম পাড়ে 3 থেকে 6টি, ফিকে গোলাপী বা! হলদেটে পাথর-রঙা প্রান সেইখানে বাসা 
ছি ও ছোপ থাকে। স্র-পরুষ দু'জনেই ডিমে তা' দিলেও সতী ই ার উপর নানারকম 
কে 29 দিনে। ডিমের গড় মাপ 38৯30 মিমি. । ই দেয় বেশি। ডিম ফোটে 


1 থেকে 
”' এ বর্গের অন্তর্গত বাজ ও শ্যেন বংশে 


PE 
€ পাটকিলে গিরগ্িটি-বাজ (অভিকেদা জার্ডনি)। ইংরেজি রাইথ' 
৫! লয় 48 সেমি. (19 ইণ্চি)। খগ গণের (আডিকেদা) এক পতি দিলা 
পাটকিলে রঙের এক বাজ, মাথা লালচে এবং কালো। মাহ ১ 1. ূ 
হট. বুঁটির প্রান্তে সাদা ছোপ। চিবুক ও গলা লালচে রঃ সা, ভর চত বৰ ক 
ন! বুক লালচে-পাটকিলে, বাকি তলার অংশ টানা টানা লালচে-পাটকিলে ও সাদার টান। ডি 
গট্টকিলে, তার উপর তিনটি কালো পটি, শেষেরটি সবচেয়ে চওড়া এবং গাঢ় বেশি। কনীনিকা 
দোনালি-হলুদ, চু সীসে-কালো, গোড়াটা নীলচে-গ্লেট, ডগাটা কালো, পা ও আঙুল হলদেটের 
উপর নীলের আভা, নখর শিডে-কালো। 
[| বসস্থান_ দার্জিলিং জেলা, সিকিম থেকে পূর্ব আসামে 350 থেকে 1800 মি. উচ্চতার মধ্যে। 
১ পর্বতের পাদদেশে চিরসবুজ জঙ্গলে । ভারতের বাইরে 'বর্মা, থাইদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রা। 
বাদ্য টিকটিকি-গিরিগ্রিটি, ঘাসফড়িং ও অন্যান্য পতঙ্গ। 


ঃ কালো ঝুঁটি গিরগিটি-বাজ (আভিকেদা লিউফোটেস), মালয়ালী_ প্রা্নারাঙু, কানাডি_ 
দাওকওয়া, দাওলিং ইংরেজি-_ ব্র্যাক-ক্রেস্টেড বাজা, লিজার্ড-হক। লম্বায়_ 33 সেমি. (13 ই্ডি)। 
এটিও খগ গণের (আভিকেদা) এক প্রজাতি । 
সুন্দর পরিচ্ছন্ন কালো ঝুঁটি সহ কিছু অংশ সাদা এই বাজটি, নিম্নাংশ £ ডোরা এবং পেট কালো। 
লীনিকা বেগুনি-পাটকিলে, চণু গাঢ় সীসে-শিঙেল, উপরের চট ডগা কালো। পা ও আঙুল 
‘লিন-সীসে, নখর শিঙে-পাটকিলে । 
বাসস্থান উত্তরবঙ্গ, পূর্ব নেপাল, সিকিম, বাংলাদেশ চে? পূর্ব আসামে বদলে? 
পাহ থেকে 1200 মি. উচ্চতায় । 
গঝ্- অনেকটা গোঁদা চিলের মতন। এাঝে মাঝে চামচিকা 
| ঝ-প্ধাত টিকটিকি-গিরগিটি, ব্যাঙ, বড়ো গদাফড়িং ও অনান! গা 
| " ছাটে পাখি। 


{ 


| ২ দ- শাহুচেলাযি 
৷ *মৌখাকি বাজ (পেরনিস পটিলোরহাইকাস)। হিন্দি 


EA ই 


- = পি 


শোন বংশ . মৌখাকি বাজ, টিকা কা 


গ্রেদু, তামিল তেল পারার, ইংরেজি- ক্রেস্টেড হানি বাজার্ড। লক্বায়_ 68 সেমি, (27 ইণ্টি)। 
মধুহা গণের (পেরনিস) এক প্রজাতি । 

উপরাংশ £ ধূসরাভ-পাটকিলে, তার উপর গাঢ় ধূসর মাগা ৷ খুব ছোটো কালে বুটি। 
নিম্নাংশ £ ডানার তলা রূপালি-ধূসর, তার উপর ঘন করে গাঢ় কালো টান। কালচে-ধৃসরাভ গোল 
লেজ, তার উপর চওড়া করে কালচে পটি ও কাটাকুটি, এইগুলিকে পথক করা আছে চওড়া 
ফিকে পটি দিয়ে। স্ত্রী-পূরুষ একই দেখতে । কনীনিকা সোনালি-হলুদ, কখনও কমলা-লাল। চু 
প্লেট-কালো, নিজের ঢু কিছুটা সাদ|ট, ডগায় কালো ছোপ, চণুর প্রান্তে মোমের ন্যায় অনাবত 
ঝিল্লী কালচে-সীসে। পা ও আঙুল হলদে, নখর কালো। 

বাসস্থান : থাদোর উপরই নিম খে এদেয় চল|্র|| পাকিস্তান, পার|ভারত, 1800নি. উচ্চতা 
হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকৃমারিকা, শ্রীলঙ্কায় শীতে কিছু অংশে, পুবে আসাম, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গে 
দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে, ওড়িশা, ভারতের বাইরে টঙ্কিন ও লাওস-এর, পূর্বাংশে, খুব সম্ভবত দক্ষিণ- 

খাদ্য প্রধানত মধু ও মৌমাছির শুক-কীট। এমনকি পাহাড়ী মৌমাছিদের (এপিস ডরসাটা) 
চাকও আক্রমণ করতে ছাড়ে না। এছাড়া বড়ো পতঙ্গ, ছোটোখাটো সরীসৃপ, নেংটি ইদুর এবং 
ছোটো পাখিও খেয়ে থাকে। 

স্বভাব_ সাধারণত দেখা যায় হয় একা, না হয় জোড়ায়। দাড়কাক বা পাতিকাকরা এদের 
দেখতে পেলে উত্যক্ত করে। ওড়ে পাখা বিস্তার করে, মাঝে মাঝে পাখায় ঝাপটা মারে । রাত্রি 
কাটায় সাধারণত ঘন পাতার শিশু (ডালবার্জিয়া) গাছে। ডাকে তীক্ষস্বরে 'হুইইউ' করে। বাসা 
বাধে বড়ো আম, বট ইত্যাদি পাতাভরা গাছে, 6 থেকে 20 মিটার উচ্চতায় এপ্রিল থেকে জুনের 
প্রথমার্ধে । এই বাসা প্ল্যাটফর্ম আকারে 40-45 সেমি. চওড়া এবং গভীরতা 20 সেমির । আস্তরণ 
বিছায় মোটা শুকনো পাতার । ডিম পাড়ে সাধারণত 2টি চওড়া উপব্ত্তাকার, প্রায় দু'মুখ সমান । 
ডিম দেখতে সুন্দর কিন্তু রঙে খুব তারতম্য হয়, ফিকে ঘি-রঙা, ফিকে লালচে-পাটকিলে বা বাদামী- 
পাটকিলের। ডিমের গড় মাপ 528 ৯428 মিমি. । স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধে, ডিমে তা' 
দেয় এবং বাচ্চাদের খাওয়ানো সবই করে। প্রায় 32 দিনে ডিম ফোটে। 


4. টিকা (বুটাস্টুর টীসা), তেলেগু বুড়া মানি গেড্ডা, মালয়ালী- পারুতূ, ইংরেজি- হোয়াইট- 
আ্যাইড বাজার্ড-ঈগল । সব্বায় 43 সেমি. (17 ইঞি)। সরটারি গণের (বুটাস্টুর) এক প্রজাতি । 

ছোটোখাটো ধূসরাভ-পাটকিলে বাজ। গলা সাদা, প্রতি গালে একটি করে কালো গালপাট্, চিবুকের 
তলা দিয়ে আর একটি পটি নেমে এসেছে। ঘাড়ে একটি ছোট্ট সাদা ছোপ । নিম্নাংশ £ পাটকিলে 
এবং সাদাটে । উপর চণ্যুর প্রান্তে মোমের মতো অনাবৃত ঝিল্লী কমলা-হলুদ, সাদ! বা ফিকে হলুদ 
চোখ । বসার সময় ডানা প্রায় লালচে ছোপের লেঙা ছুঁয়ে যায়। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে ৷ কনীনিকা 
প্রায় সাদা বা খুব ফিকে হলুদ, &%র ডগ! কালো, তলার চণ্টুর গোড়াও হলুদ। পা ও আঙুল 


কমলা-হলুদ, নখর কালো । 


| - ধীর স্থির। একটি পাখিকেই দেখা যায় দিনের পর দিন বসে আছে একই ডালে, সেটা 
প্র উপরেই হোক অথবা পছন্দসই টোণগ্রফের খুঁটির উপরে। (খান রর বাঁপিঠ he 
ভা করতে পারবে এমন কোনো প্রাণীর উপর | কখনও দেখা যায় কোনো ঢিৰির উপরে সাদ 
পক বাপিয়ে পড়ার জন্যে নজর রাখে হয় কোনো টিকটিকি-গিরগিটি, না হয় কোনো ঘাসফড়িং- 
এ উপর। কখনও দেখা যায় মাটির উপরে হেঁটে চলেছে পথে কোনো উই বা ছোটো পোকা 
গত পেলে ধরবে। ডানার ঝাপট অনেকটা শিকরে বাজ-এর মতো। ওড়ার আরম্তটা অসম্ভব 
॥ হলেও গতিবেগ স্থির, মাঝে মাঝে ডানার ঝাপট। প্রজননকালে এরা খুব ডাকাডাকি করে। 
| কী দুজনে বেশ উঁচুতে উঠে নানারকম খেলা খেলে। 

| ভাকে তক্ষন্থরে 'পিই-উইইর পিই-উইউইইর" করে, বিশেষত প্রজননকালে বাসার কাছে কিংবা 
| 


২1 দুজন স্বাধীনভাবে শূন্যে ঘোরার সময় । 
ডিম পাড়ে ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে । বাসা কাকেদের মতো অগোছলো, 9-12 মি. উচুতে 


ই ডালের মাঝে ঘন-পাতার আড়ালে পছন্দ করে আম বা নিমগাছের উপরে। ডিম সাধারণত 
. ওটি, সবজেটে-দাদা চকচকে, সাধারণত কোনো ছোপছাপ থাকে না, কচিৎ ফিকে লালচে ছিট দেখা 
' যায়। ডিমের গড় মাপ 46-4১৫38'4মিমি.। পুরুষ্ত্ী দু'জনেই বাসা বাঁধে এবং সন্তান প্রতিপালনে 
 পম্পরকে সাহায্য করে। ডিমে তা’ দেয় স্ত্রীপাখি একাই। ডিম ফোটে 19 দিনে। 


য় 70 সেমি, (28 ইন্চি)। পৃথুচুড় গণের (স্পিজাইটাস) এক ৮ i 
 শথায় ঝুটি না থাকার মধ্যেই । 3 সেমির উপর লবা বুঁটি খুব অল্পই দেখা যায়! গাং ত 
উপরাংশ পাটকিলে, নিশ্নাংশ টু তার উপর লালচে-সাদা দাগ তলপেট ছাড়িয়ে পায়ুদেশ | 
৷ শয খুব সরু লশ্বা টান, বুকে খুব চওড়া করে চকোলেট রঙের থাকি থেকে উজ্জ্বল 
| পুরে পালক চকোলেট-পাটকিলে প্রায় কালোর মতো। কনীনিকা 
| রা “পদ হয় বয়েসের তারতম্য । চণ%ু শিঙেল-কালো, চগুর উন * 
দর! পা মলিন সবজেটে-ধুসর, নখর শিঙে-কালো। পণ 
, সান হিমালয়ের পাদদেশ তরাহ অঞ্চলে গাঢ়োয়াল গো 
শিম 190) মি, উচ্চতার মধ্যে পর্বতের পাদদেশের রি 


| $ সাদাল (প্রা লিষন্যইটাস), গাঢ়োালী-- মাইটা, ইংরেজি চেল ক 
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শ্যেন বংশ : ফুস 


মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোচীনীয় দেশ সমূহ, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, "ফিলিপিনস দ্বীপপুঞ্জ ৷ 

খাদ্য খরগোস, ময়ূরের ছানা, বুনো মুরগী, তিতির, বটের, কাঠবিড়ালী, মেঠো ইঁদুর, টিকটিকি- 
গিরগিটি প্রভৃতি। জঙ্গলের ধারের গাঁয়ের পোষা মুরগীর উপর খুব লোভ! 

₹ভাব- একদম বুনো এবং খুবই সচকিত ভাব, কাছে গেলে উড়ে যায় একশ মিটার দূরত্বে 
কোনো গাছে। সেই গাছের কাছে গেলে আবার দূরে চলে যায়। এইভাবে বেশ খানিকক্ষণ অনুসরণ 
করলে গাছের মাথার উপর দিয়ে উড়ে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যায়। 

এমনি চুপচাপ, কেবল প্রজননের সময় উচুতে উড়তে উড়তে ডাক দেয় শিসের মতো জোরে 
কার-লিই-ই-ই' করে। অনেক সময় তিলাজ বাজের মতো 'কিট-কিট-কিট" বা “কেক-কেক-কেক- 
কিউইই' হাক পাড়ে। 

বসননকাল_ আপুয়ারি থেকে এপ্রিল হলেও প্রধানত দেখা যায় ফেব্রুয়ারি-মার্চেই বেশি। বাসা 
বানায় বেশ বড়ো প্ল্যাটফর্ম আকারে, কাঠকুটো. দিয়ে এক মিটার চওড়া এবং 35 সেমি, গভীর 
লাইনিং দেয় সবুজ পাতার ! এই বাসা বাঁধে জঙ্গলের বড়ো গাছের মাথায় । ডিম পাড়ে একটি 
সাদা, তার উপর খুব ফিকে লালচে ছিট ও ছোপের। ডিমের গড় মাপ 698 % 519 মিমি । 

্র-পুরুষ দু'জনেই বাসা বানাতে পরস্পরকে সাহায্য করে। স্ত্ী-পাখি ডিমে একাই তা" দেয়৷ 
ডিম কণদিনে ফোটে তা ঠিক এখনও জানা যায় নি। 


২৯৩ 


6. ফুস (জ্যাকুইলা হেলিয়াকা), হিন্দি শতঙ্গল, বড়া জুমিজ ; ইংরেজি ইস্পিরিয়াল ঈগল। 
লম্বায় 81-90 সেমি. (32-35 ইন্টি)। গরুড় গণের (আ্যাকুইলা) এক প্রজাতি । 

গাঢ় চকচকে কালচে-পাটকিলে দেহ, মাথা ও গলা ফিকে তামাটে-হলুদ থেকে সাদাটে। লেজ 
ধূসর ও তাতে পাটকিলের ছোপ, ডগায় সাদাটে এবং চওড়া কালচে পট্রি। পিঠের উপর যত্রতত্র 
সাদা হোপ। পায়ুদেশ ও লেজের তলার আচ্ছাদক মলিন হলদেটে-সাদা। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে, 
তবে স্ত্রী-পাখি আকারে কিছু বড়ো। 

স্থান_ প্রধানত শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম 

সীমান্ত প্রদেশে উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও নেপাল, সেখান 
থেকে দক্ষিণে গুজরাটের কচ্ছ ও সৌরাস্ট্রে। পুবে ও দক্ষিণে কতদূর আসে তা এখনও সঠিক 
নির্ণয় হয় নি। গাছপালাহীন উন্মুক্ত প্রান্তরেই দেখা যায়। ভারতের বাইরে দক্ষিণে ইওরোপের হাঙ্গেরি 
থেকে দক্ষিণ রাশিয়া, সেখান থেকে পুবে বৈকাল হুদ ও দক্ষিণে গ্রীস, সাইপ্রাস, এশিয়া মাইনর, 
উত্তর ভারত এবং চান। শীতে দক্ষিণ সুদান, সৌমালিল্যাও, ভারত, দক্ষিণপূর্ব চীন। 

প্বভাব_ খুবই মন্থর ঈগল ৷ সাধারণত দেখা যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাছের কোনো গুঁড়ির মাথার 
উপরে কিংবা উন্মুক্ত মাঝামাঝি মরুভূমি অপ্চলে টিবির উপর বসে আছে ৷ খাদ্যসংগ্রহ করে অনান্য 
ঈগল বা বাজদের বিশেষত লগগর বাজদের কাছ থেকে দস্যুবৃত্তি করে। এছাড়া মৃতমাংসভোজীও ৃ 
দেখা যায় মৃতপশুর শবদেহের কাছে, ম্যুনিসিপালিটির নোংরা ফেলার জায়গায় বা কসাইখানার 
ধারে । ওড়াটা খুব ধারে অনেকটা শকুনির মতো। 


চেনা-অচেনা পাখি 


৪ প্রায়ই মারে ৰ 
রণ বা দশন চিল যা কেডা জী জী, সপ, ভূমি পি কচ 
রি থেকে বার ২৫ রাসেল'স্‌ ভাইপার)। ভারতে ডাক শোনা 
ar যোগে খুব তাড়াতাড়ি pf GT করে। 
মন গাছের উপর 6 থেকে 9 মি. | বাসা কাঠি এবং শুকনো ৃ 

সরু ডালের 
রি চওড়া মলিন-সাদা গোলাকার, তার উপর এদিক-ওদিক ছড়ানো-ছিটানো ৯৬ 
রা ছোপ। ডিমের গড় মাপ 70'9 ১ 54'6 মিমি, । | 
গর্বে 


গটিমার ভ্যোকুইলা পা রিনা), হিন্দি_ পাহাড়ী টীসা, ইংরেজি- লেসার স্পটেড ঈগল। 
রায় 6146 সেমি, (24-26 ইপ্সি)। গরুড় গণের (আযাকুইলা) এক প্রজাতি । 

ডা কালচে-পাটকিলে বা গাড় চকোলেট-পাটকিলে ঈগল। খোলামেলা জঙ্গলের পাখি। কনীশিকা 
কিনে, চু প্েট-নীল, গোড়াটা কালো। পা মলিন হলুদ, নখর কালো। 

বচন প্রধানত দেখা যায় গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, দক্ষিণে 
প্রদেশ, ওড়িশা। দক্ষিণে আর কোথাও দেখা যায় কিনা তার সঠিক খবর এখনও জানা যায় 
দ। আসামেও দেখা যায় ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণে এবং মণিপুরে। 

হ্ভাব শিকার করে প্রধানত মাটি থেকেই নখরে করে। 

ধার ব্যাঙ, টিকটিকি-গিরগিটি, ছোটো এবং দুর্বল পাখি, মেঠো ইদুর ইত্যাদি। সিল্কের গুটি 
| বয় পশ্চিমবঙ্গে । গোশালিকের গোলাকার বাসা ছিঁড়ে বাচ্চা ধরে। গোদা চিলের কাছ থেকে দস্যুবৃতি 
ক ছিনিয়ে নেওয়াটাই প্রধান কাজ । 

পরজননকাল-_ এপ্রিল থেকে জুলাই হলেও মে মাসই প্রধান। বাসা বড়ো প্ল্যাটফর্ম আকারে 
কাঠি ও গাছের সরু ডাল দিয়ে. কিছু পাতাও থাকে একেবারে ঈগল ধাচের। বড়ো শিমুল, শাল, 
গায়, পিপুল ইত্যাদি ধরনের গাছে গায়ের ধারে বাসা বাধতে বেশি দেখা যায়। ডিম পাড়ে সাধারণত 
টি কখনও 2টি, কচিৎ 3টি । ডিমের গড় মাপ 638 %49'8 মিমি, । স্ত্রী-পুরুষ দ:'জনেই ঘরসংসারের 
গছে পরস্পরকে সাহায্য করে। স্ত্রী একাই ডিমে তা' দেয়। ডিম ফোটে 42-44 দিনে। 


আদাভি নাল্লা গদ্দা, তামিল_ করুগু, 
67-81 সেমি, (27-32 ইণ্টি)। তন্ুক 
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$.কালো ঈগল (ইকটিনাইটাস মালয়েনসিস), তেলেগু 

বি দাও লিং গাশিম, ইংরেজি_ ব্যাক ঈগল । লম্বায় 
) এক প্রজাতি । | ৃ টিটি 

জা কালো ঈগল, যার ডানা লেজ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ । দেখে মনে হয় সাদা-এর অনেক বের 
চা এ ডানা অনেক চওড়া। ওড়া অবস্থাতেই চো | 
নট কাই আকারে বড়ো। উজ্জ্বল হলুদ রঙের মোমের ম গর 
৭ পথ আকারে ন 
রর থমিক পালকগুলি উপর দিকে তোলা | স্ত্রী-পুরুষ একই দে* " নাতে মোমের মতো অনাবৃত 
কলে চু সবজেটে বা সীসে-শিঙেল, ডগাটা কালো, চুর 
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শোন বংশ : কালো ঈগল ২১৫ 


ঝিল্লী হলদে। পা হলুদ, নখর কালো। 

বাসস্থান চিরসবুজ ও নির্দিষ্ট সময়ে ভিজে 
পাতাঝরা জঙ্গলে, পাহাড়ের পাদদেশ এবং হিমালয়ে 
2700 মি. উচ্চতার মাধা। উপদ্বীপাত্মক ভারতে 
2000 মি. উচ্চতার ভিতর। পাকিস্তানের মারি, 
রাউলপিভি জেলা থেকে হিমাচলপ্রদেশ ধরে 
নেপাল থেকে পূর্ব আসাম, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, |)... 
ওড়িশা, অন্ধ ও মাদ্রাজে পূর্বঘাট, মধ্যপ্রদেশের | :. 
হোসাঙ্গাবাদ ও বস্তার জেলা, শ্রীলঙ্কা, পশ্চিমঘাটে 
কন্যা-কুমারিকা থেকে গোয়া ও উত্তর মহীশূরে। 
৩|রতের বাইরে বর্মা, থাইদেশ, মালয় উপদ্বীপ, 
জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলিবিস ও সুলা 
ছীপপুণ্র ! 

খাদ্য বড়ো পতঙ্গ, ব্যাঙ, টিকটিকি-গ্িরিগিটি, তীক্ষদপ্তী জন্তু, পাখি এমনকি জংলীমুরগী ও 
জীবঞ্জীব। কিন্তু প্রধানত খোঁজে পাখির ডিম ও ছানাদের। 

স্বভাব দেখা যায় বেশি পাহাড়ী জঙ্গলে । সাধারণত জোড়ায় ওড়ে ডানা মেলে দিয়ে জঙ্গলের 
গাছের উপর দিয়ে। ওড়ার ভঙ্গিমা এত সুন্দর যে ভাষায় বর্ণনা করা শত্ত। এইভাবে গাছের উপর 
দিয়ে উড়তে উড়তে ৷ খোঁজে পাখির বাসা। সেখানে ডিম বা ছানা-পাখি তার খাদ্যের প্রধান উপকরণ । 
দেখা গেছে পুরো বাসাটা নিয়ে উড়ে চলেছে, আর দেখছে সেই বাসার ভিতরের বস্তুকে। এইভাবে 
উড়তে উড়তে ঝপ করে উপর থেকে নামে কোনো শিকার বস্তু নজরে এলে। 

সাধারণত চুপচাপ। মাঝে মাঝে ওড়ার খেলার সময় একটা চিৎকার দেয়। ূ 

প্রজননকাল-_ দক্ষিণে নভেম্বর থেকে মার্চ, উত্তরে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল। বাসা বেশ গোছানো 
কাঠি ও ডালের টুকরো দিয়ে, লাইনিং দেয় সবুজ পাতার । 300 থেকে 1200 মিটার উচ্চতায় গাছের 
পাতার আড়ালে বাসা বাধে। কাছাকাছি আর-একটি বাসা বাঁধে পরের বছরের জন্যে। ডিম পাড়ে 
1টি, কূচিৎ 2টি চওড়া গোলাকার এবং তাতে নানা রঙের সমাবেশ। সাধারণত দেখা যায় গোলাশী 
জমির উপর খুব ঘন করে চিকন দাগ । ডিমের গড় মাপ 62'7%49'9 মিমি. ৷ জোড় বাধে আজীবনের 
জন্য, কিন্তু দেখা গেছে একজনের হঠাৎ মৃত্যু হলে অল্প দিনের মধ্যেই অনাজন সঙ্গী খুজে নেয় ৷ 
ঘর-গেরস্তালীর সব কাজেই পরস্পরকে সাহায্য করে। 


সন্তরক বর্গ 


গর (অর্ডার আনসেরিফরমেস) পাখিরা হচ্ছে 
রন করার খাদাতৃি করতে। শীতকালে হে করব জলছ পাব যার মানুষ সাধারণত 
কার য়ে প্রচুর পরিমাণে এদের 
ধা যায় এবং শীতের শেষে আর দেখা যায় না। অপূর্ব ওড়ার ভঙ্গিমায় এরা অদৃশ্য হয়ে যায় ৷ 
এ থেকে পাখির পরিযানের একটা ধারণা পাওয়া যায়। এই পাখিদের একটি মাত্র বংশ- হংস 
 আনাটিদি)। ভারতে এদের 17টি প্রজাতিতে দেখা যায়। যথাক্রমে, রস্তোরস্ক বন্টা), হংস (আনসের) 
 পরহস সোইগনাম)-বৃক্ষহংসক ডেনড্রসাইগনা), উপচক্র (টাডোর্না), ক্রামিক (আনাস), পাটলোওযাঙ্গ 
₹ রোডোনেন্মা,, অরুণচণু (নেষ্রা), উর্ৃব্যাসচণু (আইহিয়া), চূড়ক (এইকস্), কাণুক (নেট্টাপাস), 
নীম (সারকিডিঅরনিস), অস্থিপক্ষ (কাইরিনা), লম্বপুচ্ছ ক্লোনগুলা), অগ্রনাসা (বুকেফালা), কারশু 
| ারগাস) এবং সৃচীগুচ্ছ (অক্সিউরিস)। 
1 এইমব হাসের নানা আকার। প্রায় শকুনির আকারের মুরাল (সোয়ান) থেকে পায়রার মতো 
| ছটা রানিহীস (কটন টিল) দেখি । রঙেও নানা বৈচিত্য। পুরোপুরি সাদা (মরাল) থেকে নানা 
বদর মিশ্রণ, যেমন ধূসর, পাটকিলে, কালো ও সবুজ সঙ্গে ধাতব ওঁজ্বল্য মেশানো। বেশির 
₹ জগ হীসের মধ্যে প্রকট হয়ে থাকে ধাতব মুকুর বা আয়না কিংবা ডানায় সাদা ছোপ। চণ্টু চওড়া, 
 গপটা, ডগাটা একটু গোলাকার এবং চিরুণীর মতো, দাঁত থাকে জলের মধ্যে থেকে খাদ্যবস্তু ছেঁকে 
দার জন্যে। বেশির ভাগ প্রজাতির ডানা সংকীর্ণ ও সূঁচলো যা তাদের দ্রুত এবং দূর যাত্রার 
‘ন প্রশস্ত । লেজ ছোটো, পা ছোটো, আঙুল বিশ্লীযুত্ত। আমরা যাদের দেখতে পাই তাদের 
“শর ভাগই আসে হিমালয় পার হয়ে। 
একটি ছাড়া পৃথিবীর 200 প্রজাতির হাসের মধ্যে আছে বেশ কিছু ভালো সীতাবু, কেউবা 
ৃ নব সীতারে পারঙ্গম। জলের উপর থেকেই টুপ করে ডুবে যারা পর শুনো ওঠে 
| লিখার ঝাপট মেরে। যদিও কিছু হাস আছে যারা জলে হাসেরা বাস করে। এদের 
ঘেটে প্রাণী আর না হয় উত্তজ্জ। সব কিছুই সংগ্রহ করে জল থেকে, তা নদী, বানা 
্ মাঠ যাই হোক না কেন, হয় ডুব দিয়ে না ২ ih পালন করে-বাসা বেঁধে। 
সি করে হয় মাটিতে না হয় গাছের গায়ের গর্তে, সঞ্তান প্রতিপালন ৮৫ 
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হংস বংশ 


বহুকাল আগের এক অক্টোবরের মাঝামাঝ এলাহাবাদ থেকে ফৈজাবাদে এসেছি । সেখানে তিন- 
চারদিন থেকে জৌনপুরের রাস্তায় আকবরগুর স্টেশনে নেমে অনা এক গাড়ি ধরে ঘাঘারা বা গোগরা 
নদীর ধারে টাঙা বলে এক জায়গায় এলাম। সপ বা বাপু জপ সন অ 
উদ্দেশ্য কোন্‌ কোন্‌ পরিযায়ী পাখি কোন্‌ কোন 
পথ দিয়ে হিমালয় পার হয়ে ভারতের মধো 
জেনেছি মাসের গোড়াতেই অনেক পাখি পার সুজ 
হয়ে গেছে। এখানে লোকজনের ভিড়ে নামে ২ 
না, বহু উপর দিয়ে উড়ে যায়। আমার [ই 
থাকাকালীন রাতে কোন পাখপাখালির আওয়াজ | 
পাই নি। তখনকার দিনে একটা সুবিধে ছিল। | ৯ 
ভারতের যে কোনও জায়গায় বিনা দ্বিধায় 
যাওয়া যেত এবং আন্তরিক আতিথেয়তারও 
কোন অভাব হত'না! 

নদীর ধার বলে টাগ্ডা অসম্ভব ঠাগ্ডা। সকাল ! * 
সকাল খেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছি। কান চি 113. কাদব 
পেতে শুনছি এক মিষ্টি সুর, গানের মত। পরীরা যেন গান গাইতে গাইতে আসছে: বিছানায় 
থাকা গেল না। বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম কিছু হাস নেমেছে । নদীর ধার, ধানখেত সবই 
তাদের উপযুক্ত বিশ্রামস্থল। জানিনা কতদূর যাবে। বেশ বড়সড় হাসই, কিন্তু কি হাস তখনও 
জানিনে । রাত শেষ হবার মুখে তাই কম্বলের তলায় এসে ঢুকলাম । এক সময়ে ঘুমিয়েও পড়লাম । 
গৃহস্বামীর ডাকে ঘুম ভাঙল । তিনি খবর দিলেন প্রচুর হাস পড়েছে। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে 
নদীর ধারে ছুটলাম। 

শরতের সেই পরিষ্কার সকালে, উপরে নীল আকাশ, তলায় এই হাসের দল, কেউ মাটিতে 
পা মুড়ে বসে বুক-পেট ঠেকিয়ে রেখেছে, কেউ গোগরা নদীর বুকে মৃদু মৃদু ঢেউয়ের তালে তালে 
নাচছে, কেউ এক পায়ে জলের ধারে স্থির হয়ে দাড়িয়ে আছে। আশপাশে ধান তখনও পাকে 
নি, হাওয়ায় দোল খাচ্ছে, বাতাসে একটা মিষ্টি গন্ধ । 

মনে পড়ে গেল ঝভ্রিদাসের 'রঘুবংশে' এদের উল্লেখ আছে। এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে 
প্রচুর শালিধানা রহিয়াছে, সেখানে ইহাদের উন্মুক্ত প্রলাপ শোনা যায়; যেখানে ক্মুদপ্স্প 
বীচিবিক্ষোভিত হইয়া দুলিতে থাকে, সেখানে ইহারাও তরঙ্গবক্ষে ভাসিয়া বেড়ায়, (যেখানে জলাশয় 
সেখানে ইহাদের কলকণ্ঠ শারদলক্ষীর জয় ঘোষণা করিতে থাকে । 


আচে পা ও) 
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পাটকিলে দেখে গোলাপী ৮%, পাও পায়ের পাতা (গোলাপী, কিছু নখ মাদা। 
PL i কামর, লেজের উপার৬াগেধ ewe Af গলায় ও পিঠের অর্ধেকটায় 
রি লালচে ধু টান! ক্ীনিকা সিঙ্গল । 
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| এই ফিরে যায় আপন " ০২০০০০০১- ইহিউএি এ 
 * সলমিশেও পরিযায়ী হয়। হিমালয়ের 4270 মি. উচ্চতা অনায়াসেই পার হয়ে যায়। 


কষা এরা পুরোপুরি নিরামিষাশী। 
| ধাদ_ ভারতে ঘাস, গম, বাজরা ইত্যাদি শস্যর ডগা এবং ধান কাটার পর যা পে খাকে। 


জর ক্ষতি করে খুব। এছাড়া খায় জলজ আগাছা এবং তার মূল। পানিফলেরও খুব ভক্ত 
৷ ক বেধে খাবার সময় ডাকে 'গাগ্-গাগ্-গাগ্‌। সকাল-সন্ধ্যেয় উড়তে উড়তে জোরে ভেঁপূর মত 
"| না স্কপ্রামে ডাকে_ আংগ-আ-আংগৃ্‌-আংগ্‌। পরিযায়ীর সময়েও এটা শোনা যায় বিশেষত রাত্রে 


রী 


্ আমি শুনেছিলাম । 
তাদ্থ রীতিমত সঙ্ঘচারী । দিনের বেলায় হয় পারিবারিক দলে, না হয় সঙ্ঘবদ্ধভাবে মাটিতে পেট 


গে বিশ্রাম নেয়। কখনও দেখা যায় এক পায়ে খাড়া হয়ে পলিমাটিতে দাঁড়িয়ে আছে, কখনও 

৷ থধাটা পিঠের মধ্যে গুঁজে দিয়ে জলের উপর ভেসে চলেছে। কিনতু সব সময়ে সজাগ । অসতর্ক 
ইজ কখনও দেখা যায় না। একদম কাছে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হয় না। রাতেই এরা বেশি কর্মঠ 
এ পাদ ওঠার পরও তাদের ব্যস্ততা যায় না। ওড়ে হয় ইংরেজী ৬-র মতো শ্রেণীবদ্ধ হয়ে, না 
| জর পর এক ফিতের মতো লক্বা হয়ে উঁচু-নিচু হতে হতে। শৃনামার্গে উড়তে উড়তে নানারকম 
৯৫ মভ হতে দেখা যায়। কখনও একপাশে হেলে উড়ে চলেছে, কখনওবা সম্পূর্ণ উল্টে যায় 
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{১ ৪ নিচে রেখে। আবার দেখা যায় যেন কোন অদৃশ্য শত্ু তাড়া করেছে, আর তার হাত থেকে 
ধার জন্যে উপর থেকে নিচে নামছে সোজা নাক বরাবর ডাইভ দিয়ে। 
গণ- সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মনে হয় বাদি হাস বা কলহংসের মতই হবে! 
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14৯৫ উাগ ইহয়েছে। F ১ বদল করে যাওয়া চলে শী 

“পকি নর “ছে । আসাম যেতে হলে পার্বতীপুরে গা বগ (রিগলি ঘাটে এসে স্টিমারে 
"এলাকা । তখন আসাম যেতে বিহারের সাহেবগঞ্জের শা 
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গঙ্গা পার হয়ে মাণহারি ঘাটে নেমে বালির উপর 
দিয়ে হেটে ট্রেনে উঠতে হত। বালির উপরেই 
ছিল লাইন পাতা। 

বর্ষায় সেই লাইন শুকনো জায়গায় [নিযে 
যেত। সেই সময় এক শীতে আসাম থেক 
ফিরছি, মণিহারি ঘাটে যখন পৌছলাম তখন 
সবে সূর্য উঠছে। সকরিগলি ঘাট থেকে স্টিমার 
এপারে এসে পৌছয় নি, কি একটা যাগ্রিক 
গোলযোগ হয়েছে। আসতে নাকি দেরি হবে। 

এই সুযোগে আমার জিনিসপত্র একজনের 
জিম্মায় রেখে গঙ্গার পাড় ধরে পশ্চিমমুখে | চা 15511 
চলেছি। পরিষ্কার গঙ্গার জল। ধবধবে সাদা "7 
বালি। বেশ দূরে দেখলাম কয়েকটা পাজহাসজাতীয় 
হাস। গুনে দেখলাম পাঁচটা । একদম জলের কিনারায় গোটা দুই এদিক-ও দি, গজেন্দ্রগমনে ঘুরছে, 
মাঝে মাঝে লম্বা গলা বাড়িয়ে বালিতে যেন কি খুঁজছে। আর বাকি তিনটে চুপ করে এক পায়ে 
দাড়িয়ে আছে জলের দিকে চেয়ে। ভাল করে দেখার ও চেনার জন্যে সন্তর্পণে এগিয়ে চলি, কারণ 
সঙ্গে দরবীনটা নেই। দেড়শ’ কি দুশ গজ দূরত্বে পৌছতেই তারা একটু সচকিত হুল, কিন্তু আমায় 
দেখে উড়ল না বা জলে গিয়ে পড়ল না। 

দেখলাম এরা রোগাটে ধরনের কালো-পাটকিলে আর সাদা মেশানো রাজহাঁস, কেননা পাতিহাসের 
(ডাক) চেয়ে বেশ বড়ো, মাথার পিছনে উপর-নিচ করে দুটো কালো টান। ওপার থেকে স্টিমার 
আসছে। আর ওদের ভালো করে দেখা হল না। ফিরতে হল। 

দুহ টানের জন্যে চিনতে ভুল হল না। ছবিতে ও আলিপুরের চিড়িয়াখানায় এদের সঙ্গে আগেই 
পরিচয় হয়েছে। পাখিগুলি সম্তরক বর্গে (আনসেরিফরমেস) হংস বংশের (আনাটিদি) অস্তগত হংস 
গণের (আনসার) এক প্রজাতি, নাম_ ব্রাদি হাস, কড় হাস (আনসার ইণ্ডিকাস), সং্কতে কলহংস. 
ইংরেজি-- বারহেডেড গুজ । 

বাদি হাস বা কলহংস লম্বায় 75 সেমি.। মাথা, মুখ, গলা, চিবুক সাদা এবং ধসর-পাটাকলে 
গলার দু-পাশ দিয়ে নেমে এসেছে সাদা টান। একটা কালো টান গিয়েছে এক চোখের পাশ থেকে 
মাথা ঘুরে অন্য চোখের পাশে। আর একটি কালো টান গ্রথমটির একটু নিচে ঘাড়ের উপর দিয়ে 
ঘুরে এসেছে। চণু এবং জালপাদ পা হলুদ। পায়ের পাতা থেকে বেরনো নখ কালো। কনীনিকা 
পার্টকিলে ৷ নাসারক্ত্র কালো। শ্্রী-পুরুষ একই দেখতে । 

বাসগ্থান-- একমাত্র লাডাখ অঞলে, অন্যত্র শীতের আতথি। অক্টোবর-নভেশর থেকে পরিযায়ী 
অবস্থায় দেখা যায় উত্তর ভারতের সর্বত্র, পাকিস্তান ও কাশ্মীর থেকে পাঞ্জাব, রাজস্থান, নেপাল 
তরাই সহ গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরে আসাম ও বাংলাদেশ, মাঝে-মধ্যে পা্সমবদেও । এক এক বছর 


(না অন! পাখি 


বর হাজার এস উপস্থিত ত॥। গুজরাট ও গান্চিণ 
at কা রাঃ পতি বাই ছোট দল আস। পৃ ey M 
) কণা বড়ো ঝিল ও নদীতে । ভারতের বির মধ্য এশিয়ার হ্দগ্গি 
রর কোন এদের আবাসভূমি। কখনও-সখনও সেখান থেকে drs 
দে শর্ট শেষে সব জায়গা থেকেই এই পরিযামী ঠাসেরা ফিরে যায় নিজের জাবাসভমি 
al lB ও একটি রাজহাস ভারতে আসে, তার নাগ ঝাদ (আনসার আনসার রৃবরিওর 
/র ph রজি- শ্েল্যাগ গুল। এদের তেরে আকারে একটু বড় $1 সেমি, রঙেও অর্পয়ারার 
চি াছে। 
রা বাদি হাস পুরোপুরি নিরামিশাধী। ঘাস, মূল, গম, ভূটা, ধান এবং শী এন্যানা 
ye বার সময় একটু মুরেলা নাকি সুরে ডাকে -'গাগ-গাগ-গাগ্‌'। সকাল-সঙ্গায় যখন 
গা খু মিটি করে উঁচু-নিচু গ্রামে ভেঁপুর মত ডাক দেয়-'আহং-আং-আং। পরিষা্ীর 
ও এই ডাক ডাকে। 

এ পীঁচ-ছয়ের পারিবারিক দলেও যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় এক এক দলে 
রও বেশি। খাদ্য সংগ্রহ করে গোধূলিতে ও রাতে। শীতের শস্যের বেশ কিছু ক্ষতিও করে; 
এর বেলা বেশির ভাগ সময়ে বড় নদীর বালির চড়ায় বিশ্রাম করতে দেখা যায়, কিন্তু সব 
এ সজাগ। সন্দেহজনকভাবে মানুষের বা অন্য কোনও পশু আসছে টের পেলেই নিরাপদ 
নন উড়ে যায়। শিকারীদের বন্দুকের গুলির জন্যেই এটা হয়েছে। বোধহয় আমাকে মুস্হস্ত দেখে 
টা সজাগ হয় নি। বইয়ে পড়েছি যেখানে ওদের উপর হামলা হয় না অর্থাৎ তিববতে, মান্ষকে 
4 কাছে আসতে দেয়। 1945 সালে চীন সৈন্য প্রবেশের পর কী অবস্থা ওদের হয়েছে তা জানি 
যা| 

এজননকাল- মে-র শেষ থেকে জুন। লাডাখ অঞ্চলে 4300 মি. উচ্চতায় পাঙ্গংগা ৎসো মোরিরি 
এ ৎলোকর হুদে ওদের বাসা বাঁধার স্থান । বাসা বাঁধে নরম মাটির মধ্যে পা দিয়ে চেপে চেপে 
নন ধোঁদল করে, তারপর এ খোঁদলের চারদিকে একটা আলসে বানিয়ে নেয়। এই বাসা তারা 
তর করে হদের মধ্যের ঘাসের ছোট ছোট টিবির উপর, অথবা জলার ধারে পাকের উপর। পর 
গর অনেকগুলি বাসা দেখা যায়। আবার পাহাড়ের খৌদলে চকাচকির (বান্মনি ডাক) পরিত্যন্ত 
সতেও নিজেদের বাসা বাধে । 

এক বার দেখা গিয়েছিল ৎসোকর হুদের ধারে ডোমকাকের (র্যাভেন) অব্যবহৃত বাসা পা দিয়ে 
গ বসিয়ে দিয়ে বাসা বেঁধেছে। ডিম পাড়ে 3 থেকে 6টি (এটাই বেশি), শত্ত খোলার গজদস্ত 
" অইভরি-সাদা রঙের। তা' দেবার সময় পায়ের কাদা লেগে ডিম মলিন হয়ে ওঠে। একমাও 
ূ তাং ডিমে তা' দেয়, কিছু 28-30দিনে ডিম ফুটলে পুরুষ-পাখি 7 
in i Uy রাখে। বাচ্চারা যখন বাপ-মার ঠিক পিছনে লাইন দিয়ে সীতার কেটে চলে. ৩ 

" বাপ-মার পিছনে যেন পশমের একটা লম্বা লেজ চলেছে। 


ছর্পা» তিন 
বর্ষা পর্দা পাড়ি 
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£ংল বংশ , চক।-চাক ৩৬, 
চকা-চকি Leon ৭/9144০5) 


1950 সালের শীতের এক সকাল খুড়ো অর্থাৎ খুডো-শ্বশুর প্রমথনাথ গহরায়ের সঙ্গে গিয়েছি 
মানিকতলায় বেঙ্গল কেমিক্যালের পিছনে খাল পার হয়ে লবণ হুদে। যাকে চলতি কথায় বলতাম 
বাদা সেখানে, খালের ধারে নৌকোর পারাণীর ঘরে শহুরে জামাকাপড় ছেড়ে জলজঙ্গলের সাজ . 
পরে নৌকোয় খাল পার হয়ে নোমছি। আলোর উপর দিয়ে বেশ খানিকটা চলার পর নজরে 
এল এক জোড়া হাস, খোলের পাড়ে দাড়িয়ে আছে। দূর থেকে দেখছি পাতিহাসের মতই বড়ো। 
কমলা-পাটকিলে দেহ, MTT EE ES 
আয়না ৷ একটা সাদা ছোপ এ আয়নার | পাচ 
আগে। ডানা ও লেজ কাণো। আগেও রা টি 
এই পাখিকে কলকাতার চিড়িয়াখানায় | « 
দেখেছি! যেটির মাথা ও গলা বেশি 
ফিকে, সেটি স্ত্রী-পাখি। 

এই পাখি-জোড়া হংস বংশের |; 
(আনাটিদি) অন্তর্গত উপচক্র গণের | 
(টাডোর্না) এক প্রজাতি । নাম__চকা [* 
(পুরুষ), চকি (স্ট্রী) (টাডোর্না ফেররুগিনি)। | ৮৮ 
হিন্দি_ সুরখাব, লাল, ওড়িয়া কেশর [955% 
পার্ডিয়া, পাঙা হন্স ; তেলেগু বাপনত "2% ্‌ 
চিলুওয়া, তামিল_ থরো, মারাঠি _ 77 
সরজা, ইংরেজি__ ব্রাহমিনী ডাক, রাড্ডি US Fa 
শেলডাক । লম্বায় 66 সেমি. (26 ইি)। 

বাসস্থান_ লাদাখ। অক্টোবর-নভেম্বরে শীতে পরিযায়ী হয় সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, 
নেপালে (সম্ভবত এখানেও বাসা বাঁধে), মাঝে-মধ্যে শ্রীলঙ্কায়। দেখা যায় বড়ো উন্মুক্ত জলাশয়ে 
এবং নদীতে যার ধারে আছে কর্দমান্ত পাড়। বাসা বাঁধে দক্ষিণ স্পেন এবং দক্ষিণপূর্ব ইউরোপ 
থেকে পূবে কাশ্যপ সাগর । সেখান থেকে এশিয়ার ট্রান্সবৈকালিয়া পর্যন্ত, দক্ষিণে হিমালয় এবং 
নল চান, দক্ষিণপূর্ব ইরান এবং সিস্টানে। শীত কাটায় আফ্রিকার নীল উপত্যকা, ভারত 

বং দক্ষিণ চীনে, মাঝে-মধ্যে ব্িটেনেও | 

্ভাব-- অন্যান্য হাসেদের চেয়ে এরা কম সংঘবদ্ধ হয়। সাধারণত জোড়ায় না হলে খুব ছোটো 
দলে ঘোরাফেরা করে। বিশ বা ত্রিশের দল খুবই কম দেখা যায়। কিন্তু ওড়িশার চিন্কা হদে একবার 
একসঙ্গে জমায়েত হয়েছিল 15000। স্বভাবে এরা বেশ মারমুখী । নিজেদের দলের ভিতর বা অন্যান্য 
জাতের হাসের সঙ্গে খাদ্য নিয়ে লড়াই একদম পছন্দ করে না। শীতের বাসস্থানে এদের কাছে 
যাওয়া অসম্ভবের পর্যায়ে । কাছে যাবার চেষ্ট। করলেই বিপদের আশঙ্কায় উড়ে পালায় এবং অন্যানা 


০শা-অচেনা পাখি 
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দিয়ে দেয় ৷ কিন্তু মজা এই যে নিজ প্রজ্জননডূমি লাদাখ ও তিব্বতের নানা জায়গায় 


দর কাছে কোনোরকম বিপদের আশঙ্কা না থাকার জনো এরা তিবতীদের বাড়ির ছা এমনকি 

| টি ূ t চি + টি bd 

দামের ভিতরে যা খুবই স্বচ্ছন্দের। নদীর শুকনো পাড় বা হৃদের কাল 
এ দেমিতেও চরে । | OO 

f b hd ধান, যব, » 

| লঙা- এরা সর্থভূক। ছোটো আগাছা. কন্দ, কবচী, কাগ্থোজ, জলজ কীট, সরীসপ 


৫ 
| র্ডতি খেয়ে থাকে । জী যায়, যদিও সম্পর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় না. মে এরা সমায়ে মায় 
| প্রনদের সঙ্গে মত মাংসও ভোজন করে থাকে। 

| ya es ও আ-আংগ করে। আননকাঁটা দূর (থকে কাদস্ের ডাকের 
| ভন শোনায় । এই ডাক শোনা যায়, তেমনই শোনা যায় উড়তে উড়তেও 
বাসা ধীধে 4000 মিটার উচ্চতায় লাদাখের হৃদ বা জলায় পাংগংগ, ধসোকর এবং «সো মারিরি- 

ৃ ্ খুব সম্ভব নেপালের খুখু অণ্টলে 5000 [ম, উচ্চতাতে বাসা বাঁধে । মে-জুনেই বাধে পাহাড়ের 

৷ ভোর কাছে গর্ভে বা খাঁজে । বাসাতে স্ত্রী-পাখির বুকের পালকের আস্তরণ বিছায়। প্রারই দেখা 

৷ হয় বাসা জল থেকে বেশ উচুতে। এইসব দুর্গম জায়গায় যখন উড়ে গিয়ে বসে বা বাসায় ঢোকে 
| হন মনে হয় ঠিক যেন একটা পায়রা গিয়ে বসছে। খুবই সুন্দর দেখায়। ডিম পাড়ে 6 থেকে 
৷ টি. হাতির দাতের মতো সাদা, বেশ চওড়া গোণাকার। ডিমের গড় মাপ 67:0৯ 4া 0 সিমি. : 

৷ £ পাখি একাই ডিমে তা’ দেয়। ডিম ফুটতে সময় নেয় 28-30 দিন । স্ত্ী-পুরুষ দু'জনেই সন্তান 

1 প্রতিপালন করে। প্রায়ই দেখা যায় এক বারের বেশি ডিম ফুটিয়ে সন্তান প্রতিপালন করতে ' 

| বাচ্চারা টলমল করতে করতে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে জলে এসে পড়ে। 

এদের মাংস স্বাদহীন এবং ভীষণ আঁসটে গন্ধযুত্ত বলে শিকারীরা এদের মারে না। 
চকা-চকিকে নিয়ে অনেক উপকথা আছে। তার মধ্যে দু'জনের বিচ্ছেদের কথাও আছে। এই 

. রিচ্ছদের সময়ে তারা নদীর এপার থেকে ওপারে দুঃখের সঙ্গে একে অপরকে ডাকাডাকি করে। 


দিগহাস (1০৩৯৮ ০) 


ই শীতকালে পরিযায়ী হয়ে যেসব পাখির দল বাদায় আসত, তাদের সংগ্রহ করতাম। (চিনতে 
' জনতে)। আভ্যন্তরীণ কলকব্জাও জানা আর আস্বাদনও ঘটত । 
তে চেষ্টা করতাম এরা কেন পরিযায়ী হয়? কোন্‌ সুর দেশে এসেছি হর বলেই আসে? 
পণ এবং কিসের তাগিদে এরা আসে ? শুধু কি ওখানকার শীতে সারা 
: শ সহ সত্ৰ বছর আগে হিমবাহের সময় তারা উত্তর থেকে দক্ষিণে রন জন] বিভিন্ন 
রর জিনসৃ-এ, না অন্য কিছু ? কিছু গরহথির হেরফেরের ফলেই কতা বিদেশী 

* একই জাতের পাখি মেরে দেখতাম। একটা ৃ | 
₹য-পাখির ছবি দেখতাম তার সঙ্গে আমাদের দেখা পুরুষ-পাখির রা রি 
"পাখির মতই চেহারা দেখতাম । অনেক সময় শব-ব্যবচ্ছেদের পর | 


সপ 


০০১৭ 


হংস বংশ. দিগঞ্াস | ৩০৩ 


আরও পরে জেনেছি পরিযায়ী হবার EEE 
আগে নিজের আবাসভূমি ছাড়ার | এ y Og 2 ৮ 
আগে দর দোশ পাড়ি দেবার জানা 
দেহে চবিসংগ্রহ করার সময় এরা 
দেহের রঙ পাল্টায়। নিজ রঙ চাপা 
দিয়ে একটা বোরখা পরে। পক্ষিতত্রে 
তাকে বলে 'ম্যান্টুল' পরা। 

একদিন দোখ দু-নম্বর খোলের 
মাঝখানে পাড় থেকে অনেক দূরে 
কাছাকাছি ঘুরছে । শরালদের চেয়ে চি পি 
অনেক বড় ! লেজটা সৃঁচলো এবং লম্বা! অর্ধেক দেহ জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে লেজটাকে সাবমেরিনের 
পেরিস্কোপের মত খাড়া করে খাদ্যসংগ্রহ করছে। দেখাচ্ছে ভারি মজার । যিনি আমার সঙ্গে বাদা 
পরিক্রমায় সর্বদা সঙ্গী হতেন তিনি বললেন, ওগুলো কি হাস? আলপিনের মত সরু লেজা হাসের 
ছবি দেখা ছিল বলে বলতে পারলাম দিগহাস। 

বন্দুকের পাল্লার বাইরে ছিল বলে জলে নামলাম । পাল্লার মধ্যে যাওয়ার জন্যে একটা ভাসমান 
ঘাসের চাপড়ার উপর বন্দুক রেখে সেটাকে ঠেলে নিয়ে চললাম । খালি গা, মাথায় গামছা বাধা : 
এই পোশাকে সুবিধে এই যে হাসেরা শিকারী বলে বোঝে না। তারা নিশ্চিন্তে বিচরণ করে। 
পাল্লার মধ্যে এসে গেলাম। কিন্তু এক লাইনে কাউকে পাচ্ছি না। শেষে দুটোকে পেলাম ৷ গুলি 
ছুঁড়তেই দুটি পড়ল, বাকিগুলো উড়ল ৷ ওড়ার মুখে দ্বিতীয় ব্যারেলের গুলি ছুঁড়লাম ৷ গায়ে লাগল 
না। অসম্ভব দুতবেগে বাকিরা উড়ে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল। 

হাস দুটোকে তুলে নিয়ে এলাম। একটা হাস পাটকিলে। ঈষৎ পীতাভ রঙে চিত্রবিচিত্র করবা. 
লেজটা সরু কিন্তু আলপিনের মত সরু নয়। বুঝলাম এটা স্ত্রী-পাখি। আর একটি হুবহু তাই তবে 
লেজটা আলপিন সরু এবং সারাদেহে গাঢ় ছাই-ধৃসরের আভা । এটা পরিষায়ীর বোরখা পরা পুরুষ : 
এরা হংস বংশের (আনাটিদি) অন্তর্গত ক্লামিক (আনাস) গণের এক প্রজা ' আম দিগহীস 
বড়ো দিগর, শোলবড় (আনাস আকুযুটা), হিন্দী সানদ, সীনষ্পার, ওড়িশী_ নানচা নানজা, 
ইংরেজি_ পিনটেইল । লম্বায় 56-72 সেমি. । পূর্ণবয়স্কের দেহ লম্বাটে, গলা সরু. লেজের মাঝের 
পালক সরু লম্বা আলপিনের মত । মাথা, মুখ ও গলা গাঢ় পিঙ্গল, ঘাড়ের 'পছন কালো. ঘাড়ের 
দু'দিকে একটা সাদা পটি সরু থেকে চওড়া হয়ে নেমে বুক ও পেটের সঙ্গে মিশে গেছে: উপরের 
পালক এবং দেহের দু'পাশ প্রধানত ধূসর ও খুব চিকন কালো কালো টানে ছাওয়:  :লজব উস্ার্ভাশ্ 
ও পিঠের পালকের শেষের পালকের মাঝখান কালো, ধার রূপোলি-ধৃসব : ড'নার ধারের পালক 
ধাতব তামাটে-সবুজ ৷ কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল, চঞ্টু সীসে-ধৃসর,. তলার চক্ণুর নত একটু গাছ 
পা এবং আঙ্গুল গাঢ় সীসে-ধৃসর ৷ ঝিলি ও নখর কালচে ৷ 


সি 


এ 


ই, 

উঃ চেনা-অচেনা পাখি 

bY | ং 

3২. গর উত্তর ইউরোপ, উত্তর এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকায়। শীতে পরিযায়ী হয় উত্তর 
২২) ইুধিওপিয়া, পারস্য উপসাগর থেকে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সিংহল, বর্মা, শ্যামদেশ 
২২৪] এরিক মাদের দেখি তারা সাধারণত ভাজার কিগি ভাসে 
২২২ ডানে । আমরা মাহ 'ধা'রণত হাজার কিমি. পাড়ি দিয়ে আসে নভেম্বরের 
{| কি 
২২ 6০ ক্যাসপিয়ন সাগরীয় অণ্যল এবং সাইবেরিয়া থেকে। 

! ত শূরুতে স্্রী-হাসই আসে বেশি। স্বভাবে সদাই শঙ্কিত ও ব্যস্ত এবং উড়ে পালাবার 
খং রম । প্রয়োজনে ঘন্টায় 104 কিমি বেগে পর্যন্ত ওড়ে । 


ধা প্রধানত ঘাস, জলজ গাছের ডগা ও বীজ এবং ধান। সেই সঙ্গে কিছু কবচী, জলজ 


র্কাও তার শৃক। দিনের শেষে বিশ্রামের জন্য জলা ছেড়ে চলে যায়। প্রধানত রারেই খাদা 
এ করে, অন্য জলের ধারের ধানখেতে বা আগাছাপূর্ণ বিলে। 
“বৰ হস দুটোকে মেরেছিলাম তার পুরুষটার ওজন ছিল এক কিলো, স্ত্রী-র 750 গ্রামের রত ৷ 


্ার মাংস ছিল খুবই সুস্বাদু। 
নীলশির (4০141 


পাষ-মাঘের শীতের শেষরাতে চারটে নাগাদ বাদায় যাবার জন্য প্রস্তুত হতাম। বাসে চেপে 
নল কেমিক্যালের সামনে নেমে একটু হেঁটে পৌছতাম খালের ধারে। সেখানে ছিল পারাণীর 
রম ১ ঘর। সেই ঘরে সভ্যসমাজের পোশাক ছেড়ে নীল রঙের 
| জিনের বিশেষভাবে তৈরি করা প্যান্ট পরতাম, গোড়ালির 
ঠিক উপরে যার দড়ি বাধা যেত। এভাবে তৈরি করা প্যান্ট 
না পরলে জলে চলতে-ফিরতে বাঁঝিতে পা-হাটু ছড়ে যেত। 
গায়ে থাকত গেঞ্জি ও পুলওভার ৷ খালি পা, মাথায় গামছা 
বাধা, তাতে গজা তিন আর চার তেরা 
একবার এই অপরুপ সাজে নৌকো করে খাল পার হয়েছি 
পাড়ের কাছাকাছি কিছু মৎস্যজীবীর ঘর। দু পাশে 


~~ 
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পড়ল আরেকটা ঝোপের পাশ থেকে বেরিয়ে এ 
ছে বসতি নেই তাই বুনো। 


১২২১৯২১৩১০১ ৮ ৬৭১২১ 
২,০৯১ ১৬০০৯ ৯৩:১২ ২১ 
হী এ 


ES 
এ 


নিজামুল উড়ল । আমি বন্দুকের সেফটি-কাাচ টেনেই রেখেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিশানা নিয়ে দি 
ঘোড়াই টিণে দিলাম। উতন্ত হানগুলিগ খে) চারটে জলে পড়ল । 


শিকলে, চু মলিন সবজেটে-হলুদ, গোড়া হলদেটে। এই হাস আগে কখনও লো, কা 
বাড়ি ফিরে মাপলাম চঞ্ুর আগা থেকে লেজের ডগা 24 ইঞ্চি, চ%ু 2 ইণ্চি, ডানা এক-একটা 
হী এপ থেকে ও্রান্তর মাপ প্রায় 3 ফুট, লেজ 3 ইণ্চি, লেজের চারটে পালক উপ একট 
ভোলা ৷ 

খাট নাম জানার জন্যে। জার্ডনের বই (1864) খুঁজে চেহারার বর্ণনা ও ছবিতে থা দেখি 
বন বক মাপজোক ও বৈশিষ্ট দি মালারড হাসের সঙ্গে মেলে। তাছাড়া তিনি ফতোস্া দিয়েছেন 
বঙ্গদেশে এখনও দেখা যায় নি'। মহা মুশকিল! 

“হু পরে জেনেছি এই রূপ পরিযায়ীর বোরখার | নাম_ : গর (আনাস প্লাটাইর হাইস্কস), 


হংরেজি_ ম্যালার্ড। 


বাসস্থাস_ সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তর ভূখণ্ড থেকে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহে ৷ 
শীতে ভারতের দিকে পরিযায়ী হয় নিশ্সসন্ধু থেকে পূবে উত্তরপ্রদেশ, নেপাল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, 
বাংলাদেশ থেকে আসাম, দক্ষিণে উত্তর ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট এবং উত্তর মহারাষ্ট্রে । কাশ্মীরে 
কিছু নীলশির পাকাপাকিভাবে বাস করেছে। কাশ্মীরে পুরুষ-পাখি প্রায় প্রথমদিকে জোরে 'কোয়াক' 
ডেকে তারপর পর্দা আস্তে আস্তে নামাতে থাকে। স্ত্রী-পাখি খুব ভুত াকাটা-টাকাটা' বলে ডাকে 
বিশেষত খাদ্যান্বেষণে সফলতা পেলে । ভারতে নীলশির আসে প্রধানত সাইবেরিয়া থেকে 80 কিমি 
বেগে। স্বাভাবিক ওড়ার বেগ 48 কিমি. । 

বাদ্য প্রধানত জলজ আগাছার কচি ডগা, বীজ ও ধান। অল্পকিছু কবচী, ব্যাঙাচি, মাছের 
ছোট পোনা, পোকা ইত্যাদি ৷ 

নীলশিরই গৃহপালিত হাসের পূর্বপুরুষ । সেই কারণে প্রায়ই এই চেহারার পাতিহীস দেখা যায়। 
সাধারণত 10 12 আবার 40-50 -এর দলেও দেখা যায়। নিশাচর । হাঁটতে পারে বেশ। জলে 
ডুবে খাদ) সংগ্রহ পা করলেও আহত হলে ধরা পড়ার ভয়ে ডুব সীতার দিতে খুব পটু । 

কাশ্টারে ডিম পাড়ে 6-10টি, সবজেটে ধূসর স্ত্ী-পাখিই ডিমে তা’ দেয়। ডিম ফোটে 26 দিনে । 


এঅ-চে পা 525 


কর. ক নি . || এ 


মেটে হাঁস ১৪ pot in bolled Duck) 


4 নানা জলায় একটি হাসকে দেখতাম। হুগলী হাও 
শ্চিমবঙ্গের , হাওড়া 
এরা পরিযায়ী হাঁস নয়। আমাদের দেশের স্থানীয় হাঁস। নাম: এ 


hy ংশ আঁকাড়ি-বঁকাড়ি করা জরদাত- 
ধূসর এবং গাঢ় পাটকিলে। ডানায় ধাতব- 
সবুজ আয়না, তার উপর ও নীচে সাদা-কালো 
পটি, পিছনের দিকে চওড়া সাদা পটি, সেটা 
ওড়ার সময় ভালো দেখা যায়। উজ্জ্বল প্রবাল- 
লাল পা; ডগায় হলুদ ছোওয়া কালো চণু, 
কপালের দু পাশে চুর গোড়ায় কমলা-লাল 
ছোপ। স্ত্রী-পাখি আকারে অল্প ছোটো এবং 
তার দেহের রং কিছুটা নিষ্প্রভ। কনীনিকা 
ফিকে থেকে গাঢ় পাটকিলে। চনু কালো, 
কিছুটা অংশ কমলা-হলুদ, চণু গোড়ার দু'পাশ 
প্রবাল-লাল ; পা ও আঙুল গাঢ় প্রবাল-লাল, 
নখর কালো। 

বাসস্থান সব জায়গায় বেশি দেখা না 

গলেও খুবই সাধারণ জাতের হাঁস ৷ এরা স্থানীয়ভাবে পরিযায়ীও হয়। বেশ কিছুটা ছড়ানো-ছিটনো 

থা এদের প্রায় সারা ভারতেই 1200 মি. উচ্চতার মধ্যে। নিম্ন সিন্ধু নদের পূর্বাংশ এবং কাশ্মীর 
ছি, উচ্চতা) থেকে পশ্চিম আসাম ; দক্ষিণে মহীশূর, মাঝে মাঝে ₹ লঙ্কান! দাও 

জেনো নলবাগড়পূর্ণ ঝিল, অগভীর আগাছাপূর্ণ পৃক্ষরিণী ইত্যাদিতে, কথনও সখনৎ না 

 জ্ডাব- প্রায় নীলশিরের মতই। দেখা যায় জোড়ায়, পারিবারিক বা ছোটো-খাটো দলে। 
] খড় কিনু ওড়ার আগের ধরণটা স্বচ্ছন্দের নয়, তবে সোজাসুজি ওড়ে। জলে বিশেষ ডুব 

| ক খেতে ৷ দেখায় পিছনটা 

| না৷ খাদ্য সংগ্রহ করে হেটে-চলে, অল্প জলে বিশেষত জলজ ধান 
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হংস বংশ : শরাল ৩০৭ 


চিপ সব ডাক থেকে আলাদা করা শস্ত। পুরুষের গলায় একটা অস্পষ্ট ঘড়ঘড়ে আওয়াজ 
৯ করে, বিশেষত আচমকা অবস্থায় এটা ডেকে থাকে । এমনিতে 
প্ৰজননকাল ঠিক স্থিরতা হয় নি। সবটাই নির্ভর করে জলজ অবস্থার উপরে, তবে সাধারণত 
দেখা যায় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যেই। দাক্ষিণাত্যে নভেম্বর-ডিসেম্বরে ৷ মনে হয় 
এরা দু'বার বাচ্চা তোলে। বাসা বাঁধে ঘাস বা আগাছার চাবড়া দিয়ে। মাঝে মাঝে অল্প কিছু 
পালকের লাইনিং দেয়। লুকনো বাসা জলার ধারে আগাছার মধ্যে লুকনো অবস্থায় থাকে । ডিম 
পাড়ে € থেকে 12টা, সাধারণত 7 থেকে 9টি ধূসরাভ-জরদ বা সবুজাভ-সাদা, কিছুটা চওড়া গোলাকার: 
প্রায় নীলশিরের ডিমের মতই দেখতে । গড় মাপ 560 % 123 মিমি.। ডিম ফুটতে 24দিন সময় 
লাগে। পুরুষ ডিম ফোটানোতে কতটা সাহায্য করে তা এখনও জানা যায় নি' তবে সে 
রক্ষণাবেক্ষণ ও সন্তানদের তত্বাবধানে বেশ যত্বশীল। | 


শরাল (1 ০০৯০-৮১ ৮১ ৫৮) 


প্রায়ই শোনা যায় যাযাবার পাখির দল হাজির হয়েছে। এই পাখিরা কেউই যাযাবর নয়। কারণ 
এদের নির্দিষ্ট বাসস্থান আছে। “হিমেল হাওয়া গায়ে লাগতেই’ এরা ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে 
ছুটি কাটাতে নিম্ন পশ্চিমবঙ্গে আসে। ছুটির শেষে অর্থাৎ শীতের শেষে ফিরে যায় নিজেদের নির্দিষ্ট 
বাসস্থানে । যেমন আমরা ছুটিতে চেঞ্জে যাই বিভিন্ন জায়গায়, আবার ফিরে আসি নিজেদের ডেরায়, 
না। 

ফেলে আসা দিনের কথা মনে পড়ল। তখন আমার বয়স সাত কি আট । মাঝেমাঝে কোন 
পর্ব উপলক্ষে দেশ থেকে কলকাতায় আমাদের বাড়িতে আত্বীয়স্বজনরা আসতেন । একবার এসেছিলেন 
আমার ছোটো পিসিমা। 

একদিন শেষরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল কারা যেন আকাশপথে উড়ে যাচ্ছে “সী- 
সিক সী-সিক' ঘুডুরের আওয়াজ তুলে। বিছানায় উঠে বসেছি, দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দেখব, 
কারা যাচ্ছে 'উড়ে। পাশে শুয়েথাকা পিসিমা বললেন, বাইরে যাসনা। চুপ কইরা শুইয়া থাক। 
একদম নড়বিনা। ও পরীরা উইরা যাইতেছে, তাগোর পায়ের ঘুঙুরের আওয়াজ । ওগোর হাওয়া 
লাগলে আর তুই বাঁচবিনা। দেখাও পাপ। পাগল হইয়া যাইবি। 

সুখলতা রাও-এর গল্পের বই, আরও গল্প, সীতাদেবী শাস্তাদেবীর হিন্দুস্থানী উপকথা ইত্যাদি 
যা তখন পড়েছি তাতে ত এমনকথা নেই। বরং পরীরা মানুষের ভালই করে। তবে কিছু দুষ্ট 
পরী আছে যারা অপকার করে। 

কৌতুহল অদম্য হয়ে ওঠে। রোজই শুনি, নূপুরনিকণ। ছটফট করি। একদিন পিসিমার ঘুম 
ভাঙে না। সন্তৰ্পণে দরজা খুলে দেখি বেশ কয়েক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে। ডানার ফটফট আওয়াজের 


পু তি পা 
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(bl ৮ পাখি 


(ডেনডসাইগনা জাতানিকা), ইংরেজি লেস, 73 
| টিল, টি ডাক। 


111 লয় 42 (সখি, । মলিন 
11891 ৩ামাটে-বাদামী রঙের পাখি 

: রঃ ংপুদ, কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল, ৮ প্রেট-ধৃপর, পা এবং 

| আঙুল সীসে-ধৃসর, পায়ের বিশ্লা ও নখর কালচে ৷ 

ওড়ে যখন তখন মুখে ক্রমাগত আওয়াজ করে শিস | 

ই | দেওয়ার মত। সেই কারণে চিনতে অসুবিধে হয় না: ূ 

৪ শ্রী-পুরুষ একই দেখতে । এদের আরেক প্রজাতি বড় 


পাকি এবং শা? 
| চোখের পাতা উজ্জ্বল 


টে রন ডে বাইকলার), ইংরেজি_ লার্জ হুইসালিং ৃ 
ইভ 78. টিল। আকারে 51 সেমি. | চেনা যায় লেজের উপরের 
আচ্ছাদক পালক দেখে, শরালের বাদামীর জায়গায় ৰ 


চি 119. শরাল 


nh. 


। এদের গৌরবর্ণ। একটা কালো লাইন ঘাড়ের পিছনে | 
বং গলার মাঝ বরাবর মরচেধরা সাদাটে একটা পটি। 
বাসস্থান সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, নেপালের তরাই 
॥ শ্রীলঙ্কায় । ভারতের বাইরে বর্মা থেকে দক্ষিণ চীনের সমুদ্রের ধার, মালয়েশিয়া, থাইল্যাও, দক্ষিণ 
ভিয়েতনাম, দক্ষিণ-পশ্চিম বোর্ণিও, সুমাত্রা, জাভায়। | 
৷ ধাঘ্- জলজ আগাছার কচি ডগা, ধান, গম ইত্যাদি ছোটো ছোটো মাছ, ব্যাঙ, গেঁড়ি-গুগলি 
|" পাঁৱাযক্য়। | 
ভাব দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে ভালোবাসে । ছোট 10-15-র দল থেকে শুরু করে একশ, 
জলাশয়ের ধারের গাছে এরা স্বচ্ছন্দে চড়ে। উন্মুত্ত জলাশয় বা বড় নদী এড়িয়ে চলে 
য় বসে। সন্ধার মুখে উড়ে যায় কাছে-পিটের ধান কাটা তা খই বশিপণ 
| ধানে যেভাবে দলবদ্ধ হয়ে প্রতি শীতে বছরের পর ৭ র করার সময় আহতদের 
সীতার খুব পটু তবে ওড়াটা মোটেই দুত নয় 
ট * যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এদের মাংস খেতে বুব +--+ 
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হংস বংশ : বালিহাস ৩০৯ 


প্রজননকাল-_ জুন থেকে অক্টোবর । বুড়ো গাছের দুই ডালের খাঁজে বা পরিত্যন্ত চিল-কাক- 
বকের বাসায় বাসা বীধে। অনেক সময় জল থেকে অনেক দুরেও সেই বাসা দেখা যায়। জলের 
ধারে মাটিতে বাসা বীধতেও দেখা যায়। ডিম পাড়ে 7 থেকে 12টি মসৃণ খি-রঙের। তা" দিতে 
দিতে ডিমের রং পাটকিলে হয়ে যায়। 10টি ডিমই বেশি পাড়ে। 17টি পর্যন্ত পাড়তে দেখা গেছে। 
ডিম ফুটতে 22 থেকে 24 দিন লাগে। 


বালিহাস (৩০1৮৮ "' (11) 


শীত সঙ়লেই অল্প বয়েসে যখন হাস, কীক, বক, বাটান এইসব পাখি শিকার করতে বাদায় 
মিলেমিশে বা ধারে-কাছে চরছে। ভাবতাম শীত পড়ার শুরুতে বহুদূর দেশ থেকে হিমালয় পার 
হয়ে এরাও বুঝি পরিযায়ী হয়ে এসেছে। 

দূর থেকে পাখিগুলিকে দেখতাম হাসের মধ্যে আকারে সবচেয়ে ছোটো, উপরাংশের দেহের পালক 
চকচকে পাটকিলে, নিন্নাংশ সাদা। 
ওড়ার সময় ডানার ধার সাদা তা বোঝা ক 
যায়। প্রথম যেদিন গুলি করে মারতে | 
পেরেছি, সেদিন দেখেছি চণু রাজহাঁস | 3 
অর্থাৎ ইংরেজী গুজদের মতো । সাধারণ | 880 
হাস অর্থাৎ যাদের বলা হয় “ডাক' (382 
তাদের মত চ্যাপটা নয়, আর ডগাটা 


তিনটে স্ত্রী-পাখি। 

নাম জানার জন্যে আমাদের প্রানী দাদার কাছে নিয়ে গিয়ে দেখালাম । তিনি বললেন, বিদেশী 
কি? এরা আমাদের দেশেরই বুনো হাস। মোটেই হিমালয় পার হয়ে সাইবেরিয়া থেকে আসেনি । 
নাম বালিহাস, হিন্দীঁ গিরজা, বৈজ্ঞানিক নাম “নেট্রাপাস কোরোমানডেলিয়ানাস' ইংরেজি-_ কটন 
টিল, কোয়াকি-ডাক, হোয়াইট বাডিড গুঁজটিল। জার্ডন ও স্টুয়ার্ট বেকারের বই খুলে দেখালেন। 
চেহারার সঙ্গে পক্ষিবিদদের বর্ণনা মিলে গেল। 

আমাদের সেই দাদার ভারতীয় পক্ষিতেত্বর জনক টি সি জার্ডন-এর তিল খঙ 'বাডস অফ 


ইন্ডিয়া (1862) ছিল, তর প্রথম মালিক ছিলেন এঁতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ। দাদা কি করে জানি 
পরানো বইয়ের দোকানে পেয়েছিলেন। স্মিথ সাহেবের সই ও মার্জিনে মন্তব্য আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে 


| oo Oo | 
1৮ ্রটের পুরানো বইয়ের দোকান থেকে তিন খণ্ড 

তা কালোয়ার পি হয়ে গেছে। আমারটাও কা শষ! এখন আর সেসব 
| রং জানি না. তৰে সিল পেন মা লেখারধরন দেখে মনে হয় গলি ছিল 
IE 

[ররর লথায় 33 সেমি. প্রজননকালে পুরুষ-পাখি পূর্ণরূপ পায়। তখন ূ 

| ধ্ৱিহীস পাটকিলে। ওই কালচে-পাটকিলের উপর চকচকে বেগুনি আর সবুজের আন 
মধ, গলা ও তলার পালক সাদা। গলার তলার অংশে একটা কালো কলার যেন নেকলেস 


শে 
এরা 


₹ বায জলজ গাছের নবাঙ্কুর চারা, শস্যকণা, ধান এবং কবচী, জলজ পোকামাকড় ও তাদের 
ক 

ই রে উড়তে উড়তে মুরগীর ছানার মত, ছোট ছোট তীব্র আওয়াজ করে। 

 গদনঝাল- জুন থেকে সেপ্টেম্বর, তবে জুলাই-আগস্টেই বেশি বাসা বাঁধতে দেখা যায় সস 
"পরায় কোন গাছে স্বাভাবিক ভাবে তৈরি হয়েছে এমন গর্তে, 2 থেকে 5 মিটার উচ্চতার মধ 


118 
চি, খসৃত্ত আছে। ব্রী-পাখি 
হয়ে যায়। 

্‌ হিতক রাও তা" দিতে দিতে সেগুলোই সাধারণত বাপ-মা বাসা 
১ বায়ার হে, এবং ডিম ফুটতে 15-16দিন লাগে | একটু পাতে পড়তে ডানা মেলে উড়তে 
৭7, *র ঠেলে ফেলে দেয়। আর তারা সোজা নাজ 


টিটি রিট 


হংস বংশ : তুলগীনিগাঁর 
< 
তুলসীবিগরি (৫০৮৮৮ 74: 


নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি বিকেল পাঁচটা নাগাদ দাঁড়িয়ে আছি, চারতলার উপ পুর-দা্সি,পর 
বারান্দায়। পূব থেকে দক্ষিণ, পশ্চিমও কিছুটা উন্মত্ত । কোন উঁচু বাড়ি চোখে বিশেষ ধাক্ষা নারে 
লা। 

কথা বলছিলাম একটি ছেলের সঙ্গে, সে মোটামুটি কিছু পাখি চেনে । আমার কাছে আসে জানতে, 
শিখতে ৷ এমন সময় দেখি একশ'-দেড়শ'র এক-একটা ঝাঁকে বা দলে হাস উড়ে চলেছে উন্তর- 
পূব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে। কম করে 15-20 টির ঝাঁকে হাসেরা চলেছে। ছেলেটি একটু উত্তেন্দিত 
হয়ে বলল, দেখছেন হাসগুলি কি রকম উড়ে যাচ্ছে। জিন্রেস করলাম, এরা কোন জালের হস ? 
বললে, এ-ত বালিহাস, কটন টিল। শরাল নয়। 

বেশির ভাগ লোকের কাছে হাসেরা _ 
আকারে ছোট হলেই হয়ে যায় বালিহাস। 
বললাম, এরা মোটেই বালিহস নয়। 
বালিহাসের ওড়ার কায়দা আলাদা, এত 
দ্রুতও তারা ওড়েনা। তাদের দলও হয় 
ছোট, এক দলে খুব বেশি হাস কখনও দেখি | £ 2 
নি। কালো কালো ছোট হাসের দল উড়ে | £4 
যাচ্ছে দেখছ বটে, কিন্তু এরা মোটেই ; ১47 
মিশকালো নয়। আলোর বিরুদ্ধে যাচ্ছে বলে 


আচরণ লক্ষ্য কর, মাঝে মাঝে দলের মধ্যে 
থেকে এক-একটা কেমন উড়তে উড়তে | চুঁ 
শূন্যে থেমে যাচ্ছে, আবার দুত উড়ে দলকে শিক 
ধরে ফেলেছে। 

তবে এরা কোন্‌ হান ? 

এরাও ক্রামিক(আনাস) গণের অন্তর্গত এক প্রজাতি । নাম_ তুলসীবিগরি, নারৈব, পাতারিহাস 
(আনাস ক্রেককা), ইংরেজি কমন টিল। লম্বায় 38 সেমি.। আমরা যেসব পুরুষ পাখিদের দেখি 
তাদের মাথা গাঢ় এবং হালকা পাটকিলে রঙে চিত্রবিচিত্র করা। মাথার চাদি ও ঘাড় কালচে- 
পাটকিলে, পালকগুলির ধারে খুব সরু করে অল্প হলদেটে-বাদামী রঙ । এই যে রঙ, শীতে পরিযায়ী 
হয়ে আসার সময় ওরা এরকম রঙের বোরখা পরে নেয়। এই রঙ তাদের পূর্ণ বয়স্ক। স্ত্রী পাখিদের । 
অনেক সময়, ভুল, হয়ে যায় স্ত্রীগিরিয়া হাস (গারগেনি বা বু-উইংগড় টিল) বলে ৷ প্রজননকালের 
এঙ হলো মাথা বাদামী, সঙ্গে ধূসর রঙের পেনসিলের টান, চোখের উপর থেকে ঘাড় পর্যন্ত একটা 


চেনা-অচেনা পাখি 


পি আর এই পটির উপরে ও নিচে খুব সরু করে সাদাটে পটি। এখানে 
ব-সবুজের নখের উপর পটিটি সরু। ডানা তিন-রঙ্গা, কালো ধাতব-সবুজ ও হলদেটে। 
পাখির, তাই চে ফিকে এবং পাটকিলে । স্ত্রী-পাখির তলার চণু হলদেটে- 
গর js আঙুল ফিকে নীলচে অথবা জলপাই 
-নীল । 
ও থেকে পরিযায়ী হয়ে আসে সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, 
সরি শীতে মালদিভ দ্বীপপুঞ্জে ৷ ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে পড়ে দীঘি,ঝিল এবং 
গনিত মিঠে জলে । যেসব জলাশয়ের তলা কাদা এবং জলজ আগাছায় পূর্ণ সেসব জায়গাই 


| ধাম | 
| এন পংন বে পে আইসলযাও থেকে শুরু করে এশিয়ার চীন, মাণ্ুরিয়া এবং জাপানে। শীতে 
যী হা উত্তর আফ্রিকা, নীলনদের উপত্যকা, সোম|পিপ|ও, পারস্য, ভারত থেকে দক্ষিণ 


. এ ফিলিপাইন গ। 
কবিগান শী! জলজ গাছের শীষ, কচিপাতা, জলজ আগাছার বীর, প্ৰীতকন 
এ ধান। প্রধানত রাতে খাদ্য গ্রহণ করলেও, দিনে জলে বা জলের ধারে ছায়ার বিশ্রাম করার 
গা সঙ্গে খাদ্য-সংগ্রহও করে থাকে। | 

গূ-পাধি একটু মিষ্টি করে নিন্স্বরে ডাকে-- 'ক্রিট ক্রিট’। স্ত্রী-পাখি ভয় পেলে একটা প্যাক 


ক কোয়াক-এর মত আওয়াজ করে 
৷ ভারতে প ঠাসেরা প্রথম দিকে শীত পড়বার আগেই এসে পৌছয়, তাদের 


| জর সময়েই দেশের পোশাক ছেড়ে শীতের বোরখা পরে যেতে। কোন কারণে বোরখা পরার 
₹ ঘগেই এরা পরিযায়ী হয়। এই নির্মোচন বা কুরীচের সময় এরা উড়তে পারে না। অনেক 
গেল, আমরা হাত দিয়েই ধরে ফেললাম। 

সি বাসা বেঁধে ডিম পাড়ে 8-12টি, কখনও কখনও 20টি ফিকে হলদেটে রঙের, 
রত মা = একটু সবুজ আভা আছে। 

ৰ শর এ কটা শেষে চলে যায়, কিস -মে মায় পর্যছও থাকতে দেখেছি ৷ ভেবেছি আমাদের 
গু বাঁ 9 পাখি বুঝি ভালবেসে ফেলেছে তাই বোধহয় রয়ে গেছে। আশা করি বাসা বীধবে। 

“রই দেখি তারা আর নেই, তারা চলে গেছে। 


রাঙামুড়ি (co ৬0 7৯৩৯৫) 


শি বেশ বেলা ৃ 
রক শি ইয়েছে। বারোটার পর বাদা থেকে ফেরার পথ ধরেছি। ঝুলির মধ্যে গোটা- 
i সর-তিনপো হবে। 

" চাপা আছে একটা রুই একটা মিরগেল। এক-একটা আধ? 


তিল কা টি কন জার রানা যারা রর; 7 NE Ee TE 
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একটু বেলা হলে মাছেরা যখন জলের উপরে এসে তাদের ঠোট দিয়ে হাওয়া নিতে আসে. 
যাকে বলে গাবানো তখন গুলি করতাম। মাছ জলের নিচে তলিয়ে যেত, যাদের মৃত্যু হত, তারা 
একটুবাদে ভেসে উঠত । 

ফেরার পথে দেখা হল দুই হ্যাট-বুটপরা পক্ষিশিকারীর সঙ্গে । তারাও সদর্পে ফিরছেন । হাতে 
ঝুলছে শরাল, বালিহীসের সঙ্গে দুটো লালমাথাহীস। তাদের কাছে জানলাম নং বোলে ওটাকে 
মেরেছেন । সঙ্গী জিজ্ঞেস করলেন, হাসগুলো [ন 

কি? আগে তো দেখি নি। বললাম, চল | 
3$নং খোলে, যদি মারতে পারি তখন ॥ 
বলব । 

খোল খুবই বড়। অনেক দূরে 

মাঝবরাখর বেশ কিছু হাস দেখা যাচ্ছে। 
তার থেকে আরেকটু দূরে আরও কিছু। 
পরিষ্কার জলে মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। 
পাড়ের কাছ থেকে একটা ভাসমান খাসের 
চাপড়া ধরে তার উপর বন্দুক রেখে ঠেলে 
ঠেলে চললাম ৷ একশ’ গজের মধ্যে আসতেই 
হাসগুলো খুব সচকিত হয়ে উঠল । আমি 
সময় নষ্ট না করে জলে সাঁতার-কাটা 
অবস্থায় একটা গুলি ছঁড়েই ওড়ার মুখে 
আরেকটা ছুঁড়লাম। তিনটে জলের উপরেই শুল এবং চারটে ঝপ্ঝপ্‌ করে শূন্য থেকে পড়ল। 
শূন্য থেকে পড়া একটা আহত পাখি জলের তলায় এমন ডুব সাঁতার দিয়ে চলতে লাগল (যে 
তাকে ধরতে কালঘাম ছুটে গেল। 

হাসগুলিকে দেখিয়ে সঙ্গীকে বললাম, চিনে রাখ। এর নাম রাঙামুড়ি। 

বেঙ্গল কেমিক্যালের ধারে 13 নং বাস স্ট্যান্ডে এলাম। বাসের ড্রাইভার-কগ্ডাকটার এবং গুমটিতে 
যিনি বসেন সকলের সঙ্গেই আমাদের খাতির হয়ে গিয়েছিল । প্রায়ই তারা বলতেন স্যার আমাদের 
কিছু দিয়ে যাবেন, ভালমন্দ ত জোটেনা আমাদের। তাই কখনও কখনও দু'চারটে পাখি দিয়ে 
আসতাম । আজ চারটে শরালই দিয়ে দিলাম। সঙ্গী বললেন, সব শরালই দিয়ে দিলি। জবাব দিই, 
আজ ‘পট কুকিং' নয়। অর্থাৎ সব শিকার করা পাখি একসঙ্গে রাধব না। আজ শুধু রাঙামুড়ি, 
কোন মিশাল নয়, কারণ বুনো হাসদের মধ্যে এরা শ্রেষ্ঠ । 

হংস বংশের অন্তর্গত উ্ধ্বব্যাসচণু গণের (আইথিয়া) এক প্রজাতি । নাম_ রাঙামুড়ি, লালমুড়ি 
(আইথিয়া ফেরিনা), হিন্দী- লাল শির, ইংরেজি_ কমন পোচার্ড। লম্বায় 48 সেমি. ৷ পরিযায়ী 
হয়ে যখন আমাদের দেশে বোরখা চাপিয়ে আসে তখর্না পুরুষের মাথা কেবল নিষ্প্রভ বাদামী-লাল। 
নিজ বাসস্থানে প্রজননকালে মাথা ও ও গলা গাঢ় বাদামী-লাল। পরিযায়ী অবস্থায় পিঠের উপরের 
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6১৫ 

পাটকিলে, প্রজননকালে কুচকুচে কালো । কিন্তু উপরের 
এপ এবং ভালো আঁকাবীকা লাইন টানা, কোমর ও লেজের উ বাকি অংশ ফিকে ধূসর, 
তার উপর সাদা এবং পরে নিচের *আচ্ছাদক 


| রী হলুদ বা লালচে-হলুদ, ৮গুর গোড়া ও ডগা-কালো 
লাল জল ঝিল্লির রং গাঢ় এবং কালচে । ' নানা ধ্সরাত-নীন, পা 
| বাদস্থান- ব্রিটিশ ছীপপুঞ্জ, দক্ষিণ স্ক্যাঙিনেভিয়া, পূর্ব রাশিয়ার ভেতর দিয়ে পশ্চিম সাইবেরিয়া 
৷ থেকে বৈকাল হুদ, দক্ষিণে হল্যা্, জার্মানি, বলকান দ্বীপপুঞ্জ, কৃষ্ণসাগর, কিরঘিজ স্তেপ এবং 
 ক্ারন্দে। শীতে পরিযায়ী হয় সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, বর্মা থেকে দক্ষিণ চীনে। 

পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর দেখা যায় না। | 
রাঙামুড়িকে ভারতে কোন কোন জায়গায় 300 থেকে 400-র এমনকি তাঁর চেয়েও বেশি দলে 
দখা যায় ঝিলের বা বাঁধের জলে, যেখানে জলমগ্ন বাঁঝি ও আগাছা খুব বেশি থাকে। ডুব- 
গাতারে এরা খুবই ওত্তাদ। জলের তলায় জলজ গাছপালার. শিষ, কুঁড়ি ও বীজ প্রধান-খাদ্য। 
:,! করী, জলজ পোকামাকড় ও তাদের শৃক, মাঝে মাঝে ব্যাঙাচি ও ছোটো মাছও খেয়ে থাকে। 
| ভারতে এদের ডাক কখনও শোনা যায় নি। প্রধানত নিশাচর। প্রত্যুষে ফিরে আসে রাতে চরার 
জাগা থেকে বিশ্রামের জলাশয়ে । ডাঙায় হাটাটা সুবিধের নয়, অস্বাচ্ছন্দের। জলের উপর ঝাপটাতে 


৷ বাগটাতে উড়তে শুরু করে ধীর গতিতে, তারপর উড়তে থাকে খুব দুত। 


ভূতিহাস (১০০৮ ১৩৬৩৬) 


ভি নিউ উষা লগে সুন্দরবন দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম 
চারটে নাগাদ সজনাখালি ছেড়ে সাথীলিয়া নদী দিয়ে 
মহম্মদ আবু জমজম সর্দারের পাশে বসে। হঠাৎ 
খে লাগিয়ে দেখে একটু অবাক হলাম। সারেঙকে 
খুব কাছে যাওয়া যাবে না। ওরা লণ্ডের 
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৷ বেশ কয়েক বছর আগে জানুয়ারি মাসে এম 
"খড় লায়নস্‌ ক্লাবের সভ্য-সভ্যাদের | বেলা 
₹টলৈছি রাই-মঙ্গলে পড়ব বলে। আমি সারেঙ 
“রে পড়ল খুব দূরে দুটো কালো বিন্দু। দূরবীন চোখে 
৷ শাম, যতদূর সম্ভব কাছে নিয়ে চলুন । জবাব দিলেন, 

| গওয়াজে যাবে। উড়ে দুরে সরে গেল 
|| “কটু কাছে আসতে চিনতে পারলাম। পাখি দুটো একটু ডা এসে বলল, 
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|! হা বলার সঙ্গে সঙ্গে মন চলে গেল অতীতের একটি দিনে একটা খোলে পৌছেছি। সেখানে 
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হংস বংশ : ভৃতিহাস oa 


মাছ পাহারাদারদের একটা ঘর আছে । ঘরটার কাছে গোটা কতক (পামা পাতির্ঠাসের সঙ্গে একজোড়া 
সাদা-কালো হাঁস চরছে। আকারে প্রায় একই রকম তবে একটু ছোটি। বয়ঙ্গ সঙ্গীটি বলে উঠলেন, 
বুনো হীস। আমি বলি,না। দেখছ [| রে কি সসপপপপপ 
না পোষা হাসগুলোর সঙ্গে চরছে, (88০ ূ 
ওরাও পোষা। 

একদৃষ্টিতে ও দুটোকে দেখছি। 
বন্দুকের সেফটি সরানর শব্দ কানে 
আসতেই পাশ ফিরে দেখি সঙ্গী 
নিশানা নিচ্ছেন । তাড়াতাড়ি বন্দুকের 
নল চেপে ধরে বলি, মেরো না, 
পোষা হাস। তুমি কি পাগল হলে ? 
শেষে পোষা হাস মেরে হাঙ্গামায় 
পড়ব ? সঙ্গে টাকাকড়ি নেই। অসম্ভব 
দাম হাকবে। তাছাড়া ওরা সদলে k 
ur ঠেঙিয়ে মেরে বাদায় পুঁতে দিলে চি 123. ভূতিহাস 
কেউ কোনদিন টেরও পাবে না। 

আমাদের বচসায় হাস দুটো জল থেকে সোজা উড়ল। ডানদিকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে এসে আমাদের 
চোখের সামনে দিয়ে রূপ দেখিয়ে উড়ে গেল উত্তর দিকে। দেখতে দেখতে শূন্যে উঠে বিন্দু হতে 
হতে মিলিয়ে গেল। আমরা বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। 

খেদোত্তি শুনলাম, হুঃ পোষা হাঁস বাড়ি চল্‌, তোর যত পাখির বই আছে আজ সব পোড়াব ৷ 
পোড়াব সব পালক আর চামড়া। মের না পোষা হাস! ইডিয়ট। 

পাখি দুটি ছিল হংস বংশের অন্তর্গত উর্ধব্যাসচণু গণের (আইথিয়া) এক প্রজাতি ! নাম়_ বড়ো 
প্রননকালে সমস্ত মাথা ও ঘাড় কালো, তার উপর ধাতব সবুজের আতা, বুকের কাছের কালো 
রংটা নেমে এসে গাঢ় লালচে-বাদামী। পেটে ডিম্বাকারে বড় করে সাদা ছোপ, লেজের তলা সাদা 
পরিযানের কালে সত্রী-পাখিদের মত নাথা ও গলার ধাতব ওজ্ৰবল/ হারিয়ে পাটকিলে-কালো রং 
ধারণ করে। পুরুষের কনীনিকা সাদা, স্ত্রীর পাটকিলে। 48-50 মিমি. চু ঘ্লেট পাথরের মত নীল, 
চণ্ুর একদম গোড়া ও ডগা কালচে ৷ স্ত্রীর চু 47-48 মিমি. । পা ও আঙুল ধূসর, নখ কালচে । 

আর এক জাতের ভূতিহাস দেখা যায়, তার নামও লাল বিগরি, ছোটো ভূতিহাস (আইথিয়া 


নাইরোকা), ইং রাজি__ হোয়াইট- এইড পোচার্ড, ফেবগিনাস ডাক ৷ লম্বায় 41 সেমি. ৷ পরিযানকালে 
তাদের মাথা, ঘাড় ও বুক লাল(চে-পাটকিলে। Wl 

বাসস্থান-- ট্রান্সবৈকালিয়া থেকে নিন্ন উসূরি ও আধুর নদীর উপতাকা এবং কামচাটকায় ৷ শীতে 
পরিযায়ী হয় চীন, কোরিয়া, জাপান, বর্মা আসাম, মণিপুর, বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে । অন্যত্র 


চেন।-অচেন| পাখি 


এ কিনা জানা যায় না, তবে বিহারে ূ 

দেখা যায় | দিখতে পাওয়া সম্ভব বলেই ম। 
po Adele সি আত্তান। [ন ণয় করা যায় নি " তার এ হো 
ডে ভূতি এক সময় খুবই শিকারীদের ঝাল ভরত, ক্স তার। , (ub 
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রি ও বড় কানদিনষ্ট পার্থকা ধরাতে 
নি। | 

এ ভূতির পরিযায়ী হয়ে চি ited সম্বন্ধেও সঠিক কোনও তথা লিপিবন্ধ হয নি । তাদ্বাড়া 

t দেখা হয় নি তাদের পথ-পরিক্রমা। তবে এটুকু লক্ষা করা গেছে (যে লালশির 


 ভূতির চেয়ে বড় ভূতি অনেক ফুড ও এদের হাব-ভ 
€' নার আছে যা আজও অজ্ঞাত। এইবার নিয়ে 
.. কতিবারই ছেঝোছি জোড়ায়, কখনও দলে দেখি নি। 


* যার বাধ আত্মীয় বন্ধুটি কিন্তু বই-৮২ কিছুই (পাড়ান নি। 


হেরো হাস ( Red coed Puchord ) 


ব ডিমপাড়া ইত্যাদি আনেক 
আমি তিনবার ওদের সাক্ষাৎ পেলাম 


রাডামুড়ি শিকারের পর লোভ বেড়ে গেল। তর সইল না, দু'দিন যেতে না যেতেই কলেজ 
কি মেরে সপ্তাহের মাঝখানে গিয়ে হাজির হলাম বাদায়। 

স্য তখনও ওঠে নি! পুব আকাশে সবে রস্তিমাভা লাগতে শুরু করেছে। পৌছেছি 3নং খোলে। 
ৃ ২০১৬৬৬জ| অল্প কুয়াশা আছে জলের উপরেও । 
ভাল করে দেখব বলে এক জনের 
কাছ থেকে একটা দূরবীনও চেয়ে 
এনেছি। খুব সন্তৰ্পণে হাটছি। হাসেদের 
পাখার আওয়াজ পাচ্ছি। কাছ 
(থকে তারা দূরে চলে যাচ্ছে। কানে 
শুনছি চোখে দেখতে পাচ্ছি না। 

আকাশ একটু পরিষ্কার হল। 
কাছেই একটা শরালের ঝাঁক রয়েছে। 
তারা থেকে থেকে জল ছেড়ে 
উড়ছে, একটা চক্কর দিয়ে আবার 
জলে পড়ছে। শরালের দিকে আমাদের 
৭.5 নজর নেই, আমরা খুঁজছি রাঙামুডি । 
চি 124. হেরো হাস চারিদিক একটু পরিষ্কার হতেই 


ৰ । ও বী-দিকে ওদের থেকে 
এব খোলের মাঝখানে চরছে রাঙামুড়ি। দূরবীন লাগিয়ে পিছনে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ং 


এ দরে নজরে পড়ল কতকগুলো হাস, একে ৪৩৪ মুড়ি নয়। এদের 


নি 1৬ 
০ আবার পরক্ষণেই জলে পড়ল। দূরবীন দিয়ে দেখলাম এরা রাঙা 


নার রানার 


1 fen] 16111 ৫1৮ 


মাথা গোল, পাউডার পা বা বদমধ্চালর মত Abt caw পালক ঠিকে HAA, পা$% 
তাই। বুক কালো, বাবি নিগ্নাংশ পাকলে, (গোট| উ৬% এবগা॥ দেখলাম | IT দেগলাও 
সাদা। পরে জেনেছি নিগ্নাংশ সাদা দী পাখির | 

যে রকম ছটফট (দখাঁছ, এদের কাছে tout মুশকিগা। রামু শিকার মাথায় BIA 1 এদের 
মারতে ছাবে, দেখতে হবে, জানতে হাব এয়া কি পাখি। গা/সর চাপড়ার উপর বন্দুক রেগে, কিছু 
ঘাসপাতা ছিড়ে মাথার গামছায়৷ গুজে, মাথাটা যতদূর স্ব ভাসমান চাপায় ঠেকিয়ে খুব সম্র্পণে 
ঠেলে নিয়ে চললাম। দশ-বার পা যাই আর চুপ বরে দাড়িয়ে পড়ি। গাধপণ্টা কি তার& কিছু 
বেশি সময় কসরত বরে বন্দুকের পাল্লা অর্থ|ৎ একশ' গঞ্জের মধ্যে এলান । চিবুকটা চাপড়ার উপর 
ঠেকিয়ে ওদের লক্ষ্য করছি। বেশ কিছুক্ষণ গ্থির দুয়ো গাঝার পর মনে ছল ওদের সচকিত ভাবটা 
কম। বন্দুকটাকে ঘাসের চাপড়ার উপর (রাখে টেনে আনলাম বাত্ুমূলে | “সার্দট'-এ চোখ পাগিঞে 
যা থাকে কূলকপালে বলে দুটে৷ ঘোডাহ টিপে দিলাম। নিনেষের মধ্যে উড়ল সবাই, শুধু চারটে 
জলের উপরে । একটা খানিকটা উড়ে গিয়েই জলের উপর ঝপ করে পড়ল। বাকি 16-18টা নিনেষের 
মধ্যে মিলিয়ে গেল। 

বাড়ি ফিরে বইপত্তর ঘেঁটে দানলাম এরা হংস বংশের অন্তর্গত _অরুণচণু (নেটা) গণের এক 
প্রজাতি । নাম_ বড়ো রাঙামুড়ি, পুং হেরো হাস, রী ঘোৰড়া হাস (নট নেটা রুফিনা), ইংরেজি 
রেডর্েস্টেড পোচার্ড। ওজনে পুরুষ ছিল 1200 গ্রাম, সর 750 গ্রাম মতন | ডানা ছোট ও টা 
_ লম্বায় 54 সেমি, ৷ যাদের দেখেছিলাম ও শিকার করেছিলাম তারা ছিল শীতে গ্রহণ লাগা বোরখা 
পরা অবস্থায় প্রজননকালে পুরুষের ক্দমফুলের ঝুটিওয়ালা মাথা বাদামী ও 'সোনালী-কমলা, চোখ 
টুকটুকে উজ্জ্বল লাল। শীতে সেটা পালটায় না। পালটায় না কনীনিকা ইত্যাদিও ৷ পুরুষের দেহের 
উপরাংশ ফিকে পাটকিলে, ঘাড়ে সাদা ছোপ, ডানায় আয়নার মত সাদা চৌকো। নিম্াংশ কালো, 
দেহের দু'পাশ সাদা। কনীনিকা উদ্জ্বল লাল, পা ও আঙুল কমলা-হলুদ, তার উপর কালোর আতা : 
সত্ী-পাখির কনীনিকা লালচে-পাটকিলে, চোখ ধৃসরাভ কালো, দু'ধারে ও ডগায় মলিন গোলাপি । 
পা কালো তার উপর গোলাপির আভা। 

বাসস্থান-- দক্ষিণ শ্র্যা্প থেকে হল্যাও, ড্যাণিয়ুব নদীর শিম উপত্যকা ধরে দক্ষিণ রাশিয়া, সেখান 
থেকে কিরঘিজ, প্ডেপভূমি হয়ে পশ্চিম সাইবেরিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায়। শীতে পরিযায়ী হয় 
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, পাকিস্তান, ভারত, বার্মা ও শান রাজ্য থেকে চীন দেশে। ভারতে আসে 
অক্টোবরে, চলে যায় মার্চের মাঝামাঝি । আসামে দেখা যায় না বললেই হয়। মাদ্রাজের দক্ষিণে 
কেরালা বা শ্রীলঙ্কায় যায় কিনা তা এখনও নথিভুত্ত হয় নি। 

থাদ্য_ প্রধানত জলজ গাছের কুঁড়ি, বীজ, সরু সরু ডগা ও ঘাস। জলজ পোকামাকড়, কবচী, 
কুচো চিংড়ি, ব্যাঙাচি ইত্যাদিও খেয়ে থাকে। আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের প্রবর্তক ও পক্ষিবিদ 
আলান অক্টাভিয়ান হিউম, একটির পাকস্থলিতে এক ইণ্চি মাপের কিছু কুচো মাছ পেয়েছিলেন । 


এই পাঁচটিতে পাই নি এবং পরেও তা দেখিণি। 
ভাব বড় উণ্মর্ত ঝিল এবং জলাধারে যেখানে জলম্ ঘাস ও আগাছা বেশি সেখানেই আস্তানা 


at < 


কর পাল্লার বাইরে। গুলি করা তখন শত হয়ে 1 “বটেই বুব বত তে উঠ চলে 
| 2 কুচো চিংড়ি বেশি তানের তই, 


| পর গা! "ই এন 


তার সফরের সঙ্গে জিপে করে এসেছি। তাকে একটা 


কলাগাছিয়া নদীর উপর নদীর মাঝে চরাতেই। 
ভারতীয় পক্ষিতত্বে নথিতুত্ত আছে, পরিযায়ী হয় 


ূ নী-তে (1957)। তাতে তি 
ূ শীওলালে পর্বে কোন কোন স্থানে কদাচিৎ দেখা 
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দিয়ে। পাখি দেখেছি নানা, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বড়: রে ইক) রি 


(হিমালয়ান হইস্টলিং গ্রাশ)। পথে ছানাপোনা সহ মর্কট বাদরও দেখলাম । 

আমাদের জিপ সেবকে এসে করোনেশন ব্রিজ ছাড়িয়ে রেলওয়ে ব্রিজের দিকে যাচ্ছে. জেনারেল 
ম্যানেজার আমার দৃষ্টি আর্কষণ করল একটা পাখির দিকে । জলের মধ্যে স্রোতের তোড়ে ভেসে 
চলেছে রেল-ব্রিজের দিকে। গাড়ি থামিয়ে আমরা দু'জনে নেমে পড়লাম । পাখিটা দুশ মিটারের 
মত গিয়ে জল ছেড়ে ছোট পাথরের পাশে বালির পাড়ে উঠেই উড়ে ফিরে গেল করোনেশন ব্রিজের 
দিকে, ঠিক যেখান থেকে সে শুরু করেছিল স্রোতে ভাসা । এই যাওয়া-আসা একই দূরত্বে সমানেই 
করে চলল। একা-একাই এই খেলায় মেতেছে। এদের সঙ্ঘচারী বলেই জানতাম, অন্তত সুন্দরবনে 
তাই দেখেছি। আমরা বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম । মাঝে মাঝে জলের তলায় সম্পূর্ণ 
ডুবে যাচ্ছে । কখনওবা পানকৌড়ির মত শুধু গলাটা তুলে শরীরটাকে ডুবিয়ে ভেসে চলেছে। পাখি 
মাথা, ঘাড়, গলা, বুক কালচে-পাটকিলে, তলাটা সাদা। উড়ছে যখন তখন দেখছি ফিকে ধূসর 
পিঠের উপর ঢেউ খেলান অনেকগুলো কালো লাইন। 

বললাম, পাখিটা বোরখা পরে শীতের সাজে আছে, আসল রূপ এই নয়। সকালে দার্জিলিঙের 
মিউজিয়মে একেই দেখে এলাম, আগে দেখেছি সুন্দরবনে | বাংপা-হিন্দি কোন নামই পায় নি আমাদের 
দেশে। কালো মাথাটা সোজা রেখে চু একটু নিচু করে যখন ডাঙায় দাড়ায় বা জলে ভাসে, 
তখন একটি রূপই মনে পড়াতে নাম দিয়েছি_ কালীহাস (আইথাইয়া মারিলা). ইংরেজি স্কপ্‌ 
ডাক। হংস বংশের (আনাটিদি)_ অন্তর্গত উর্ধ্বব্যাসচগু গণের (আইথিয়া) এক প্রজাতি । 
_ কালাহাস লম্বায় 46 সেমি. প্রজননকালে পুরুষের রূপ মাথা, ঘাড়, বুক, লেজ এবং তলপেটের 
শেষে কচুকুচে কালোর উপর বেগুনির আভা । তলার বাকি অংশ সাদা । পিঠে ফিকে ধূষরের উপর 
কালো সরু সরু ঢেউখেলান লাইন। প্রায় বামুনিয়া হাসের (টাফটেড ডাক) মত দেখতে, শুধু মাথায় 
টিকি বা ঝুটিটা নেই। ডানার প্রান্তে আয়নার মত চৌকো জায়গা সাদা। কনীনিকা হলুদ, চু 
ধূসরাভ-নীল বা মলিন প্লেট-ধৃসর | পা ও আঙুল ধূসরাভ-নীল, জালপাদ ও নখর কালো। ওজনে 
এক কিলোর মত । শ্ত্রীপাখির উপরাংশ গাঢ়, নিন্নাংশ পাটকিলে-সাদা। চণ্টুর গোড়ায় কপালের 
উপর চওড়া সাদা পটি। 

বাসস্থান উত্তর ইওরোপ ও এশিয়ার উত্তরাংশ। শীতে পরিযায়ী হয়, ব্রিটেন সমেত পশ্চিম 
হওরোপ, ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল, কৃষ্ণসাগর, পারস্য উপসাগর, উত্তর-পশ্চিম ভারতে । মাঝে মাঝে 
ভারতে পরিযায়ী হয়ে পাকিস্তান, কাশ্মীর, কুলু, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ থেকে নেপাল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ 
(কলকাতা ?), বাংলাদেশ, আসাম, মণিপুর, দক্ষিণ গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে আসে। 

এদের বাসা বাঁধা, ডিম পাড়া সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। মনে করা হয়, বামুনিয়া 
হাসের মতই আচার-ব্যবহার। ডিম পাড়ে 7 থেকে 12টি হালকা জলপাই রঙের । 

সুন্দরবনে মণিপুরের চরায় এবং রায়মঙ্গল ও বড় কলাগাছিয়া নদীর বুকে নৌকোয় 5-6 মিটারের 
মধ্যে গিয়ে লক্ষ্য করেছি। ঝাঁকের মধ্যে স্ত্রী-হাসও দেখেছি। বামুনিয়ারা ডাকে খুব আস্তে, উড়তে 
উড়তে 'কুরর-ঝুরর' করে। এদের শুনলাম আন্তে “মিউ-মিউ' করে ডাকতে । একটা জোরে চিৎকার 


চেনা-অচেনা পাখি 
৩২০ b 
। সেটা শুনিনি, তার থেকেই 'স্কপ' 
আছে প্‌ নামটা এসেছে । এদেরই অল্প 


কর ডাকও রেড-ক্রেস্টেড পোচার্ড, নেটটা বুফিনা), বামুণিয়া শিরিয়া (গড রে তফাতে দেখেছি 
রতি কা-চকিদের সঙ্গে চরতে। শা গোরগেনি, আনাস কিয়ের 


এমন ৮০ বুকে একটিকে দেখে 
বা এই অপূর্ব খেলাটা দেখে থাকেন তাঁর বাড়ি থেকে। ভদ্রমহিলার সঙ্গে। তিনিও 


নাকটা (৫০৯ Dud) 


| ওর দশকের প্রায় শেষের দিকে এক শীতকালে শাস্তিনিকেতন থেকে এক আত্মীয়ের চিঠি পেলাম, 
| 


এবানে লালবীধে বলতপুরের জলায় এক রকম হাস পড়েছে একশ'রও উপরে, যা তিনি আগে 
| নও দেখেন নি। একটা স্কেচ করেও পাঠিয়েছেন। ছবিতে পাখির চুর উপরে নাকের কাছে 
| দূরবীন দিয়ে সবই লক্ষ্য করেছেন। অনুরোধ 
2, করেছেন, আমি যেন চট করে চলে আসি! 
: ্ এই হাঁস সন্তরক বর্গের (আনসেরিফরমেস) 
=" | অন্তর্গত হংস বংশের (আনাটিদি) এক প্রজাতি, 
| নাম__ নাকটা (সারকিডিঅরনিস মেলানোটস), 
ইংরেজি নাকটা, কৃমৰ্‌ ডাক। পাতিহাসের 
| চেয়ে কিছুটা বড়। লম্বায় 76 সেমি. ৷ 
2582: উপরে নীলচে-সবুজ এবং বেগুনির আভা । 


| বঈননকালে এই হয়। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের উপর 
টাও থাকে না। দুজনেরই কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, পা ও শা 
কিনা 95 গ্রাম থেকে 2 কিলো 325 গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে কিছুটা এদেশ-ওদেশ 


- ভারতের সর্বত্র । তবে জলা জায়গার আকার 


| | 


০১৪০৪ 
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করে বেড়ায় । একমাত্র পাকিস্তানের সিঙ্ধ প্রদেশে কচি দেখা যায়। পাকিস্তানের অন্যত্র কোথাও 
দেখা যায় না। বাংলাদেশ থেক আসাম, দক্ষিণে মহীশুর পর্যন্ত, (নেপালে দেখা মায় না। ভারতের 
বাইরে আফ্রিকায় গান্বিয়া, সুদান থেকে দক্ষিণে কেপ অফ গুড হোপ এবং মালাগাপি, বার্মা এবং 
দক্ষিণ-পূর্ব চীন! দক্ষিণ আমৱিকায় একটি টপক্তাতিকে (5)!৮৭৷৷০৭) দেখা যায । আজডা গাড়ে 
নলখাগড়া ইত্যাদি জলজ ঘাসের ঝিল বা দীঘিতে, কাছেপিঠে কিন্তু কিছুটা জঙ্গল থাকা চাহি । 
থাদা-- নিরামিষই প্রধান। যেমন, নানাবিধ শস্য, নবাঞ্চুর চারা, জলজ গাছের বীজ, বুনো ও 
চষাখেতের ধান । এছাড়া অবশ্য কিছু কিছু জলজ পোকা ও তাদের শুক এবং মাঝে মাঝে ব্যাঙ 
ও মাছ। ডাক_ এমনি ডাকে না, তবে যখন দল বেঁধে খাদ্য অন্বেষণ করে তখন মুখ দিয়ে 
একটা অব্যক্ত কর্কশ আওয়াজ করে। একমাত্র প্রজননকালেই জোরে তীক্ষসুরে একটা ডাক ডাকে । 
স্কভাব-- নাকটা 4 থেকে 10 এর পারিবারিক দলে বিচরণ করে। মাঝেমাঝে 25 থেকে 30- এর 
দলেও দেখা যায়। কচিত একশ’ বা তার কিছু বেশির দলে, যেমন দেখা গিয়েছিল শান্তিনিকেতনে ৷ 
ওড়ে বেশ দ্রুতগতিতে ৷ ওড়ার ভঙ্গিমায় রাজহাসদের (৪০০৩০) ছাপ পাওয়া যায়। অন্যান্য হাসেদের 
চেয়ে এরা বেশি হাটতে পারে। দিনের বেলা গাছের ভালে অবলীলাক্রমে বসতে দেখা ঘায়। অবশ্য 
কাছে যদি বড় গাছ থাকে তবেই। গাছের কাণ্ড আঁকড়ে ঝুলে থাকতে কোন অসুবিধেই বোধ করে 
না। এটা দেখা যায় বাসায় ঢোকার মুখে। সাধারণত অন্যান্য হাসেদের মত খাদ্যের জন্য ডুন 
দেয় না, কারণ খাদ্যসংগ্রহ করে মাটির উপর চরতে চরতে। কিন্তু নির্মোচনের সময় যখন ওরা 
ওড়ার ক্ষমতা হারায় তখন মানুষের হাতে বন্দী হবার আশঙ্কায় ডুব দিয়ে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের 
বাঁচায় ৷ বন্দুকের গুলিতে আহত নাকটাকে দেখেছি এই রকমই। ডুব দিয়ে মানুষের হাত এড়ান্রার 
চেষ্টা করতে । 
প্ৰজননকাল জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর । বাসা বাঁধে মাঝামাঝি উচ্চতার পুরানো গাছের কাণে, 
স্বাভাবিকভাবে যে গর্তের সৃষ্টি হয় তার ভিতরে । সেটা জলের ধারেও হতে পারে, আবার জল 
থেকে বেশ দূরে হলেও সেখানে হতে পারে। আমগাছই ওদের বেশি পছন্দের । আবার কখনও 
দেখা যায় শকুনের পরিত্যন্ত বাসায় কিংবা পুরনো কেল্লার বা মাটির টিবির গায়ের গর্তের ভিতর ৷ 
সাধারণত কিছু বিছয় না, আবার সময়ে সময়ে দেখা যায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু শুকনো পাতা, 
ঘাস এবং পালক বিছুতে। 
ডিম পাড়ে 7 থেকে 15টি মলিন ঘি-রঙের। মনে হয় পালিস করা আইভরি ৷ ডিমের গড় মাপ 
লম্বায় 618 চওড়ায় 4313 মিমি. স্ত্রী-পাখি একাই ডিমে তা’ দেয় বলে মনে হয়। ডিম ফুটে 
বাচ্চা বার হতে সময় নেয় 30 দিন। অনেক সময় দেখা যায় একটি বাসায় অনেকগুলি ডিম। 
একবার একটি বাসায় পাওয়া গিয়েছিল 47টি ডিম। এটা হতে পারে যে বড় গাছ বা পছন্দ অনুযায়ী 
গর্তের অভাবে একটি গর্তেই দুটি বা তিন-চারটি স্ত্রীপাখি ডিম পেড়েছে। 


আরও কিছু সন্তরক বর্গের অন্তর্গত কিছু হাস পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়, তারা হল 
|. বেঁটে রাজহাঁস (আনসার এরাইগ্রপাস), ইংরেজি লেসার হোয়াইট ফ্রণ্ডেড গুঞ্জ, ডোয়ার্ 


লিগা (৮০১০ Hike - 1৮০1৭ ০০৫৮০) 


INCE 


৮ 
ঠু 
্ 


ূ ঠিনা-অচেনা পাখি 


বাসস্থান খুবই দুৰ্লভ, ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় শীতের ূ 
সীমান্ত, কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, বিহার পশ্চিমবঙ্গ ও আচ ই! পাকিস্তানের সিন্ধু ও উত্তর. 


? সাধারণত 
বা তিনটিকেই একসঙ্গে দেখা যায় তাও একমাত্র কাদস্ব হাসের জমায়েত হয়। ভারতে 


(14৩০০০৩4১৩১ 
? চই (আনাস আস্ট্স্টিরস্ট্রিস), ইংরেজি 

গণের (আনাস) এক প্রত তি । 
উপরাংশ £ TE তার উপর মার্বেল গুলির আকারে গোল গোল ধূসরাভ হলদেে- 
৷ লাল ও কালচে রঙের ছিট। ঘাড়ের কাছে খুব ছোটো বুঁটি। ডানার মুকুর প্রায় দোখা না যাওয়ার 
| মতন মূলিন ফিকে-পাটকিলে । নিম্নাংশ £ নোংরাটে সাদা, তার উপর অল্পমাত্রায় পাটকিলের আড়াআডি 
ই গগ। কনীনিকা পাটকিলে, চু কালচে, তার উপর মলিন ধূসর-সবৃজের ত্রিকোন একদম গোড়ায় ৷ 
গাও আঙুল জলপাই-পাটকিল, পায়ের ঝিল্লী কালচে স্ত্রী-পূরুষ একই দেখতে। স্ত্ী-পাখি আকারে 
অল্প ছোটো | 

বাসন্থান-- বাসা বাঁধার খবর পাওয়া যায় পাকিস্তানের বেলুচিস্তান ও সিন্ধুপ্রদেশে। শীতে কচিং 
গা যায় ভারতের উত্তরাংশে, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নৌশেরায়, পাঞ্জাবের 
 গয়ালপুরে, মাঝে-মধ্ উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের বিকানীর ও ভরতপুরে, গুজরাটের 
২ ভবনগর, আমেদাবাদ ও বরোদা জেলায়, মহারাষ্ট্রের আমেদনগর ও পুনায়, পশ্চিমবঙ্গ, আসামের 
hig দেখা যায় নলখাগড়াপূর্ণ জলা, আগাছায় ভরা বিল, জলে ডো ০ i 
ই সাধারণত এরা উন্মত্ত জারাশি এড়িয়ে চলে। ভারতের বাইরে ভূমধ্যসাগরাঃ 

, স্পেন | পশ্চিম ভারত । 
i থেকে পারস্য, বেলচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম সানসিয়ানি বিল, সম্ভবত 

বাধে পাকিস্তানে কোযয়োট খুশদিল খান হদ, লাস বেলার 
দিছি নে কোয়েঢার কাছে এস প্রশস্ত সময়, দেখা যায় হুদের 
| দেশের মনচার হুদ এবং সম্ভবত গুজরাটে, মে-জুণ ৮ 


মাব্লড় টিল। লম্বায় 48 সেমি (19ইপ্ি)। ক্রাহিক 


গাড়ে 7 থেকে 12টি ফিকে হলুদ, একটু লম্বাটে তব, 


MA: টির. 


নিন (চলি ই 77711 © 


০১১১০১১০১১১ ১১১১০ RT ONIN YT 
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হংস বংশ . (বকাল টিল, বড়ো ভূতিরঃাস ৩২৩ 


ডিমের গড় মাপ 46:5১ 342 মিমি.| 25 দিনে ডিম ফোটে। ্রীপুরুষ দুজনেই ডিম ফোটাতে 
পরস্পরকে কতটা সাহায্য করে তা এখনও জানা যায় নি। 
(৯৩৬4৭) 

১.বৈকাল টিল, ক্লাকিং টিল, ফরমোসা টিল (আনাস ফরমোসা)। স্থানীয় ভাষায় কোনো নাদ 
নেই, সব নামই ইংরেজি। লম্বায় 40 সেমি, (সাড়ে 15 ইণ্চি)। ক্রামিক গণের, এক প্রজাতি । 

এই অন্তুত সুন্দর পাখিটির উপরাংশ £ চাঁদি, ঘাড়, ঘাড়ের পিছন ও গলা কালো । মুখ, গলার 
দু পাশ ও গলার তলা লালচে-হলুদ, ধারে খুব সরু করে সাদা। খুব সরু করে ফালি চাদের আকারে 
কালো পটি চোখ থেকে নেমে এসেছে গলায়। চাদি ও চোখের সামনে ও উপরে দু'দিকে খুব 
সরু সাদা পটি গোল হয়ে নেমে এসেছে কালো ঘাড়ের দু-পাশ দিয়ে, নিচে গলার হলদেটে-লালের 
পাশে। চওড়া টাদির আকারে একটা ধাতব সবুজ পটি চোখের পাশ দিয়ে মাথার দু-পাশ দিয়ে 
ফাস হয়ে লালচে-হলুদ মুখের ছোপের পাশে। অংশ-ফলকের ভিতর এবং তৃতীয় সারির পালক 
খুব লম্বাটে এবং বর্শা-ফলকের ভিতর কালো,সাদা এবং দারুচিনি রঙা । মুকুর কালো, ব্রোগ্-সবুজ 
ধারের পর কালে৷ ও সাদা। নিম্নাংশ £ বুক পাকা আঙুর-রঙা, তার উপর কালো ছিট. ধারটা 
ক্রেট-রঙা, বাকি তলার বেশির ভাগ সাদা। কনীনিকা পাটকিলে, লালচে পাটকিলে বা বাদামী- 
পাটকিলে। চণু গাঢ় নীলচে থেকে প্রেট-কালো। পা ও আঙুল ফিকে সীসে বা স্রেট-নীল। 
এই সুন্দর পাখিটিকে লবণ হদে 1950 সালের শীতে এক বারই দেখার সে য়েছি 


বাসস্থান_ খুবই দুষ্প্রাপ্য এবং বিক্ষিপ্তভাবে শীতের আগত্তৃক পাখি। দেখা যায় পাঞ্জাব, রাজস্থান, 
গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মনিপুর । বাসা বাঁধে সাইবেরিয়ার ইয়েনিস ননী 
থেকে কলাইমা উপত্যকা ও আনাডাইর, দক্ষিণে বৈকাল হদ, উত্তর শাখালিন এবং উত্তর কামচাটকা। 
শীতে যায় চীন ও জাপানে । ফরমোসা এখানে দেশ নয়, লাতিন ভাষায় ফরমোশার অর্থ সুন্দর" 

স্বভাব_ কিছু জানা যায় নি। শুধু একবার মণিপুরে 8-10টি পাখি এসেছিল । ধরা পাখির ডাক 
শোনা গেছে যা-খুব জোরে স্ত্রী-মুরগীর ডাকের মতন। 

( Baers, Pochacrd ) 

4.বড়ো ভূতিহাস (আইথিয়া বায়েরি)। অসামিয়া_ বড় কালি মুড়ি, ইংরেজি_ বেয়ার 'স পোচাড 
ইস্টার্ন হোয়াইট আই! লম্বায় 46 সেমি. (18 ইণ্চি)। উরধ্বব্যাসচণ গণের (আইথিয়া) এক প্রজাতি । 

পুরো মাথা ও ঘাড় কালোর উপর চকচকে সবুজাভ, বুক উজ্জ্বল লালচে-বাদায়ী। পেটে বড়ো 
ডিম্বাকার সাদা ছোপ, মুকুর সাদা, লেজের তলার আচ্ছাদক সাদা বা সোনালি-হলদ. স্ত্রী-পাখির 
পাটকিলে ৷ 6% শ্লেট-নীল, চণুর শেষাংশের কিছুটা ও ডগা কালচে ৷ পা ও আঙুল ধসর, নখর 
কালচে । 

এই হাঁসটিকে লবণ হুদে 28.10.52 তারিখে প্রথম দেখি। খুব অল্পই দেখা যায়। শীতে আসে 


¢ 
চেনা-অচেনা পাখি 

0 ং বাং ৃ 
পশ্চিমবঙ্গ এব বাংলাদেশে । এছাড়াও দেখা গেছে বিহারে 


কিক থেকে নিঙ্-উসুরি ও আমূর, কামচাটকা (?)। ' ভারতের বাইরে প্রজনন 


শীতে আমে চীন, কোরিন” 


রী হওয়ার বিষয়ে দন, না। এদের ক্ষমতা বেশ এবং দ্রুতগামী ভৃতিহাস 
2৪ বিগরির চেয়ে অনেক । এ আর ॥ ভূতিহ 
ধরল রা নও খবর এদের সম্বন্ধ এখনও পাওয়া 
| কনি! 

রী ৩*৩৯১) 


মা 


| 5. (মেরগাস 9, সিন্ধি ঝালি, ইংরেজি_ স্মিউ। লক্বায় 46 সেমি, (18 ইপ্টি)। 
পাও গণের (মেরগাস) এক র্ছাতি। 

৷ গ্দ-কালো হাঁস সাদা দেহে একটা ধাতব কালো ছোপ মুখের উপর, একটি কালো পটি চোখের 
লন থেকে ঘাড়ের উপর, ঝুঁটি মাথার উপরে পেতে পড়া। পিঠ কালো, দুটি কালো পটি অক্ষবিমূখ 
রে সাদা বুকের দু'পাশে নেমে এসেছে। দেহের দু'পাশ ও লেজ ধৃসর। কালো লেজ, কালো- 
"এদা ডানা। কশীনিকা পুরুষের উজ্জ্বল লাল, শ্রী-পাখির লালচে-পাটকিলে। চণ্ু পুরুষের সীসে, 
নর ধসর-সাদা স্ত্রী-পাখির গাঢ় সীসে-ধৃসর, তার উপর সবুজাভ, নখর সাদাটে। পা-ও আঙুল 
গ্রাফ সীসে, স্ত্রী-পাখির ফিকের উপর সবুজের আভা, লিপ্তপাদ কালো। 

. প্চিয় পাঞ্জাব, দিল্লী, ভূটান ডুয়ার্স, উত্তর-পূর্ব আসাম, দক্ষিণে উত্তর গুজরাট, বিহারের হাজারিবাগে, 
 পুিশার কটক, পুশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জে। দেখা যায় ছোটো উন্মত্ত ঝিল, হিমালয়ে পার্বত্য স্রোতস্বতীতে 
যানে পাহাড়ের তলা থেকে সমতলে নেমেছে। ভারতের বাইরে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে সাইবেরিয়া, 
ক্ষণে ভোলগা, তুর্কিপ্তান ও আমুর। শীত কাটায় সমুদ্রের ধার ও হ্দে_ ব্রিটেন, ভূমধ্যসাগরীয় 
গল, পারস্য থেকে চীন ও জাপান। 

ভাব ছোটো দলে সাধারণত বিচরণ করে। মাঝে 
তা এবং ডুব সীতারেও বেশ পারঙ্গম। স্রোতের বিপরীত 
নমন্যতম বিপদের আশঙ্কায় জলে ডুব দেয়। সুঁচলো ডানা দিয়ে খুব দুত 


তাবে ওড়ে। ূ 
পাকামাকড় ও তাদের শ্‌ক ইত্যাদি, 
দা প্রধানত মাছ, তাছাড়া কবচী, কম্বো, জলজ এ 


মাঝে বড়ো দলেও দেখা যায়। ভালো 
দিকেই সাধারণত সীতার দেয় কিন্তু 
সাবলীল গতিতে প্রায় 


ৃ 
! 
ষ 
i 


দীর্ঘজঙ্ঘ বর্গ 
বক বংশ 
কীক 


লবণ হৃদে পৌছবার প্র গোটা চারেক খোল পার হয়ে পৌছতাম এক জায়গায়. সেখানে এক 
গাছের তলায় বনবিবির এক ছোট্ট থান ছিল। সেখানে দু'চারটে পয়সা সেই সিদুঁরলেপা মূর্তির 
তলায় পড়ে থাকত। তবে কাউকেই সেই পয়সা ছুঁতে দেখি নি। 

একদিন সকালে পৌছেছি বনবিবির থানে। সূর্য সবে উঠেছে। পাড়ের লাগোয়া নলখাগড়ার দামের 
সামনে একটা ভাসমান ঘাসের চাপড়ার উপর স্থির হয়ে দাড়িয়ে 
আছে, জলের দিকে চেয়ে বকের মতন একটি পাখি, তবে লম্বায় 
অনেক বড়। যেমন লম্বা গলা, তেমন লম্বা পা। 

পাখিটা যেমন নিঃশব্দে স্থির হয়ে জলের দিকে তাকিয়ে, 
আমরাও তেমনি বনবিবির গাছের আড়াল থেকে ওর দিকে। 
আমাদের থেকে হাত-পন্টাশেক দূরে হবে। সকালের রোদ এসে 
পড়েছে ওর গায়ে । পিঠ ছাই-ধৃসর, ঘাড় ও মাথা সাদা, মাথা 
থেকে টিকির মত কালো ঝুঁটি নেমেছে। তলার দিকে গলার মাঝখান 
থেকে নিচে নেমেছে লাইন ধরে কালো ফুটকি, বুকে সাদা লম্বাটে 
পালকের উপর কালো কালো সরু টান। নিচের বাকি পালক 


ধূসরাভ-সাদা ! 
গলাটা টান করে দাড়িয়ে আছে যেন কিছুই দেখছে না। শুধু ্ 
তাকিয়ে আছে সুদূরের পানে। তারপর গলাটা গুটিয়ে মাথাটা বনের 


কাঁধের মাঝে রেখে একাগ্রচিত্তে তাকাল পায়ের কাছে জলের দিকে । 
এক মিনিটও হবে না, দেখি গলাটা বাড়িয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে লম্বা সরু গাঢ় শিঙে-পাটকিলে 
চণ্চুটিকে জলের একটু উপরে রেখে স্ট্যাচু হয়ে রইল। 

চুপ করে দাঁড়িয়ে ওর রকমসকম দেখছি। হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে পাখিটা র ছোরা-চ%ু চালিয়ে 
দিয়ে জলের মধ্যে থেকে ধরে আনল দুই চণ্টুর মাঝে একটা ইণ্টি তিনেকের শোল কি ল্যাটার 


্া ০০লা- 90৮4 “ 


কিছুটা উঠে, পা সোজা টান করে লেজের সঙ্গে লা । উ 
‘এস’. গয়ে দিল এবং পা ? 
পে গেল। গলাটা গুটিয়ে ইংরেজি এস.-এর মত করে চওড়া ডানা বাপটে প্রথমে হীরে দি 


কী বলল, এ 
Fo রেকটিরসট্রিস)। ইংরেজি গ্রে হেরন। 


বাস্থান সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, আন্দামান, ও মালডিভ দ্বীপপুঞ্জে এবং শ্রীলঙ্কার 
বল বাদা, নদী ও সমুদ্রের খাঁড়ি, গরান-বাইনের জলা ইত্যাদি। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্য, বার্মা, থাইদেশ, 
নন মালয়েশিয়া, পূর্ব সাইবেরিয়া, পূর্ব চীন, জাপান, ফরমোজা ও হাইনানে। 

বদ মাছ, ব্যাড, কম্বোজ, কবটী, জলজ পোকামাকড়, ছোট ইদুর ও পাখির ছানা! 
"| প্জননকাল- ভারতের বিভিন্ন স্থানে মার্চ থেকে নভেম্বর । স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধতে 
'গম্পরকে সাহায্য করে। সুন্দরবনে সজনাখালিতে বাইন গাছের উপর শামুকখোল, ধরবক, বাচকাদের 
"বাসা বাঁধতে দেখেছি। গাছের সরু ডাল প্রধান উপকরণ, মাঝখানটা ধোঁদল করা। পাতা, 
টি ও জলজ আগাছা দিয়ে ভিতরে আত্তরণ দেয়। 

₹ ডি পাড়ে সাধারণত 34টি, কখনও 5টি লম্বাটে সবজেটে-নীল হের কো ২১৩০ 
জর বাওয়ায় আধাহজমী খাদ। বাবা-মা কেউ বাসায় ফিরলে ছানার এ একট বড় হলে 
৮ কষণ না আধাহজনী খাদ্য কেউ একজন তাদের কারুর মুথ গরে 

৷, মেঝেতে থাকা ওগরান খাদ্য তুলে খায়। 


£ 


পিতার লবণ হ্রদে ত্রিশ থেকে পণ্যাশ দশকে 

in গ উত্তর আফ্রিকা থেকে এ 

ই তারা পরিযায়ী হয়ে আসে। তাদের বাসস্থান ইউরোপ, উওর টা 

৭ উত্তর পিঠের ধুসর রঙ গীয় 

আহ সাইবেরিয়া। একই আকারের, ডাকের তফাতও আছে। এই ইউ 

Th দুই উপজাতিকে শিকার করার পর। 'ভনের এক! এ 

A . ংক’। আচার- পড়েছিল মহীশূরের 
টি ৪ 


বক বংশ : গোবক নি 


সপ লাল অঙ্গুন' ইংরেজি-- পাল হেরন। লম্বায় 97 সেমি. (38 ইণ্চি), দাড়ানো 

বাসস্থান_ সারা ভারতের সমতলে, পুবে আসাম. মণিপর. পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আন্দামান 
দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলঙ্কা। দেখা যায় ঝিল, আগাছাপূর্ণ জলায়, হৃদ এবং নদীতে । 

স্বভাব_ খাদ্য গ্রহণ কাকের মতন। উত্তর ভারতে বাসা বাধে জুন থেকে অক্টোবর, দক্ষিণ ভারতে 
নভেম্বর থেকে মার্চ। নিজেদের ছোটো কলোনি করেই বাসা বাধে। কখনও দেখা যায় অন্যান্য 
বকেদের সঙ্গে, (যেমণ দেখি সুন্দরবনে । প্ল্যাটফর্ম আকারে কাঠি-কুটো দিয়ে বাসা বানায়। 

ডিম পাড়ে 3 থেকে 5টি, কচিৎ 6টি ফিকে সামুদ্রিক-সবুজ বা সবজেটে-লাল। কিছুটা লম্বাটে 
আকারে ৷ ডিমের গড় মাপ 54:6 39'7 মিমি. । দু'জনেই ডিমে তা’ দেওয়া থেকে সন্তান প্রতিপালন 
করে প্রতিটি ডিম পাড়ে 24 ঘণ্টা অন্তর । ডিম ফুটতে সময় নেয় 24 থেকে 26 দিন । 


গো-বক 


দেখি খাস কলকাতা না হলেও পোস্টাল জোনের 
মধ্যে। আবার গড়ের মাঠেও ভরদুপুরে দেখেছি গরুর 
পায়ে পায়ে চরতে 1 মাঝে মাঝে শহর কলকাতার বুকে 
উড়তে উড়তে বিশ্রাম নেবার জন্যে গাছের উপর 
এসেও বসে। খুব একটা নজর না দিলেও পাখিটাকে 
আমরা সকলেই দেখেছি। পাখিটা বক বংশের 
(আরডিয়িদি) অন্তর্গত, গো-বক (বুবুলকাস আইরিস), 
ইংরেজি ক্যাটাল ইগ্রেট। 

লম্বায় 51 সেমি. | ছিপছিপে রোগাটে ধবধবে সাদা 
পাখি। চণু হলদে, চণ্ুর গোড়া থেকে চোখের পাশ 
পর্যন্ত পালকহীন সবজেটে-হলুদ চামড়া । কনীনিকা 
সোনালী-হলুদ । পা ও আঙ্গুল কালো, জঙ্ঘাস্থির 
উপরাংশ ও আঙ্গুলের তলা হলদে বা সবজেটে-হলুদ । 
এই পালকগুলি সরু লোমের মত। স্ত্রী-পুরুষ একই 
দেখতে, তবে পুরুষরা গড়ে স্ত্রী-পাখির চেয়ে কিছুটা 
বড় হয়। 
নিকোবর. লাক্ষা ও মালডিভ দ্বীপপুঞ্জ এবং শ্রীলঙ্কা । ভারতের বাইরে বারা ইন্দোটীন, মালয়েশিয়া, 
দক্ষিণ টান. কোরিয়া, দক্ষিণ জাপান, ফরমোসা, হাইনান, ফিলিপিনস. পুন্দা, সেলিবিস ইত্যাদি 


সির, এ 


চেনা-অচেন। পাখি 
; ৫২ | এ 

| £ এ। শীতে উপ প ও চা গলির পাখিরা নেমে এলে 
টী বিশেষত নে আফ্রিকার উষ্ণপ্রধান অণ্যলেও জি 


ধা দি ০ উপস্থিত হয়েছে। 
| | এরিক নত পোকামাকড়, অল্পমাত্রায় ব্যাঙাচি, ব্যাঙ ও টিকটিকি-গিরিগিটি। 


1500 মি. উচ্চতায় 
করে থাকে। সম্প্রতি 


গড়ি বা অন্যানা পতঙ্গ উড়লেই লম্বা গলা বাড়িয়ে সুঁচলো চণ্ুতে কপ্‌ করে ধরে মুখে পোরে। 
নও দেখা যায় মাটিতে গরু, মহিষ বা কাদাতে গঞ্ডার, বুনো মহিষ বসে আরাম করছে 


: জ্ায়েত হয় জলে ভেজা চষা জমিতে, যেখানে লাঙ্গল দেবার জন্য মাটি ওলট-পালট হয়ে আছে 
দর খাদ্যবতু প্রচুর মেলে। গ্রাম বা শ্রহুরের আশপাশে গো-ভাগাড়ে যেখানে শকুনদের ভিড়, 
গানে গিয়েও হাজির হয়, কারী প্থীনে নানাজাতের কীটপতঙ্গ ও তাদের শৃকের ছড়াছড়ি 

রািবাস করার জন্য যে গাছ তারা পছন্দ করে সেখানে কাক-শালিক ইত্যাদি অন্য পাখিরাও 
ধধয় নেয়। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানেই ফিরে আসে বংশগত ওড়ার ভঙ্গিতে, অর্থাৎ গলা গুটিয়ে 
“টা দুই কাঁধের মধ্যে গুঁজে, পা-জোড়াকে লেজের সঙ্গে সেঁটে লম্বা করে দিয়ে, আর তা নৌকো- 


“জের হালের মত বেরিয়ে থাকে। 
নি ডাকে না, চুপচাপ, তবে কলোনি-বাসায় কাউকে খাতা দিয়ে যদু 


 &* সেগুলো মার্কাস স্কোয়ারে কুকুরের মত তার পায়ে 
| দঃ ই? জুন থেকে সেপ্টেম্বর, দক্ষিণ ভারতে নভেম্বর থেকে যে 
্[ ' বাসা বাঁধে বড় আম, তেঁতুল বা পিপুল গা দেখা গেছে। অনেক সময় দেখা 
গদি রে শহরের বুঝেও না গা সঙ্গে পাশাপাশি বাসা বাধতে ৷ 

ডি, বাচক বা অন্যান্য বকজাতীয় পাখির *? 


বক বংশ ' ছোটো কার্ঠেবক র ৩২৪ 


ডিম পাড়ে 3 থেকে 5টি, খুব ফিকে প্রায় সাদা-নীলচে রঙের । স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই থরগেরস্তালির 
সব কাজ করে। আধাহজমী খাদ্য সন্তানদের মুখের মধ্যে চ৭ ফাঁক করে পুরে দেয়। কতদিনে 
যে ডিম ফোটে তা এখনও নির্ধারিত হয়নি। 


ছোটো কোর্চে-বক 


1980 সালের নভেম্বর মাসে কয়েকজন উৎসাহী নতুন পক্ষী পর্যবেক্ষকের সঙ্গে গড়িয়া স্টেশনে 
নেমে নতুন দিয়াড়ার দিকে গিয়েছিলাম। পথে নানা পাখি দেখতে দেখতে ও ছেলেদের সেইসঙ্গে 
ছেলেরা বলে উঠল, গো-বক। বললাম, দূরবীন লাগিয়ে ভাল করে দেখ। সকলেই রায় দিল গো- 
বকই। শুধু একজন বলেছিল, একটু যেন বড় মনে | চপ 
হচ্ছে । সৌভাগ্যক্রমে কাছেই কয়েকটা গরু চরছিল। 
কোথা থেকে দুটো গো-বক উড়ে এসে তাদের পায়ের 
কাছে নামল । বললাম, দূরবীন দিয়ে ভাল করে 
মিলিয়ে দেখ। তখন সকলেই স্বীকার করল, এরা 
একটু বড়ই। বলি, এবার খুব যত্ব করে প্রতিটি 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লক্ষ্য কর। শেষে সকলেই বলল, এদের 
চণ্টু কালো, গো-বকের হলদে । এরা তবে কি বক? 

এরাও বক বংশের (আরডিয়িদি) অন্তর্গত | নাম_ 
ছোটো কোর্চে-বক হইগ্রেটা গারজেটা), ইংরেজি 
লিটল ইগ্রেট। বড় বা ধর (লার্জ ইগ্রেট) এবং কোচের 
স্মিলার বাঁনিডিয়াম ইগ্রেটট ছোটো সংস্করণ । চি 129. ছোটো কোর্চে-বক 
প্রজননকালে এদের ঝুঁটি ও অন্যান্য সরু পালক বুক ও পিঠ থেকে ঝুলে থাকে । এই পালকগুলির 
ইংরেজী নাম ইগ্েট। এক সময় এই পালকের খুবই কদর ছিল। এখনও কিছু আছে। তবে 
যা পাওয়া যায় তার বেশির ভাগই নকল। 

এক সময় মাথার ঝুটি ও পিঠের ঝোলা সুন্দর পালকগুলি পাখিদের বিন্দুমাত্র কষ্ট না দিয়ে 
তুলে ফেলা হত! সেই পালক বিদেশিনীদের টুপিতে লাগানো হত, এমনকি আমাদের দেশের কয়েকটি 
রেজিমেন্টের সৈন্যদের টুপিতেও ছিল, তার মধ্যে হুসার রেজিমেন্টই প্রধান। তখন এর দাম ছিল 
দশ থেকে পনের টাকা প্রতি তোলায়। বিদেশে এক আউন্সের (28 35 গ্রাম) দাম ছিল 15 পাউও। 
এর ফলে যারা এদের চাষ করত তারা যত্র করত, কিন্তু তারা ছাড়াও অন্যেরা অবৈধভাবে বন্দুক 
দেগে হাজার হাজার কোর্চে, ছোটো কোর্চে, ধর বা বড় বক মেরে খতমের মুখে পৌছে দিয়েছে, 
কারণ চোরাপথে বিদেশে চালান দিতে পারলেই প্রচুর পয়সা । 

গত 1982-র সেপ্টেম্বরে সুন্দরবনে প্রজননকালের পূর্ণরূপ দেখেছিলাম ৷ তারহ একটি ছবি দিলাম ৷ 


অ-চে-পা ২ 
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চেনা-অচেন| পাখি 


গড়নের ধবধবে সাদা 
আওুলের তলা হলুদ । 


হট কালো, তলার চণ্ুর গোড়া ও চোখের চারপাশে লোমনীন 
| তে হুলুদ। পা কালো, আঙুল ও গুলফের প্রান্তদেশ হলদেটে। 
| পা 1400 মি. উচ্চতার মধ্যে উপদীপাতাক তারা সর্বত্র, আন্দামান, নিকোবর : 
গড দ্বীপপুঞ্জ ও শ্রীলঙ্কা। ভারতের বাইরে দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপ উত্তর ৮৬ 


ভীত গানিস্তান, বার্মা, মালয়েশি ও পূর্ব আফ্রিকা 
রা, ইরান, আফ , বার্মা, শিয়া থেকে পুবে চীন, হাইনান এবং জাপান কিছু 


হয়। 
gol মাছ, ব্যাঙ, কবচী, টিকটিকি-গিরগিটি, ঘাসফড়িং, পঙ্গপাল, তৃর্িকীট ও হল 
পাকামাকড ! 
₹ ভাব সংঘচারী এই বকটিকে দেখা যায় ধানখেত, যে কোনও চষাখেত, বাদা দীঘি পৃকুর 
এ) ও খালের ধারে! মাটি থেকেই বাদ্যসংগ্রহ করে। জলের কিনারায় বা অল্প গুণের ক 
গুর থাকে । | 
বিশ্রাম করে হয় মাটিতে না হয় গাছের উপরে অন্যান্য বক ও শামুকখোলদের সঙ্গে । শিকার 
(রে বংশগত (হেরন) ভঙ্গিমায়, নমনীয় গলাটি বাড়িয়ে ছুরিকা-সদৃশ চগ্ুটি দিয়ে ৷ 
এজননকাল- জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, দক্ষিণ ভারতে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি, শ্রীলঙ্কায় ডিসেম্বর 
থকে মে মাস। কলোনি-বাসা বাঁধে অন্যান্য বকগোষ্ঠীর সঙ্গে! সেই বাসা দেখা যায় 2 থেকে 
মিটার উচু কোন গাছে, পুকুর, ঝিল, নদী বা খালের ধারে, অথবা জল থেকে বেশ দূরে গ্রাম 


 রশহরর বুকে। অনেক সময় সেই বাসা বেশ ঘেঁষার্থেষি করে আছে দেখা যায়, নিজেদের মধ্যে 


বন্য কোন জাতভাইদের সঙ্গে সুন্দরবনেও এই দৃশ্য দেখা যায়। বাসা বীধে গাছের সরু শুকনো 
ঢল দিয়ে পেয়ালার আকারে । ঘরগেরস্থালির সব কাজই যৌথ প্রচেষ্টায় হয়। 
ডিম পাড়ে 3 থেকে 5টি, মসৃণ ফিকে নীলচে-সবুজ রঙের ৷ 21-25 দিনের মধ্যে ডিম ফোটে ৷ 


190 সালের খবর জানি, এখনও হয় কিনা জানি না, হয়ত হয়, পাকিস্তানে সিন্ধু প্রদেশে 
| 50:60টি করে থাকত 


ংলে 
“₹ সপ্তাহ বাদে তাদের বাপ-মার কাছ থেকে 


ll 
ধন 4এবার কই ১ 
| একই দম্পতি ডিম পেড়েছে। 


বলকো বংশ 
বাচকা 


18 সেপ্টেম্বর 1982 সজনাখালি পাখিরালয়ে গিয়েছিলাম কয়েকজন, গোসাবা থেকে এম ভি মা 
অজন্তা চেপে, ব্যাস্ত প্রকল্পের অধিকর্তা প্রণবেশ সান্যালের সঙ্গে। বড় ওয়াচ টাওয়ারে পৌছবার 
ছোট খালটা তীটা পড়ে পলি-কাদায় ভর্তি। কাদা ভেঙ্গে সেখানে যাওয়া প্রায় অসভ্ভবের পর্যায়ে ৷ 
তা সত্বেও বাকি কয়েকজন চলে গেলেন কাদা ভেঙ্গে তাদের মধ্যে ছিলেন দু'জন মেরিন বায়োলভিস্ট, 
আল্লাসালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ কৃষ্ণমূর্তি ও কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের ডঃ অমলেশ চৌধুরী। আমরা 
তিনজন, বিহারের ভূতপূর্ব কনজারভেটর অফ ফরেস্ট বর্তমানে দিল্লিতে অধিষ্ঠিত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের 
অনাতম সভ্য এস পি সাহী, শ্রীসান্যাল্‌ 
ও আমি স্টিমার থেকে নেমে একটা 
ছোট ডিডিতে চাপলাম। সেটাকে 
বনকর্মীরা কাদার উপর দিয়ে ঘেঁষড়ে 
ঘেঁষড়ে পিছন দিকের ছোট ওয়াচ 
টাওয়ারের তলায় সিঁড়ির কাছে নিয়ে 
গেল। সেখানে পানকৌড়ি, ধর, বক 
ইত্যাদির সঙ্গে বক বংশের (আর ডি 
ই ডি) মধ্যেই পড়ে, রাতচরা এক 
বকের দল বাসা বেঁধেছে । এই জাতের 
বককে ছেলেবেলাতে দেখেছি, গিরিডিতে 
সন্ধেবেলায় মাথার উপর দিয়ে ভারী 


গলায় “ওয়াক ওয়াক’ করে ডাক দিয়ে 
উড়ে যেতে, কিন্তু কখনও বাসা বাঁধতে বা বাসায় বসে থাকতে দেখি নি। দেখলাম ডিমে তা' 


দিচ্ছে। দূরবনী দিয়ে লক্ষ্য করছি ওদের সাহী সাহেব তাঁর লম্বা টেলিফটো লেন্স সহ দামী ফিল্ম 
ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে চললেন। 

পাখিগুলি দীর্ঘজঙ্ঘ বর্গের (সিকোনিইফরমেস) অন্তর্গত বলকো বংশের (আরডিইদি) এক প্রজাতি । 
নাম_ বাচকা (নাইকটি-কোরাকস্‌ নাইকটিকোরাকস্), ইংরেজি নাইট হেরন। আকারে কৌচ-বকের 
মত (প্ড হেরন), লম্বায় 58 সেমি. । উপরাংশে ছাই-ধূসরের উপর ধাতব সবুজাভ-কালো পিঠ ও 
অংসফলক ৷ কপাল ও চোখের উপর সাদা টান। চাদি, চাঁদির পিছন দিক ও ঘাড়ের উপর কালো 
ঝুঁটি, শেষের দিকে দু-একটা সরু পালক সাদা। নিম্নাংশ সাদা দেহের দু-পাশ ছাই-ধূসর ৷ ৮% মোট! 
শর্ত ও চাপা, রঙ কালো, গোড়ায় সবজেটে-হলুদ যা গেছে তলার চগুর মাঝামাঝি পর্যন্ত ৷ চক্ষু 


৮ি 130). বাচকা 


তত! 

ণ _ উপসথপাত্যক ভারতে সর্বত্র, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপূঞ্জ 
. « নেপালে 1900 মি. উচ্চতার মধ্যে, শীতে দক্ষিণে নেমে 
জ্খীর লাগ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ন 
| $ দক্ষিণ ইউরোপ যায় ঝিল, দীঘি, নী বার্মা, থাইদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোচীন থেকে 
ও ভাপানে। দেখা ’ শা, পুকুর, খাঁড়ি ও খাড়ির মুখের গলিঘুচিতে । 
বাদ মাছ, ব্যাঙ, জলজকীট, গঙ্গাফড়িং-এর শৃককীট ইত্যাদি । 

হাব বাচকা প্ৰজননকাল ছাড়া দলবদ্ধ ভাবে গোধুলি লগ্নে বা রাতে কখনও নিঃশব্দে কখনও 
ভারী গলায় ‘ওয়াক’ ডাকে নিজের খাদ্যভূমির দিকে উড়ে যায়। কখনও দেখা যায় দলছুট 
॥4 একা একা উড়ে যেতে । দিনের বেলায় কণোনি-বাস, তা ডজন থেকে কয়েক শ'ও দেখা 
হয়। গরাণ-বাইন ইত্যাদি (ম্যানগ্রোভ) এবং জলের ধারে ঝুঁকে থাকা বা কাছাকাছি কোন বড় 
গছ পাপ বসে থাকে । আবার জলাভূমি ছাড়া গাঁয়ের ধারে শুকনো জমির গাছেও বাস করে 
 গ্রাদিনর বেলা গাছের উপর এত নিঃশব্দে থাকে যে বোঝাই যায় না যে ওরা সেই গাছে অন্যান্য 
গধিদের সঙ্গে আছে । কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে বাসা ছাড়লে ঠিক বাদুড় যেমন ওড়ে তেমনি 
নৰ উড়ে এসে আবার গাছে বসে। বাসার বাচ্চাদের জন্যে খাবার অনুসন্ধানের সময় ঠিক না 
গকলেও সাধারণত খুব ভোরে, গোধুলিতে ও রাত্রে খাদ্যসন্ধানে বার হয়। গোল ডানা বেশ জোরের 
নেড়ে ধীরে ধীরে ওড়ে। গলা ও মোটা ঘাড় গুটিয়ে ছোট করে কিন্তু সাদা কাকের (গ্রে 
হণ) মত ও ধাঁচের হয় না। সন্ধের আলো-আধারে মনে হয় যেন বাদুড় উড়ে যাচ্ছে। 


কাল-_ জুন-জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ৷ কাশ্মীর উপত্যকায় এপ্রিল-মে। দক্ষিণ ভারতে ডিসেম্বর 


৪ গানকৌড়িদের সঙ্গে পাশাপাশি বাসা বানাতে। বাসা 
৬ Bj | 
পা ফাক থাকে যে তলা থেকে ডিম দেখা যায়। মাল সব কাজে পরস্পরকে 

সাধারণত 34টি, কচিৎ 5টি। স্ত্রী-পূরুষ দু'জনেই ঘরে রত ডিম ফোটে ক'দিনে তা 
নও চি বাসার উপকরণ প্রধানত পুরুষটিই সংগ্রহ করে। (5 ফোটে তা নধিডুত্ত আছে। 

১৬ ত হয় নি। তবে ইউরোপীয় পাখিদের 21 দিনে ভি পের চু ধরে | 
ওয়ায আধা-হজমী খাদ্য উগরে দিয়ে। সেই সং ক্রিক' আওয়াজ করেই চনে! 


” ঘা টি 
ধা নিয়ে আস । লাল শুনা তারা অনবরত 


এ /9188/11/4411710818787768। 
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দীর্ঘজঙ্ঘ বংশ 
জাংঘিল 


তখন স্কুলে পড়ি। পুজোর ছুটিতে প্রতিবারই গিরিড়ি যেতাম, সেবারেও গেছি। দুপুরে 
খাওয়াদাওয়ার পর জনা তিন-চার একটা বি এস এ এয়ার রাইফেল নিয়ে রাতের খাওয়ায় একটা 
স্পেশাল মেনু যোগ করার জন্য এদিক-ওদিক ঘুরতাম। সেদিন গেছি উশ্রী নদী পার হয়ে শিরসের 
ঝিলে। পথে গোট| কয়েক (রক আর তিপ্রেখুখু মেরেছি। 

তেষ্টা পেয়েছে খুব। একটু দূরে সীওতাল পল্লী। সেখানে পৌছেই দেখি এক পরিষ্কার নিঞণো 
ঘরের সামনে আমাদের বয়সী তের-চোদ্দ বছরের এক সাঁওতাল কিশোরীর পায়ে পায়ে ঘুরছে একটা 
উচু সারস জাতীয় বক। এরকম বড় প্রায় হাঁড়গিলে মার্কা পাখি আদরা কেউই জানে দেখি নি। 
বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই মেয়েটি আড়ালে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে 
হাতে হাসুলি নিয়ে বেরিয়ে এল এক বয়স্ক সীওতাল। একগাল 
হেসে প্রশ্নসূচকভঙ্গিতে দীড়াতেই বললাম, তেষ্টা পেয়েছে জল খেতে 
চাই। সাঁওতালটি ওদের ভাষায় কি যেন বলল মুংলি মেয়েটিকে । 
ও ঘরের ভিতর থেকে চকচকে মাজা লোটায় জল নিয়ে এসে আমাদের 
হাতে ঢেলে দিল। 
ঠ্যাং বাড়িয়ে সরে গিয়ে মেয়েটির পিছনে গিয়ে দাড়াল। সঙ্গীরা | 967! 
বলল, হাত দেবার চেষ্টা করছিস কেন? যা লম্বা ঠোট চোখ খুবলে 8 
নেবে। তখনও জানি না পাখির ঠোট হয় না, চণু হয়। 

সাঁওতালটির কাছ থেকে জানলাম পাখিটার নাম 'জাংঘিল'। 
ওই যে দূরে বড় ঝাঁকড়া পিপুল গাছ (ফাইকাস রেলিজিওসা) 
শিরসের ঝিলের ওপারে, জঙ্গলের মধ্যে সেখানে এরা প্রতিবছর | 
বাসা বাধে । ওদের মারা খুব শত্ত। গাছের একটু কাছে গেলেই |! 
সবাই উড়ে চলে যায়। অনেক কষ্টে তীরধনুক দিয়ে দুটোকে | চটি 
মেরেছিল। গাছে চড়ে আনতে যাবার সময় বাসা থেকে আর তিনটে টা ক 
বাচ্চা উড়ে যায়, এটা উড়তে পারেনি, ঝটপট করতে করতে নিচে 
পড়ে যায়। ওরা নিয়ে আসে কিন্তু মেয়ে মারতে দেয়নি। সেই পেলেছে, ব্যাঙ, গিরগিটি. মাছ 
খাইয়ে ৷ ওর খুব বাধ্য। সকালে উড়ে চলে যায়, বিকেলে আসে। আপনাদের দূর থেকে ।দখতে 
পেয়ে চলে এসেছে, পাছে মুংলির কোন ক্ষতি হয়। পরে জেনেছি খুব ছোট থেকে পুষ/ল এরা 
কুকুরের মত বাধ হয়। 
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চেনা- অচেনা পাখি 


এ বাংলায় আরও নাম আছে, সানাজঙ্ঘা, রামঝক্কার নি 
| পিল ছাড় সটর্ক। হস লিউজোকেফালাস 
[£7 তব সেমি, | লম্বা পা, আঙুল মাংসল-পাটজিলে, কখনওবা প্রায় লাল। লঙ্গ 

নি লঙ্বা, মোটা হলদে চট্ট ডগা একটু ঢেউ খেলান। মোষের ষত হলদ পালন রঃ 
7৪ লক সাদা, উপরে ধাতব-সবুজ কালো কালো টান, বুকের উপর দিয়ে একটা ূ 


৮৪ পালক কালো । স্ত্রী-পূরুষ একই দেখতে। কালো পটি । 


ge প্রধানত মাই । এছাড়া নানারকম সরীসৃপ, ব্যাঙ, কবচী ও e be 

ভাব সাধারণত জাংঘিলকে দেখা যায় জোড়ায় বা ছোট দলে। রাজস্থানের কেওলাদেও বানায় 
৫ গায় হাক্তারে হাজারে বাসা বাঁধতে। ওখানে কেউ বিরত্ত করে না বলে বছরের পর বছর 
হাল-তবিয়তে আছে। 

হানে খাদ্যস্ভার প্রচুর সেখানে এরা দলবদ্ধ হয়েই খাদ্যসংগ্রহ করে। বেশি দেখা যায় এক 
একট যং অল্প জলে ঘাড় নিচে নামিয়ে, দু'পাটি চণ্ু সীঁড়াশির মত ফাঁক করে, জলের মধ্য 
কুট ডুবিয়ে কাদা ঘেঁটে মাছ খোঁজে । কখনও দেখা যায় একটি পা জলের মধ্যে সামনে-পিছনে 
4 ললাচ্ছে আর মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটাচ্ছে। কাদার ভিতরে চুপটি করে থাকা মাছ তখন নড়ে 
ভালই উন্ম্ত চ% চট করে বন্ধ করে তাকে ধরে ফেলে। আবার এও দেখা যায়, নট নড়ন- 
জল নট কিছছু হয়ে নিজেকে একটু কুঁজো করে দাঁড়িয়ে থাকতে । ওড়ে লম্বা গলাটা একদম টান 
জর সোজা রেখে কিন্তু পিঠের সমান্তরাল থেকে একটু নিচু করে। পা দু'টোও সোজা রাখে লেজ 
গড়ি । ডানা ছড়িয়ে না নাড়িয়ে চক্কর দেয় অন্যান্য দীর্ঘজজ্ঘ পাখিদের মত। 

ঢাক মুখ দিয়ে আওয়াজই শোনা যায় না বললেই হয়। শুধু বংশগত ধারায় দুই চণ্ড ঠোকাঠাক 
লট শব্দ তোলে। বাসায় একজন বাইরে থেকে ঘুরে-ফিরে এলে অপর জন নিমনস্বরে একটা গোঙানির 
ওয়াজ বের করে অভিনন্দন জানায়। We 
ননকাল- ভারতের বিভিন্ন জায়গায় মার্চ থেকে নভেম্বরের মধ্যে ডিম পা ও 
১ $4টিই বেশি, রং. ময়লাটে-সাদা। কখনও কখনও তার উপর পাটকিলের ও সরু সরু 


f° দ্ৰা যায় । 


শামুক-খোল 


জুলাই মাসে ঘন বর্ষার মধ্যে সজনাখালি 
চে? গোসাবায় পৌছে দেখি বেশ কিছু শামুক খোণ খাঁ 
গাছের উপর বসছে। দূর থেকে দেখে অনেকের ভুল ₹া 


য় গিয়েছিলাম দুদিনের জনা ৷ 
এধার-ওধার উড়ে 
পরিযায়ী হয়ে আসা 


পাখিরাল 


শামুক ভাঙ্গা, 
এরা খুঝি 


‘বাৰ এক 


দীর্ঘজঙ্ঘ বংশ : মাণিকডোড 5৫ 


উজলি বা ঢাক, ইংরেজি-- হোয়াইট স্টর্ক, (সিকোনিয়া সিকোণিয়া)। সকালে পাখি দেপার Be 
উঠে দেখি হাজারে হাজারে শামুক-খোল বাসা বেঁধেছে বাইন বা পাণি গাছের ('াঙোদেনিয়া 
অফিসিনালিস) উপর । কোথায় পরিযায়ী পাখি? এতো | চারার 

আমাদের দেশেরই পাখি। যদিও এদের কিছুটা ঘোরাফের। | পি রি. 
করে এবং কিছু পরিষায়ীও হয়। আর এদেরই সঙ্গে মিলেমিশে 10777 রর 
বাসা বেঁধেছে বেশ কিছু বড় বা ধর বক, কোর্চে বক, বকা 
এবং সাদা কীক বা অঞ্জন। দেখলাম শামুক খোলরা প্রায় 
প্রতিটি গাছের মাথার উপর পাশাপাশি তিনটি করে বাসা 
বেঁধেছে, ডিম পেড়েছে, তা’ দিচ্ছে, এখনও ডিম ফোটে 
নি। এবড়োখেবড়ো গোল বাসা এবং তা গাছের সরু ডাল 
দিয়ে তৈরি । মাঝখানটা একটু বসা । তার ভিতরে ও চারপাশে 
বাইন পাতার লাইনিং। যেসব বাসা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি | (6% 
তার জন্যে কিছু পুরুষ পাখি দূরে গাছ থেকে কচি পাও। | চুর 

ও ডাল নিয়ে আসছে। কিছু পুরুষ মিথুনের জন্য পিঠের |: 
উপর চড়ছে। স্ত্রী-পুরুষ এমনিতে একই দেখতে । গোসাবার 
ফিও অফিসার দেখালেন, দু'জনের পায়ের পার্থক্য আছে। 


লগ্ন করে দেখলাম স্্ী-পাখির পায়ে অনেক নিষ্প্রভ মাংসের ৷ (তি এ রি 


রর্ভ সে তুলনায় পুরুষের খুবই উজ্বল। জানিনা, এই রঙের 
পার্থক্য প্রজননকালে হয় কিনা। দেখালেন পাখির ভিড়ে কিছু 
তা নয়, এ রং প্রজননকালের আগেকার রং। এই পাখিগুলি যে কোন কারণেই হোক আকারে 
পরিণত হলেও এখনও পর্যন্ত প্রজননকালের সাদা রং পায় নি। সেবছরে এদের প্রজলনক্ষমত; 
না পাবারই সন্তাবনা। কিন্তু তা সত্বেও দেখলাম, কিছু কিছু পুরুষ-পাখি তাদের উপর গড়ছে 
জানি ফলপ্রসূ হবে না। তাছাড়া স্ত্র-পাখি চণু নাড়িয়ে-বাজিয়ে যেভাবে মিলনে সাড়া দেয়, তা 
দিচ্ছে না। একদম নিক্কিয় থাকছে। এরা অপরিণত যুবাও নয়, তাহলে তাদের গায়ের রং হত 
ধোঁয়াটে পাটকিলে-ধূসর এবং ডানার উপরিভাগে কাধের কাছে কালচে-পাটকিলে রং দেখা (যেও 

ঠোঁট ভাঙা বা শামুক-খোল দীর্ঘজঙ্ঘ বর্গের (সিকোনিই ফরমেস) অন্তর্গত দীর্ঘজগ্ঘ বংশের 
(সিকোনিইদি) শিথিলচুনু (আনাসটোমাস) গণের এক প্রজাতি (আনাসটোমাস আসকিটানস) । হিন্দি, 
ঘোংঘিলা, ইংরেজি ওপেনবিন স্টর্ক। লম্বায় 32 ইণ্চি, (81 সেমি)। দাড়ানো অবস্থায় আড়াই 
ফুট, (68 সেমি), চ%ু ঈষৎ বাঁকা এবং দুই চণ্ুর মাঝে একটু ফাঁক। (সই ফাক দিয়ে কিন্ত 
গেঁড়ি-শামুক চাপ দিয়ে ভাঙে না। খায় কম্বোজের শত্ত খোলা ফাটিয়ে নরম অংশটুকু, কাক! 
ব্যাঙ এবং অন্যান্য ছোট প্রাণী। ভালবাসে বড় শামুক (পিলা গ্রোবোসা)। 

প্রজননকাল-_ প্রধানত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর । ডিম পাড়ে 2 থেকে এটি কখনও 5টি 


চি 132. শামুক-খোল 


সস ৬ উ২ 


lb, ! চেনা-অচেনা পাখি 
') সর) 6৩৪ 
| | | _ সারা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপালের তরাই ও: 
৭ ত। মাঝে মাঝে নদীর কূলে এবং ( | শ্রীলঙ্কা । দেখা যায় ঝিল, 
4 | দে ইত্যাদি, ea EY Mote 0 জোয়ার-তাটা খেলা র্দমান্ত ভমিতে। 
জিনিস ৷ শে ভমিতে ূ 
মা 


মানিকজোড় 


দি এজিনের যুগ। ব্যানিং লাইনের কামিফাপুনোর বাদা থেকে আমরা খ্রি মান্কেটিয়াস কির 
লা হয়েছে। পথে শুনলাম ট্রেন আসতে দেরি হবে। ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যে ট্রেন নেই। অগত্যা 
ইল চারেক দূরে সোনারপুর স্টেশনের দিকে পাড়ি দিলাম। ও লাইনে অনেক গাড়ি) 

মাঠ ভেঙ্গে চলেছি। ধান কাটা হয়ে গেছে। প্রচুর ধান ক্ষেত, কাটা ধানের গোড়াগুলি 
যেন দীত বের করে পড়ে রয়েছে। রোদের তেজ থাকলেও শীতের দিন বলে কি খুব- 
একটা কষ্ট হচ্ছে না। আকাশের বুকে শকুন উড়ছে। তার মাঝে গোটা পাঁচ-ছয় বেশ বড়সড় 


|: পাখিরা উড়ছে। শকুন নয় সেটা বুঝেছি, কিন্তু কি পাখি তা 
চিনতে পারছি না। শুধু ওড়া দেখে দীর্ঘজঙ্ঘ (স্টক্কস) বর্গ এ! 
বংশের কোনও পাখি বলে বুঝতে পারছি। হঠাৎ দেখি আমাদের 
সামনেই আলের উপর একটা বড় পাখি দাড়িয়ে আছে, একদম 
ধ্যানস্থ হয়ে । এই পাখি আগে দেখি নি, প্রথম দেখছি । তখন 

আমার দূরবীন ছিল না, খালি চোখে খুব সন্তর্পণে ওর ধ্যান 

না ভাঙ্গিয়ে যতদূর সম্ভব পা টিপে টিপে এগিয়ে ওকে দেখছি। 

মাটি থেকে চাদি পর্যন্ত সাড়ে তিন ফুটের মত লম্বায় হবে? 

এখন জানি সেটা 106 সেমি.। চাঁদি কালো তার উপর সবুজের 

আভা । বাকি মাথা, ঘাড় ও তলপেটের শেষাংশ থেকে লেজের 

তলা ও ছোট চেরা লেজের শেষাংশ সব সাদা। উপরের পালক 
2. ডানা, বেঁটে লেজের গোড়ার অংশ, বুক ও পেটে কালোর উপর 


' জাতি 


বেগুনি ও সবুজের আভা । কনীনিকা পাটকিলে, চোখের চার পাশ 
পালকহীন ৷ চণু মোটা থেকে সু সূঁচলো কালো, উপরেরর চুর 
টা লাল। পালকহীন চোখের পাশ, চিবুক ও গলা গ্লেট-কালো, পা ও আঙুল রণ লাল। 
গালো করে দেখব বলে আস্তে আস্তে এগিয়েছি। শেষে পাখিটা আমার উপস্থিতি বুঝতে (রে 


ie রে 
পটিয়ে উড়ল। দেখতে দেখতে উড়ে গিয়ে মিশন আকাশের বরে, গাও ২ ৭ 
ধা ক সিদু কব ও বংশের (সিকোনিইদি) এক 


বি সাঁকানিইফরমেখ) 
ফির বই দেখে জানলাম দীর্ঘজগ্ঘ বর্গ (সিকো! যজি হোয়াইটনেকেড স্টক হিন্দি- 
গগন শাম- মানিকজোড় (সিকোনিয়া এপিসকোপাস) ৪ 

গণ স্্রী-€ 5 টির রিনার টাল 

[বুষ একই দেখতে । 
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দীর্ঘজঙঘ বংশ : মানিকজোড়/কালে! কাঁক ৩৩৭ 


বাসস্থান_ পাকিস্তান, ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে সমগ্র ভারত, 1200 মি. উচ্চতার মধ্যে নেপাল, 
বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা। দেখা যায় নিচু জমিতে, জলমগ্র মাঠ, চযাখেত, নদীর তীর, জলা, বাদা ইত্যাদিতে । 
কচিৎ দেখা যায় জোয়ার-ভীটা খেলা নদীর ধারে, সেটা অবশ্যই সমুদ্র থেকে বেশ দূরে হওয়া 
চাই। ভারতের বাইরে বর্মা, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া । 

খাদ্য__ ব্যাঙ, সরীসৃপ, কীকড়া, কম্বোজ এবং বড় পতঙ্গ। বন্যা এবং স্রোতস্বতীর জল সরে 
গেলে ছোট ছোট গর্তের জলের মধ্যে আটকাপড়া মাছ, উড়ন্ত পিঁপড়ে বা উঁই উড়তে উড়তে 
যেমন ধরে, তেমনি ধরে মাটিতে দাঁড়িয়ে থেকেও । 

ডাক-_ নেই। মাথা তুলে পিছন দিকে চাঁদিকে বেঁকিয়ে, ঘাড়ের পাশে রেখে দুই চণ্ুর ঠকঠকানি 
ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। | 

স্বভাব-- সাধারণত একাই দেখা যায়, কচিৎ জোড়ায়, মাঝে মাঝে ছোট দলে । জোড়ায় সবসময় 
মানকজোড়। নামটি এসেছে এই পাখি মানিক পীরের নিত্যসঙ্গী ছিল বলে। সে কারণে মুসলমানরা 
এই পাখিকে মারেন না, খানও না! শুকনো ধানখেত বা বাদায় ধীরেসুস্থে শিকার করে। খুব কমই 
জলের মধ্যে চণু ডুবিয়ে শিকার ধরতে দেখা যায় | সূর্যকরোজ্বল পরিষ্কার দিনে আকাশের বুকে 
অন্যান্য দীর্ঘচণু বা সমগোত্রীয় পাখি এবং শকুনদের সঙ্গে পাখা মেলে উড়তে বেশি দেখা যায়৷ 
রাত্রিবাস করে উঁচু গাছের উপর । 

প্রজননকাল- কোন ঠিক নেই। তবে বেশি দেখা যায় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে উত্তর ভারতে. 
ডিসেম্বর থেকে মার্চে দক্ষিণ ভারতে এবং জানুয়ারি থেকে এপ্রিলে শ্রীলঙ্কায় । কখনও কলোনি করে 
বাসা বাঁধে না। স্বাতন্ত্য বজায় রাখে। বাসা বানায় শুকনো সরু ডাল দিয়ে এক মিটারের মতন 
ব্যাসের। মাঝখানটা বেশ গভীর, তাতে খড় বিছায়। জড়সড় হয়ে গুছিয়ে যখন বসে তখন বাইরে 
থেকে দেখা যায় না। সাধারণত মাটি থেকে কুড়ি-ত্রিশ মিটারের মতন উঁচু গাছের মাথায় বাসা 
বাধে। শিমুল গ্রাছকেই পছন্দ করে বেশি। কখনও কখনও মাঝারি আকারের গাছেও বাসা বীধতে 
দেখা যায়। বাধা না পেলে একই গাছে বছরের পর বছর বাসা বাঁধে । সুচলো উপবন্তাকার 3- 
4টি কচিৎ 5টি সাদা ডিম পাড়ে। তা’ দেবার সময় পায়ের কাদা লেগে ডিমের রঙ পালটে পাটকিলে 
হয়ে যায়। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই পরস্পরকে বাসা বাঁধা থেকে সন্তান প্রতিপালন সব কাজেই সাহায্য 
করে। কিন্তু ডিম ক'দিনে ফোটে এবং স্ত্রী-পুরুষ দু'জনে পালা করে তশ দেয় কিনা তা এখনও 
জানা যায় নি। বাচ্চাদের খাওয়ায় আধা-হজমী খাদ্য উগরে দিয়ে। এইভাবে খাওয়ানর অভ্যাস 


চাটি স্পা ~ — 


সব দীর্ঘজঙ্ঘদেরই। ডিমের গড় মাপ 629 ৯474 মিমি. । 


10 মার্চ 1981 এই দিনটি আমার কাছে খুবই স্মরণীয়। ইংরেজীতে যাকে বলে 'রেড লেটার 
ডি"। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ এসপ্লানেড থেকে সরকারি পরিবহণে চেপে পৌছেছি ন্যাজাট ৷ 


অ-চে-পা ৪৩ 


৫ দাশগুপ্ত ও জ্যুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডঃ সধীন 
uu ৫ নী শ্বাহ ভটভটিতে ৷ ছোট কলাগাছিয়া নগীর উপর দিয়ে সেনগুপ্ত । ন্যাজাটে নেমে 


চলেছি সন্দেশখালির উদ্দেশে 
বেড়মজুর কাছারিঘাট ছেড়ে কাটখালি পৌছবার দ্দশে । 
না যে বাইন বা বানি গাছের উপর আত্ধগোপন করা গে গীমু কয়েকটা পাখিকে 


অনুভব করতে পারবেন। 
আমি সজোরে বলে উঠি, ব্যাক স্টর্ক। কী আশ্চর্য, এখানে ? 
এতখানি নিচে নেমে আসার খবর কোথাও কিন্তু নথিভুক্ত হয় 
গা । 
আমার উত্তেজিত ভাব দেখে কয়েকজন যাত্রী, যারা চলেছেন 
‘| বিভিন্ন ঘাটে, তারা হেসে বললেন, এত কালো কাঁক, কালো 
: | কঙ্কন (সিকোনিয়া নিগ্রা)। ওঁদের কাছে এটা একটা সাধারণ 
| পাখি। শীতের সময় আসে এবং প্রায়ই দেখে থাকেন। হিন্দিতে 
| বলে_ সূরমাল। বাংলায় কোনো নাম নিতৃত্ত নেই। 
লক ৫+ | দীর্ঘজঙ্ঘ বংশের .(সিকোনিয়িদি) অন্তর্গত দীর্ঘজঙ্ঘ গণের এক 
৷ চি 114 কালো কাক প্রজাতি কালো কীক। মাটি থেকে মাথার উপর পর্যস্ত উচ্চতায় 
. মমি । মাথা, ঘাড়সমেত গলা, বুক, লেজের উপরিভাগে চকচকে কালোর উপর সবুজ, tog 
॥ এ ও বের আভা। বুকের তলা, পেট, ডানার নিচের দু-পাশ ও মে চা 
| ৪, উপর পাটি ডগার কাছে এসে একটু বাঁকা। চোখের চারপাশের পালকহীন 
, ৷ : ঈ্ধা পা লাল। ওজনে প্রায় 3'17 কেজি । 
“ | উত্তর 
| স হয়ে এশিয়া, সেখান থেকে 
| মু, ডেনমার্ক, সুইডেন, জার্মানি থেকে পুবে রাশিয়া হান সিদ্ধ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, 
পরিযায়ী হয়ে আসে পাকিস্তান, উত্তর ভারত, বেলুচিত্তান, 1 
৮০ * নেপাল (900 মি, উচ্চতার মধ্যে) এবং গাঙ্গেয় উপত্যকা ** আসে। আফ্রিক 
গা ক ও গুজরাটের উত্তরাংশেও আসে। এখন জানছি সু পাও 
ঈ = এই শতাব্দীতে দক্ষিণ আফ্রিকায় বাসা বাঁধার বা অসুষথতীকদ্তী জীব ও পাখি 
টা ঘা, মাছ, কবচী, পোকামাকড়, মাঝে মাঝে বাচ্চা 
? | 


ঠা | = নদীর কিনারায় বা খাড়ির 


| 
{ 


দীর্ঘজঙ্ঘ বংশ : কালো কাক/রাম-শালিক ৩৩৯ 


ধারে। ওড়ে আলস্য ভরে কয়েকটা ডানার ঝাপটা দিয়ে, তারপর খানিকটা ভেসে গিয়ে আবার 
ডানার ঝাপট দেয়। ওড়াটা দেখলে যদিও মনে হয় আস্তে, আসলে কিন্তু বেশ দ্ুত। বেশ উঁচুতে 
উঠে ডানা মেলে চক্কর দিতে থাকে। সেই সময় দেখা যায় এই চকরের সঙ্গে থাকে অন্যানা দীর্ঘজগ্ের 
পাখি, বিশেষত মানিকজোড় এবং গগনবেড়। তবে মানিকজোড়দের সঙ্গেই মেলামেশাটা বেশি। 
কিছুটা লাজুক প্রকৃতির পাখি । সাধারণত দেখা যায় জোড়ায়, কখনও বা 10-12-র দলে । পাক্ষিত'ববিদ 
এবং ভারতীয় কংগ্রেসের প্রবর্তক আ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম তাঁর ‘স্ট্রফেদার্স' প্রথম খণ্ড পৃঃ 106 
(1872)-এ উল্লেখ করেছেন, পাঞ্জাবে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে 500বা তারও কিছু বেশির দলে দেখেছেন । 

ডাক__ খুব কম লোকেই শুনতে পায়। যাঁরা শুনেছেন তাঁদের মতে প্রজননকালে উজলিদের 
(হোয়াইট স্টর্ক, সিকোনিয়া সিকোনিয়া) চেয়ে গলার মধ্যে অনেক বেশি আওয়াজ তোলে । কেউ 
কেউ বলেন, সেই আওয়াজ আুতিমধুর। এদের উজলিদের মতো দুই চণ্ুর ঠকঠকানি খুবই কম 
শোনা যায়। 

প্রজননকাল-_ মধ্য ইউরোপে এপ্রিল-মে। বাসা বাঁধে খুব উচু পাইন, ওক বা অন্য কোনও 
গাছে, মাটি থেকে 10-25 মিটার উঁচুতে বড় বড় শুকনো সরু ডাল দিয়ে প্ল্যাটফর্মের মতো করে। 
উজলিদের মঙো বাড়ির আলসে বা চিমনিতে নয়। ডিম পাড়ে 3-5টি, একটু ভৌতা ধরনের সাদা 


রডের | 
রাম-শালিক 


পশ্চিমে রণ-দামামা বেজে উঠেছে। একের পর এক ইউরোপের রাজ্যগুলি হিটলার কুক্ষিগত 
করে চলেছে। হিটলার বাহিনী পোলাণ্ডে ঢুকে পড়েছে। জার্মান দেশবাসীর বিরুদ্ধে নয়, হিটলারের 
পাগলামি ভাঙার জন্যে ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেই 1939 সালের শীতে আমরা তিনজন 
কার্তিক, বাপী আর আমি এসেছি সন্টলেক বা বাদায়। ছুটির দিন নয়, কারণ ছুটির দিনে আমাদের 
ক্রিকেট খেলা থাকে । তাই বাদায় শিকারীর ভিড় নেই। বন্দুকের আওয়াজ নেই। শান্ত পরিবেশ। 
হঠাৎ এক জায়গায় দেখলাম একটা কালো গলা লম্বা পাখি জলের মধ্যে দাড়িয়ে আছে। মানিকজোড় 
নয়, তার চেয়ে অনেকটা বড়। জাঙ্ঘিলের (পেইন্টেড স্টর্ক) চেয়েও বড়। দীর্ঘজজ্ঘ নিশ্চয়ই । কিড 
এই পাখি আগে কখনও দেখি নি। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়েছি পাখিটা মাথা ঘুরিয়ে আমাদের 
দেখে কয়েক পা জলের মধ্যে হেঁটে আবার স্থির হয়ে দাড়িয়ে পড়ল। 

বেশ কিছু দূরে আরেকটা এই পাখি পাড়ের উপর বিশাল জঙ্ঘা সমেত পা-টা সামনে বাড়িয়ে 
দিয়ে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে চুপ করে বসে আছে। এমনিভাবে বসে থাকে হাড়গিলেরাও (আডজুটান্ট 
স্টর্ক)। আমরা নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু হয়ে দাড়িয়ে দেখছি। সন্তর্পণে ঝোলা থেকে আমার মেঠো 
থসড়াটাকে (ফিল্ড ডায়রি) বার করে স্কেচ করছি, চেহারার বর্ণনা লিখছি। 

সুন্দর কালো-সাদা দীর্ঘজঙ্ঘ। কালো ৮% বিশাল, মোটা থেকে সরু ডগাটা একটু উপর দিকে 
তোলা । মাথা ও ঘাড় কালো, তার উপর চকচকে নীলচে-সবুজ, শুধু ঘাড়ের উপর দিকে চকচকে 
তামাটে-পাটকিলের ছোপ, ধারে একটু বেগুনির আভা । পিঠের তলার দিক ও ওড়ার পালকসং 


ূ ঠিনা-অচেনা পাখি 


or ং পুরো লেজটা কালো, তার উ 

'পাশ এবং পুরে ' তার উপর চকচকে ধাতব, 
রও নিচে বুকের উপরাংশ থেকে লেজের তলার আচ্ছাদক সবুজের আভা। বাকি পিঠের 
গণ  পালকইীন চোখের দু'পাশ ও ছোট গলগঞ্ড (গুলার চা) হল সা En 


সব 

্টকিলে ূ কণীনিকা 
| পরল পীযূষ এল দেখতে হট পরে জেনেছিলাম বই দেখে নন গা ও আঙুল 
॥ ধূর্ধাল হলুদ রি দাড়ান, খটা চণুতে একটা মাছ “পাখির কনীনিকা 


| ও পেব-ছলুদ। জলে 
| 8] আবার হি হয়ে দাড়িয়ে পড়ল। পা ঢাল । কয়েক পা এগিয়ে 


তার আগেই বই দেখে ওর পরিচয় ৰ | 
| জেনে নিয়েছি। দীর্ঘভঙ্ঘ 

(সিকোনিইদি) এক প্রজাতি । নাম শালিক লোহ 
লোহার জংঘ ইনচাস এ ২ 
সক ভিন টস এনয়াটিক) ইংরেজি_ ব্র্যাকনেকেড 

বানারাস, লোহা সারং। উচ্চতায় মাথার চাঁদি পর্যন্ত 
135 সেমি. (সাড়ে 1 ফুট)। 
বাসস্থান দক্ষিণে কচিৎ দেখা যায়, না হলে সমগ্র ভারত, 
পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল তরাই, শ্রীলঙ্কা । বিচরণ করে নিচুজলা 
বা বাদা, ঝিল এবং বড় নদীর কিনারায়। কখনও দেখা যায় জোয়ার- 
শপ 1 ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। কোথাও প্রচুর দেখা যায় না। ভারতের বাইরে 
| ৪135 রাম-শালিক বর্মা, মালয়েশিয়া, থাইদেশ এবং ইন্দোচীনীয় দেশসমূহে, সেখান থেকে 
ৃ অপর একটি উপজাতি (জে এ অস্ট্রালিস) হয়ে অস্ট্রেলিয়া ৷ 
ha প্রধানত মাছ কিন্তু ব্যাঙ, সরীসৃপ, কাঁকড়া এবং অন্যান্য ছোটখাট জতু-জানোয়ার বাগে 
Ie থেয়ে থাকে। K 
ডাক_ . 

* বয়স্কদের শোনা যায় না। বাসার ভিতরে কোন কারণে শঙ্কিত 


1814 


1০ 
* গু 

৮:৮৮ 
Hack, 

তত 

”~ 


| 


হলে বা অন্য কোনও 
উত্তেজিত ঠকঠকানি 
না, ও হলে, বিশেষত গুলি খাওয়া আহত পাখি ধরার সময় সজোরে দুর j 
নর পিব অবস্থায় দেখা গেছে একটা 'চাক' আওয়াজ করার কাদির পর এ 
‘টাক দেয়। হঠাৎ বির্ত হলে শিশুরা গলা বাড়িয়ে দিয়ে দুই চুর 
করতে | 
টব থাকে। এ কংগ্সের প্রতিষ্ঠাতা আলান 
এ শেষ কিছুই জানা যায় নি। একমাত্র আমাদের ও (1890) যা লিখেছেন, 
ই তম তীর বই 'নেস্টস্‌ আও এগস্‌ অফ ইণিয়াণ নে। ভিনি লিখেছেন, একজোড়া 
| গাও কেউ কিছু নতুন সংযোজন করতে পারে 


“যা 


বু মুখি ড়ায়। লা ডানা দু'জনে ছড়িয়ে দিয়ে খুব দুত ঝাপটাতে থাকে পটাতে থাপ 
সু কয়ে অপরের ডানার প্রান্তদেশ ছোয়। মাথা বাড়িয়ে দেয়, প্রায় ঠেকাঠেকির সত 
তখন দু'জনের দুই চু ঠকঠকাতে থাকে। এক মিনিট বাদে আবার তফাত হয়ে চালে প্রা 
থা আবার ফিরে এসে ডানা ঝাপটায় আর চণু ঠকঠকানি শুরু করে দেয়। এই ভাবে চলে শ' 
এক ডজন বার। 

বাদায় দেখার পর আর দেখা পাই নি। সুন্দরবনে এক সময় ছিল, এখনও থাকতে পরে, 


লালা লেপ্টে থেকে ডিসেম্বর। বর্ষার তারতম্য কিছুটা সময়ের হেরফের হয় 
বাতেন মাঝে একা দীড়িয়ে থাকা অশ্ব, পিপুল গাছ বা এ জাতীয় কোন গাছের পাটা | 
20 থেকে 25 মিটার উঁচুতে বাসা বাধে বিরাট প্ল্যাটফর্ম আকারে ৷ ব্যাম হয় | থেকে 2 মিটার । 
তপকরণ_ কাঠি ও শুকনো সরু ডাল, মাঝে মাঝে কীটা-ডালও থাকে। মাঝখানে আস্তরণ বিছায় 
খড়, পাতা, ঘাস, ছেঁড়া নেকড়া, জলজ আগাছা বা প্র জাতীয় জিনিসে। কখনও কখনও কাদার 
প্রলেপও য়ে জায়গায় দেখা গেছে বছরের পর বছর একই বাসা ব্যবহার করতে! কা 
এলেপও খোর, দোচরা বা কক জাতীয় পাখিদের কলোনির মধ্যে বাসা বানায় সাদ 
অন্যান্য কোনকাছে থাকার দরকার করে না। ডিম পাড়ে 3-4টি, কচি টি চওড়া গো ডিজে 
জলের হাতে কাছে মুলিন সবুজের আভা। পু দু'জনেই পরস্পরের সাহাযো বাসা বাধে 
রডের তার প্রতিপালন করে। কিছু কত দিনে ডিম ফোটে তা এবনও জানা যার বে 
ডিমের গড় মাপ 711 ১ 534 মিমি. । 


গরুড় পাখি 


আকাল, এ একবার গরুড় পাখির মাথার ভিতরের পাথর দিযে সাপের বিষ নামক পাহি 
আজকাল এটি পড়ে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, গুড় পাখি কি? সে রক সা 


উনবিংশ_ পোকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি যখন নিমমানের ইল 


'ন প্রায় প্রতিটি পাক! বাড়ির ছাদে হাড়গিলে বাসা বেঁধে কলকাতার আবজন! সাফ করত! 


চেনা-অচেনা পাখি 
of পারেশনের প্রতীকচিহ্নে দটি হা 
কলকাতা কং a শিস হড়গিলে আঁকা 
রে র্যা বহ ভবঘুরে পাখির চলাফেরা ও বাসস্থান সম্পর্কে বিনেহ - 


রর প্রধানত বার্সায়! তবে আসাম, ওড়িশা এবং বাংলাদোশর টিটু জানা যায় না। 
নর পাওয়া যায়। এছাড়া সিদ্ধু থেকে কচ্ছ, উত্তর গুজরাট, রাজন, TE 
রখ. | গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে আসাম ও বাংলা *" নেপাল তরাই এবং 


কত ও বাংলাদেশে 
23 ও মানুষের বসতির একটু দূরে। ঘুরে বেড়ায় ঝিল, বাদা 
ই স্বভাব__ বাদা বা ঝিলে যখন জল কমে আসে তং 


র 
3 
ন 
ৃ 


৭ | ধারে বা ভিতরেও এরা খাদ্য সন্ধানে ঘোরাফেরা করে। যখন খাদ্য খোঁজে 

3 না তখন দেখা যায় হয় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ৮ 
ঠেকিয়ে মাটিতে বসে, লম্বা গলাটা দুই কাধের মধ্যে দুমড়ে । কখনও 
টু দেখা যায় ওই অবস্থাতেই চু দুটো ফাঁক করেছে। চিল ও শকুনদের 
22 সঙ্গে মিলেমিশে গায়ের ধারে মৃত পশুর মাংস খায়। প্রথমে কয়েক পা 
2 =| দৌড়ে বিশাল দুই ডানা ঝাপটে শব্দ করে, তারপর তা মেলে দিয়ে শূন্যে 
চি ওঠে । চিল-শকুন বা অন্য দীর্ঘজঙ্ঘদের সঙ্গে যখন শূন্যে ভাসে তখন 
লি 22 খুবই সুন্দর দেখায়। যে একবার দেখেছে সে কখনও ভোলে না, ওদের 
ক, স্বচ্ছল ওড়ার গতি আর বাতাসে ভাসার ছন্দকে। গলায় যে গলকম্বলটি 


28৯৪৭ বুঝি খাদ্য ভরে রাখে কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। 
চি 136, গৰুড় পাখি খাদ্য খাদ্য হিসেবে মাছ, ব্যাঙ, কবচী, সরীসৃপ_ এমন কি বিষাত্ত 
চন্দ্রবোড়া সাপও পেটের মধ্যে পাওয়া যায়। জীবন্ত যে কোনও জীব 

শৃযোগসুবিধে পেলে খেয়ে থাকে। এছাড়া পচা গলিত পশুদেহও প্রধান খাদ্য 

ডাকে_ দুই চণু ঠুকে আওয়াজ করা ছাড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া গরু যেমন তার শাবককে শিশ্স্বরে 
টাক ভে এক ভাওয়াজ ররে।-কি করে যে-এই আওয়াজ বের করা হার পক্ষে সম্ভব 

& সা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। কারণ ওদের কোন শ্বরয্ত্রের মাংসণে নে 
ধ্জননকাল- সাধারণত অক্টোবর থেকে জানুয়ারি। শিমূল 


পাড়ে সাদা 
য়, এক মিটার গভীর বাসা বানায় গাছের শুকনো সরু ডালপালা দিয়ে ডিম 


14টি ন আতারণ নদীর ধারে । জানুয়ারি 
৮ কখনও দুটি এই বাসা দেখা যায় বার্মার পেগু জেলার নিতু আছে) 


খুলনা জেলার সুন্দরবনে বাসা বাঁধার এক সং অবস্থায় এর 
মা? I র বিশ্বাস জাত 
“ল সহাট বাবর তীর স্মৃতিচারণে লিখেছেন, সাধারণ মাগুর 


বং তাই দিয়ে বিষাতত সাপ ও 
A ll অনেক সময় বিখ্যাত জহর-মোহরা পাওয়া যায় + 


শিং, গরুড় পাথর ইত্যাদি নিয়ে মানুষের ক 


গাছের উপর এক থেকে দু'মিটার 
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সুন্দরবনে সনুলা রাগ লর্গির 81551৫47118 4 
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আর HY প/সার্চিগ RUGS HUG BI N53 11৬? 
ডপর AHR Ho HB HG । চপল AUN AY | 
VA গার DIR HAIRS (HG পর pS Hl? Le 140 MCD 
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FE ছিলে পার সুতির ত | 
বললেই চলে, তবে বয়স্ক পুরুষ ধীড়ের মত 
চকে দা একটা মদ আ. 
কটি উপজাতি এন ধরছেন, (পে ফি ফিলিয্েনসিড ওয়াজ গলা থেকে বার কার। 
1), ইংৰেজি ৮৮৯২ £ 
ধার ! খাসা ধানে আসামের কাজিরাঙ্গা, অন্ধে পশ্চিম । টেড বিলড বা 
৫ পো নেডেলি ও চিঙলিপুট জেলায় এবং শ্রীলঙকায়। গোদাবরী জেলার কোল্লের হাদে 


EX 


ার্ডে চৰু পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা 
_ ভারত, য় বড় ঝিল, হদ ও খীঁড়ির মূখে । পশ্চিমসাঙ্গ 


নি । 

পন গা লা 152 সেমি, । মাথা ঘাড় এবং উপরের পালক ধূসর নিচের সব পাল 
গান কেবল লেজের তলার পালকের উপর পাটকিলের কিছু ছোপ। শীতে পিঠের নিচের 
বুকের দুপাশে মদের রঙের আড় দেখা যায়। গ্ৰী(এ ৬পার গু লেঞ্জের তলাতে 
্ার উপরে কিছু সরু পাটকিলে পালক, ডগায় একটু সাদা ছোপ নিয়ে ঢুড়োর তক 
। চু মাংস রঙের, উপরের চ্গুতে তার উপর নীল ছিট, চণু-থলি লিন বেগনী 
+ সালচে-নীল ছিট। পা গাঢ় পিঙ্গল। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে ৷ 
"অক্টোবর থেকে মার্চ। বাসা বাধে আম-জাম ইত্যাদি বড় গাছে বা তাল-নারকেল 
পল পাড়ে 34টি, পের মত সা গেলো তা দিতে দিতে ময়লা হয়ে যায় 
$প্রুষ দু'জনেই তা দেয়। ডিম ফোটে 30 দিনে। বাচ্চারা তাদের চু মা-বাবার থলির মধ্য 
রি দির খাদ্য গ্রহণ করে। সেসময় আনন্দে ডানা ঝাপটাতে থাকে। ডিম পাড়া থেকে ওড়ার 
৷ ভযতা পেতে সময় লাগে ১ মাস! 
1. গালাগী গগনভেড় (৫ (পে অন ক্রোটালাস) লম্বায় 183 সেমি. । সব পালকে সাদার উপর গোলাপী 

== ওড়ার পালক কালো। বুকে একগোছা পালক হলদেটে। 
বদ হাঙ্গেরি থেকে মধ্য এশিয়ার হদসমূহে। পরিযায়ী হয়ে আসে উত্তর ভারতে পাঞ্জাব 
থকে আসামে । কচ্ছর রানে, বাসা বীধতে প্রথম দেখেছেন জঃ সালিম আশি ফা সালে 


শরাটী বংশ 
কাস্তেচরা 


কের আযাঢ়ে ক'দিন হল বর্ষাটা একটু ধরেছে! পা 
নর মাঝে, সংকীর্ণ আলপথ অত্যন্ত পিচ্ছিল । শর ' ন্ণ থাগড়া, *' 
এ নদ সতেজে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ছাতা ২, দিতে দেখছি। 
তা ভূলে দাত পু দিক গোল 


ই * 
গার 


বাসনা জাল লবণ ইদের 


শরাটী বংশ : কাস্ডতেচর। ৩৪৫ 


সূর্যকিরণে জলরাশি চিকচিক করছে। অল্প জোরে 
বওয়া জোলো বাতাস সেই জলে মৃদু মৃদু ঢেউ তুলছে। 
ঢেউগুলি পাড়ে আছড়ে পড়ে আওয়াজ তুলছে ছলাং 
হুল্* ! জলার কোন পাখি চোখে পড়ছে না। তারা 
সবাই ব্যস্ত ডিম ফোটাতে কিংবা বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণে । 
কারণ, বাচ্চাদের শত্রুরা, কোড়াল বা মাছমৌরল 
(পালাস-এস ফিশিং ঈগল), কুর্রী ঝ| উৎক্রোশ | দি 
পক্ষ বিস্তার করে জলের উপর চক্র মারছে। এদের | 00 
মধ্যে কোন একজন মাঝে মাঝে জলের উপর ঝপাৎ |: 
দূরে কোন নিভৃত স্থানে ! অন্য দু'জন তার কাছ থেকে সুজ 
ছিনিয়ে নেবার জনে) পিছনে তাড়া করে চলেছে। 

আলপথ শেষ হয়েছে ধানখেতের কিনারায় । অনেকগুলি খেত পাশাপাশি । সুজ ধানের চারায় 
ভরা! খেতগুলোর পিছনে কয়েকটি কুঁড়ে ঘর। ফিরে যাব যে পথে এসেছি সেই পথ ধরে। একটা 
ধানখেতের আলের উপরে এবং ঠিক নিচে অল্প জলের ভিতরে গোটা পাঁচ-ছয় বক এদিক-ওদিক 
ছড়িয়ে খাদ্য খুঁজে চলেছে। খুব ধীরে-সুস্থে পা ফেলে ঘোরাফেরা করছে। 

না, বকের মত সাদা দেখতে হলেও ঠিক বক নয়। চণু কালো, বকের চেয়ে অনেক বড়। 
কাষ্টচূড়া বা চোপ্নার (কারলিউ) মতো । মাথা এবং প্রায় পুরো গলাটাও কালো আর সবটাই পালকহীন, 
চামড়ার। আমি কি তবে মিসরের সেই পবিত্র আইবিস দেখছি? যাকে প্রাচীন মিসরীয়রা পবিত্র 
জ্ঞানে পূজো করত। দেবতা থথ্‌-এর প্রতীক। থথ্‌ ছিলেন আমাদের চিত্রগুপ্তের মত। তিনিও প্রতিটি 
মানুষের জীবন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। ফেরাওদের পিরামিড ও কবরের ভিতর এদের 
হাজার হাজার দেহ মমি করা। হয় একের উপর এক থাক করে সাজান, না হয় দেহাবশেষ রাখার 
পাত্রের মধ্যে রাখা । কিন্তু তা হতে পারে না, কারণ তাদের গলাটা এত ন্যাড়া নয়। গলার প্রায় 
সবটাই পালকে ঢাকা । তবে এ জাতেরই পাখি সেটা নিশ্যয়ই। 

বাড়ি এসে বইপত্তর ঘেঁটে জানলাম পাখিগুলো দীর্ঘজঙ্ঘ বর্গের (সিকোনিয়িফরমেস) অস্তর্গত 
শরাটী বংশের (থেসকিঅরনিথিদি) ও গণের এক প্রজাতি, নাম_ কুত্তেচরা, সাদা দোচরা (থেসকিঅরনিস 
মেলানোকেফালা), ইংরেজি_ হোয়াইট আইবিস। 

কান্তেচরা লম্বায় 75 সেমি. ৷ মাথা, ঘাড় ও গলা পালক শূন্য, চামড়ার রং নীলচে-কালো, ৯ 
কালো, মোটা ভোঁতা এবং নিচের দিকে বাঁকান। উপরের চণুর দু'পাশে লম্বালশ্বিভাবে খীজকাটা। 
সেই খাঁজকাটার গোড়ায় নাকের গর্ভ। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে বা লাল। পালকহীন জঙঘাসমেত 
লম্বা পা ও আঙ্গুল চকচকে কালো। বাকি দেহের উপরের পালক সাদা। লেঞ্জে 12টি পালক । 
প্রজননের সময় ডানার কিছু পালক সরু হয়ে গিয়ে ঝালরের মত ঝোলে। দেহের দু পাশে তলার 


শ-চে-পা ৯৪ 


চেনা-অচেনা পাখি 
৬৪৬ 
ূ নামহীন চামড়া ও ডানার তলার গোড়া কিছুটা রক্ত 
| কে পুরুষ একই দেখতে।  ঈন্ত-লাল। উড়লে সেটা স্পষ্ট দেখা 


ধায়! সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার 
রদ ভাবা চষা জমি, ভাঁটায় কারমাত্ত জমি ও ঈষৎ লোনা দা ও মালভূমির নদী, ঝিল, 


রা, দ্য তর বাইরে বার্মা, চীন ও জাপান। লোনা উপহদে। সুন্দরবনে বেশ দেখা 


যি!  যথা- মাছ, ব্যাঙ, 

্‌ পরান আয ₹" কথ্োজ, কবচী, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি, সেই সঙ্গে কিছু 
তা কান্েচরা সক্ঘচারী। ছোট ও মাঝারি দল ছাড়াও সময়ে 
রায় 


f 


সময়ে বৃহৎ দলে 
(স্টর্ক), খুস্তে বক (স্পানবিল), কালো দোচরা (ব্যাক আইবিস) রা রা 


| কারের ক ওক it কনা এ a EY de 
কার উপর ও বা অল্প জলে চণু ফাক করে মাথাটা সম্পূর্ণ 
হৰিয়ে দিয়ে খাদ্য খুঁজছে। খাদ্য পেলেই চিমটের মতন ধরে চণুটা উপর দিকে তুলে ঝাঁকিয়ে 
ঘের মধ্যে পুরে দেয়। ওড়ে জোরে দুত পাখার ঝাপট দিয়ে, থেকে থেকে অল্প ভেসে চলে, 
রাবার ঝাপট ছেয়। মাথা, গলা সোজা লম্বা করে হয় ইংরেজী ৬-ব্যৃহরচনায় না হয় পরপর 
গাজা এক লাইনে, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে দূরত্ব সমান রেখে ওড়ে। সাধারণত চুপচাপ থাকে। 
গডননকালে গলা দিয়ে একটা গম্ভীর আওয়াজ করে। কলোনি-বাসায় মৃদুস্বরে বিরক্তি প্রকাশের 
, একটা আওয়াজও শোনা যায়। 

{+ প্রজননকাল-_ জুন থেকে আগস্ট । নির্ভর করে বর্ষা শুরুর আগে বা পরে হওয়ার জন্যে। সেই 
কারণে অনেক সময় প্রজননকাল অক্টোবর পর্যন্ত গড়ায় । কলোনি-বাসা বাধে দীর্ঘজজ্ঘ বক, পানকৌড়ি 
ইত্যাদি অন্যান্য জলার পাখিদের সঙ্গে। মাঝারি আকারের বাসা তৈরি করে 25 থেকে 30 সেমি, 
শ্রড়াআড়িভাবে সরু গাছের ডাল দিয়ে পাটাতনের মত করে, জলে ডোবা বা জলের ধারে গাছের 
টপরে। ডিম পাড়ে 2 থেকে 4 টি, মসৃণ লম্বাটে চুন-সাদার উপর খুব ফিকে নীলচে আভার, তলার 
দিক থাকে পাটকিলের ছোট ছোট ছিট ও ছোপ। ডিম ফোটে 23 থেকে 25 দিনে। ডিম আর 
নার শতু হল পাতিকাক ও মাছমৌরল। এদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সময়ে সময়ে শত্ত 


যে গড়ে। 
খুত্তে-বক 


দশ পরগনার কালিকাপুরের জলায় কারগবের নমুনা 

ভিউ হাতছানি ছিল যে সময়-সুবিধে পেলেই মি 

দূ ৯৩৪ কত রকমের যে পাখি দেখতাম তার ঠিক নেই। ও ওখানকার সালভিওয়ালার 

টাই ত খাওয়া আর গান গাওয়া, দেখে-শুনে মন সপ 

৷ কাপ গিয়েছিল। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম, য় গামছা বাধা, 
যাওয়া যায়। অর্থাৎ খালি গা, পরনে লু্দি, মা" 


সংগ্রহের পর এ মনোরম পরিবেশের 


1 রাইমা রন রসনা রায় TTTTT 
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শরাটী বংশ : খুস্তে-বক ৩৮৭ 


একটা ছেঁড়া ছাতা । আমার সঙ্গে অতিরিক্ত থাকত একটা | পালা” বড 

এক শ্রাবণের মেঘে-ঢাকা আকাশের দিনে হাজির 
হয়েছি। সালতিওয়ালা মুনিম আলি বলল, আপনাকে 
আজ এক ঠাই নিয়ে যাব, সেখানে কতকগুলো বকের 
মত পাখি আছে, বাসা বাধছে। এখানকারই পাখি, 
তবে প্রতি বর্ষায় এই জায়গাটার গাছেই অন্য সব বকের 
সঙ্গে বাসা বাধে । আমরা একটা শাম বলি বটে, তবে 
আপনারা কি বলেন তা জানি না। এইসব কথা শুনতে 
শুনতে সালতি চেপে ঢলেছি। একটা বাঁফেয় কাছে 
আসতেই মুনিম তার হাতের লগিটা তুলে নিল। শর- 
বনের ভিতর হাত দিয়ে শর টেনে চিরে সালতিটাকে 
একটা উন্মুক্ত জায়গার মুখে এনে রাখল । শরের আড়াল 
থেকে দশ-পনের হাত দূরে দেখি একটা দ্বীপের মত 
জায়গায়, বেশ কিছু বাবলা, সীই বা শমী এবং অন্যান্য মাঝারি আকারের গাছের মাথায় অনেক 
বাসা । বাসা বেঁধেছে ধর-বক (লার্জ ইগ্রেট),_কোর্চে বক (মেডিয়াম ইগ্রেট), বাচকা (নাইট হেরণ), 
কাস্তে চরা (হোয়াইট আইবিস), লাল কাক (পারপল হেরণ), পানকৌড়িরা (করমোরান্ট)। কেউ 
কেউ ওড়াউড়ি করছে, কেউ বাসার উপর দাড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে, আবার কেউ ডিমে তা দিচ্ছে। 

কিছু নতুন ধরনের বক দেখলাম। কয়েকটার মাথায় কোর্ঠে-বকের মত ঝুটি আছে। বুঝলাম 
প্রজননকালে পুরুষের রূপ ৷ কয়েকটার নেই। সেগুলো স্ত্রী-পাখি। এদের বাসা অন্যদের মত মিলেমিশে 
নেই, “পাশের কয়েকটা গাছে আলাদাভাবে যেন জাতপাত বাঁচিয়ে বাসা বেঁধেছে । দেখলাম কিছু 
পাখি বাসায়, আবার কিছু জলের ধারে পাড়ের উপর। লম্বা গলা, লম্বা দুই পা, সাদা গা, লম্বা 
কালো চণ্ুর উপর গভীর কালো ছোট ছোট দাগ। চু চ্যাপটা, হলদে ডগার কাছটা গোলাকার 
খুঁপ্তির মত। খু্তিচগুটা অল্প ফাঁক করে জলের মধ্যে কিছুটা ডুবিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে এদিক-ওদিক 
ঘুরিয়ে এক-এক পা করে চলেছে। মুনিম কানের কাছে প্রায় মুখ এনে বলল,বাবু এই সেই পাখি। 
বললাম, একে খুস্তে-বক বলে! মুনিম বলল, আমরাও তাই বলি। 

পাখিগুলো শরাটী বর্গের (থেসকিঅরনিথিদি) অন্তর্গত এক প্রজাতি, নাম-_- খুস্তে-বক, চিন্তা 
(প্লাটানিয়া লিউকোরোডিয়া), ইংরেজি_ স্পুনবিল, হিন্দি চামচ বাজা । 

* দাড়ান অবস্থায় উচ্চতা মাথা পর্যন্ত 60 সেমি. । গলা পালকহীন হলুদ, গলার সামনে চুর গোড়ায় 
দারচিনি-হলুদের ছোপ। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে বা পাটকিলে-লাল। উপরের চণ্টু কালো, খুস্তির 
মত ডগাটা উজ্জ্বল হলুদ, তলার চু শ্লেট-ধূসর । মুখের উপর লোমহীন চামড়ার রং গন্ধক-হলুদ, 
কখনও কখনও তার উপর ও গলায় কালো ছোপ দেখা যায়। পা ও আঙুল কালো। 


টি 139. খুস্তে-বক 


্‌ চেনা-অচেনা পাখি 
ক, নেপাল তরাই সহ সমগ্র ভারত এবং শ্রীলঙ্কা । দেখা দায় 
দেশ ধাঁড়ি ও গরাণ-বাইনের জলায়। ভারতের বাইরে মধ্য এশিয়া 


রর, জাপান ও ফরমোসা, দক্ষিণে সিরিয়া, মিসর | উনসি”শ 


আসত । এখন অত না এলেও "তালার শেহাতভাগেএ পরিযা? 
£৫ € 50"উঃ এবং 45" ও 55" পৃ), আঙটি পরান বাচ্চাদে f 


« , র পাওয়া গেছে | 
এর 07" উঃ 75" পু) বিহারের মের জেলায় (25 উঃ 8৫" পৃঃ), রাজস্থানের গলোলাপর 
মানদ্সরে (24+ উঃ 75” পৃ), ঠিক দু'বছর বাদে" রো 
RD. | বাদে অক্টোবর থেকে জানুয়ারির 
টি পাওয়া যায় জুলাই মাসে, যখন এখানে স্থানীয়দের MAC আরও 
- কাছে 10 জুন 61তে যেটিকে আওটি পরান i 
পারের ইয়ে-ইস্ক-এর , হয়, তাকে পাওয়া যায় 
জন 63 সালে পাকিস্তানের হায়দ্রাবাদে (25 35° উঃ 68” 5' পৃ)। 
বাদ চুনো মাছ, ব্যাঙাচি, ব্যাঙ, কবচী, কথোজ, জলজ পোকামাকড় ও কিছু উদ্ভিদ ৷ 
ডাক এমনি কোন আওয়াজ করে না, তবে কলোনি-বাসায় খুব নিচু স্বরে একটা ধোতর্দোতের 
ত শব্দ ও চু ঠোকার আওয়াজ করতে ওদের শোনা যায়। 
ভাব খুভ্ে-বক সঙ্ঘচারী ও বেশ মিশুকে। ছোট দলেও যেমন, তেমনি 50.60 -এর দলেও 
বদ সংগ্রহ করতে বেশি দেখা যায়। আবার রাতেও করে থাকে। চণু অল্প ফাঁক করে জলের 
< হা দুলিয়ে যেমন খাদ্য খোঁজে তেমনি কাদায় ঠেকিয়ে ও খোঁজে হঠাৎ সবাই থেমে গিয়ে স্থির 
জজ দাড়িয়ে থাকে যেন খাদ্যে কোন আসন্তি নেই। ওড়ে বেশ আস্তে, ধীরে-সুস্থে পাখার ঝাপট 
মর গলা ও পা সামনে-পিছনে টান টান করে। বাঁকে ওড়ে ফিতের মত একের সঙ্গে অপরের 
এছ সমান রেখে। 
ধ্ননকাল- জুলাই থেকে অক্টোবর, দক্ষিণ ভারতে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি, শ্রীলঙ্কায় ডিসেম্বর 1 
‘৫ এপ্রিল। নানা রকম কাঠকুটো দিয়ে মোটামুটি শত্ত করে পাটাতনের মত বাসা বাধে। লাইনিং | 
” ঘাস ও পাতা দিয়ে। মাঝারি আকারের বাসা বানায় বাবলা, শমী, বাইন ইত্যাদি গাছের | 
খঃ। অনেক সময় একটা বাসার সঙ্গে অন্য বাসাটা প্রায় ছুঁয়ে থাকে। 
৪ “টে একটু গোলাকার, এক দিকটা একটু সুঁচলো 34টি, কখনও 5টি চুণের মত সাদা 
টগর গাটকিলের চিট ও চ | চারটে ফিকে ধূসর-পাটকিলে বা লালচে 
ছি ছিট ও ছোপ । কখনও দেখা যায় দু- | তার আলে বা হা 
৷} (ডো? ঘোপ। ডিম ভারতে কতদিনে ফোটে তা নথি নেই। | 
| 


বগা, ঝিল, নদীর পাড়, 
: চীন, দশ্ষিণ ঢ্রা্সসৈকালিয়া 


uct ited নাগিন HOON বর TOS ৯৭. ++: ২৯ 
ow ৯৮৮,০৮৮ «wn উলটা 
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জলকাম বংশ 


উর বাইরে ধান দীঘি। রোজই বেলা বারটা নাগাদ সবাই মিলে 
সেখানে স্নান করতে যেতাম । জলের ভিতর তিন-চারটে ধাপ ছাড়া নামার হুকুম ছিল লা! 
জল ছিটিয়ে ডুব দিয়ে ঘাটের সিডি ধরে পা গুড়ে ঘত কিনু মনের সাধ মেটাতাম। আমরা দু: 
জন ছাড়া ওখানকার আমাদের বয়সী বা আরও [5 
ছোট সব ছেলেমেয়েরা দিব্যি সীতার জানত । পাড়ের | (ডি 
ধারের গাছ থেকে লাফিয়ে জলে পড়ত ৷ ডুব সাঁতার 
দিত, সাতার কেটে প্রায় মাঝ-দীঘি পর্যন্ত চলে যেত। 
সেদিন এঁভাবে প্লান করছি, হঠাৎ দেখি কোথা থেকে 
একটা কাকের মত কালো রঙের পাখি এসে লেজটাকে 
প্রথমে জলে ডুবিয়ে পরে দেহটাকে জলে ফেলল। 
দেখলাম শুধু লম্বা গলাটুকু জলের উপরে, বাকি সব 
জলের তলায় । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডুবোজাহাজের ছবি 
দেখা ছিল। জলের উপর লম্বা ডাগ্ডা যা জেগে থাকত 
তাকে যে পেরিস্কোপ বলে তাও জানতাম । ঠিক 
ডুবোজাহাজের মত গলাটা শুধু জল থেকে উচু করে 
বের করে তরতর করে চলছে। এক-একসময় জলের 
তলায় নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে। বেশ কিছু দূরে গিয়ে 
ভেসে উঠছে। মাঝে মাঝে ঘাড়টা এদিক-ওদিকে 
ঘুরিয়ে চারদিকে দেখছে। আমিও তাকিয়ে অদ্ভুত 
পাখিটাকে দেখছি। আগে কখনও দেখি নি। 
কয়েকটি ছেলের বুঝি পাখিটার দিকে নজর পড়েছিল, তারা চিৎকার করে উঠল: 'পানকৌড়ি 
পানকৌড়ি, ডাঙ্গায় ওঠোসে/ তোর শাউড়ি বলে গেছে বেগুন কোটোসে’ ৷ কোথায় বেগুন কটুবে ? 
সমস্বরে চিৎকারে পাখিটা জলের উপরে খানিকটা ঝটপট করতে করতে জল ছেড়ে উড়ে চলে গেল! 
ঘোগীন্দ্রনাথ সরকার-এর “থুকুমণির ছড়ার, দৌলতে পানকৌড়ি নামটার সঙ্গে পরিচয় ছিল। তাই 


চেনা-অচেনা পাখি 


বলে। পরে জেনেছি আরও অনা 
পাম পানিকাক | 
উপর নীলচে বা সবজেটে আভা। পিঠের উপরিভাগ ও ২ “| সমস্ত দেহই প্রায় 


[নেশা তত, বিট পে লে 
০. ইডিয়ান শ্যাগ, লম্বায় 63 সেমি.। আরও একটি দক্ষিণ- a cE 
জি রাতে বাবে পরিবারী হয়ে ভারতে আনে রাগ, নাগ 
(চি পিগমি ক্রমোর্যাণ্ট । লম্বায় 48 সেমি. ৷ 
বাহন হিমালয়, উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তান ছাড়া ভারতে সর্বত্র এবং সিংহলে। ভারতের বাইরে 
মা ধাইদেশ, ইন্দোচান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে পুরে বৃহত্তর সান্দা দ্বীপপুঞ্জে । 
। ধাদ্য- মাছই প্রধান। তবে অল্পবিস্তর ব্যাঙ, ব্যাঙাচি ও কবচী খেয়ে থাকে। 

৷ ঞ্ভা- যে কোন জলাশয়ে একটি-দুটি পানকৌড়িকে দেখা যাবেই। বড় দলের ঝাঁক দেখা 
রাজস্থানের কেওলাদেও, ঘানা ও মাদ্রাজের বেদাত্তগাল-এ। জলে যখন থাকে না তখন জলের 
রর গাছে, পাড় বা পাথরের উপর বসে দুই ডানা ছড়িয়ে রোদ পোহায়, ডানা শুকোয়। স্দলবলে 
' মাছ ধরা শুরু করে তখন ছোট মাছের ঝাঁক, তেচোকো বা ডানকুনি দেখতে পেলে নিজেদের 
তা ব্প্তৰাজি খেলার মতো একে অপরের পিঠ ডিঙিয়ে জলের ভিতর ডুব দিয়ে মাছকে 
* করে ধরে। 

'ণগকাল- ভারতে বিভিন্ন স্থানে জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যেই। ডিম পাড়ে 3 থেকে 5টি, 
উন তার উপর থাকে উকধডি ্রলোপ। বাসা খুবই ছোটো মা 25 সেমি কাঠি 
নলের টুকরো দিয়ে খুবই আগোছালোভাবে তৈরি । তাতে বাচা য়ে জলে পড়ে 
খনন হয় না। গাদাগাদি করে থাকে। বাসার কাছে গেলে বড়রা উড়ে গিয়ে গা 
টায় ০ *পাঝপ গাছ থেকে ঝোপেঝাড়ে পড়ে। পরে তীক্ষ নখ, লেজ ও 8৫ গায়ের ধারে 
৯৪০ নরকে গাছ বেয়ে বাসায় ওঠে। কখনও দেখি জল থেকে বেশ ধৃত 


বদের সঙ্গে একই গাছে বাসা বাধছে। 


লেল জাবাত পা 


বজ্জুল বর্গ 


পশ্চিমবঙ্গের পক্ষিতত্বের শেষ বর্গ- বজ্জুল বর্গের (অর্ডার পড়িকিপেডিফরমেস) শেষ বংশ- 
বজ্জুল (পডিকিপিটিদি) এবং এ নামে একটিমাত্র গণ বজ্জুল (পড়িকেপস্), এই বজ্জুল গণে তিনটি 
মাত্র প্রজাতিকেই ভারতে দেখা যায়। যার মধ্যে একটি গণকে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে । যার নাম 
ডুবুরি, ডুবডুবি, পানডুবি (পড়িকেপস্‌ রুফিকললিস)। | 

এই বংশের থাকার মধ্যেই। খুব ছোটো ডানা এবং চাপা তীক্ষাগ্র চু । 
পা দেহের বেশ পিছনে, যা সীও|র ও ডুব সাঁতারের খুব উপযোগী করে তুলেছে। গুলফ বা 
গোড়ালির সামনে কাটাকুটি। সামনের পায়ে চওড়া বিল্লী।, পিছনের পা ছোটো এবং একটু উপরে 
ও বিশ্লীষূত্ত। নখ চওড়া ও চেপটা ৷ গায়ে পালক খুব ঘন এবং বুকের পালকও ঘুন এবং সিচ্কের 
মতো মসৃণ। বাচ্চাদের দেহে সাদা-কালো দাগে ভরা। স্ত্রীপুরুষ একই দেখতে । 


বজ্জুল বংশ 


আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ। অদৃশ্য 
এক চুম্বকের টানে বেরিয়ে পড়েছি। |! 
বেশ কয়েকঘর মংস্যজীবির আস্তানা । 
দু'পাশে খোল, মাঝখানে সরু পিচ্ছিল | 
আলপথ দিয়ে সন্তর্পণে হেঁটে পার | 
হচ্ছি। | 
হঠাৎ ডানদিকে জলের উপর নলখাগড়া 
ও শর-ঘাসের মধ্যে সড়সড় শব্দ শুনে 
চমকে উঠলাম। 

ডানার ঝাপট কানে আসতে সাহস 
ফিরে এল। ডাকও শুনলাম “ক্রিক 
আওয়াজ ৷ জলে নেমে হাত দিয়ে দাম 
ঠেলে একটু এগিয়ে যেতেই, কার যেন জলে নামার আওয়াজ শুনেছিলাম । সেখানে দাড়িয়ে সন্তর্পণে 


যারে পিল টন IEEE IE 


গঙ্গা 1% 
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wa eteifecat wioce 00৭] ৪10 | nis wong anf) 16 /গ! ঠায় HMATAAD : গার সার 
উগ্র, ৬৭ঠা৭, পাণড়ান (91879) 11))517/)। 
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(গোড়ালির nic 0G) সামনের “ion awl (AM 1, পিছনের পা ঠো «৭ একটু উপরে 
৩ ঝিদীমৃন্জ। নখ ৮৬ এ 0%) 110 পাল? গুন গন এব! বুকের পালক পন এস পিন্যে? 
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আগ) মাসের শেখ Ale | oN) 
এক [কের টানে বেরিয়ে পড়েছি। 
মানিকতলার খালের খেয়া পার 6078 
বেশ কয়েকখর মৎসাজীবির আত্যান|। |! 
দু'পাশে খোল, মাঝখানে গস] |গ18ণ 
আলপথ দিযে সঙ্ভপণে (টি শাগ | 0 
te । 

হঠাৎ ডানদিকে জলের উপর নলখাগ 
ও শর-ঘামের মধ] AyসG শব শএ 
মক উঠলাম। 

ডানার ঝাপট কানে আসতে সাহস 
(ফিরে এল। ডাঝও শুনলাম 18৭ 
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চেনা -অচেলা পারি 
করে দেখি, জলের উপরেষ্ট শর « টি 
গড়া ফাঁক 9 খাগড়া ছিয়। ূ 
টে ছোট দু'মুখ চলো ডিম। % গয়ে ছোট গোল সাসা তাতে পাঁচটি 
| থেকে উঠে এসে আরও ডান দিকে সরে দা ঠলে জলে নানি টিন 
নি হাসের হত সাতার কাটিছে। কেউ নিঃশব্দে জল একদম না ৪৮৮ 


প্‌স চ্যাট 
নাড়িয়ে ঢপ করে ডুবে ধাচ্গে, 
উপস্ঠিতি পুধতে পেরে, চোটি 


য়ে এসে চিড় কার জলজ গর 

চলাশয়ে। গলের অবস্থা বুঝে পরিযায়ী হয়। এর আগে থয নাতে ক Mii 
কটা বাসার খোঁজ পেলাম ৷ ডিম দেখলাম কোন বাসায় 3, কোনটায় 4, কোনটা 5 পাও 
হইতে €টি পর্যন্ত দেয় বলা আছে। আমি এখনও দেখিনি। হয়ত অন্যর কোথাও ও 
নয়। 
যে বছর আগস্টে গিয়েছিলাম তার পরের বছর বাসা বাঁধার শুরু পেকে ডিন ফুটে বাচ্চা তোলা 
বধি লক্ষ্য করেছি ৷ বাসা বাঁধার পর স্ত্রী-পাখি বাসার মধ্যে চুপ করে বসে অপেক্ষা করে । পূর্ন 
এসে তার উপর চড়ে মিলনসাধন করে। 19-20 দিলে ডিম ফোটে। একসঙ্গে বা পরপর দিনে ডিন 
পাড়ে না। প্রতিটি ডিএ পাড়ার ম্যরে। ফাঁক থাকে 5 থেকে 7 দিনের । শেষ ডিম যৰন ফোটে 
তখন প্রথম ফোটা ডিমের ছানা বেশ বড় হয়ে মার পাশে বসে থাকে, বা সাতার কেটে চলে- 
ফিরে বেড়ায়। অন্যান্য ডিম ফোটা পর্যন্ত পুরুষ-পাখি সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ বা তদারকি করে 
ধাকে। ডিষ চুন-সাদা থেকে ক্রমে ক্রমে ময়লাটে, পাটকিলে হয়ে যায়। ডিমে জল লাগে কিন্ত 
বাসার পচা ঘাসপাতা ও কাঠি ইত্যাদি গেঁজে গিয়ে উত্তাপ সৃষ্টি করার ফলে ডিম নষ্ট হয় না: 
লেজহীন ডুবুরি লক্বায় 23 সেমি. | প্রাগৈতিহাসিক কিছু চিহ্ন এখনও বর্তমান । উপরটা গাঢ় 
পাটকিলে, দি আরও গাঢ়, গলা ও ঘাড়ের দু'দিক বাদামী, তার নিচে বুকের নরম পালক লোমের 
নত রেশমি নরম ধোয়াটে-সাদা। ডানায় একটা সাদা ছোপ, সেটা ওড়ার সময় দেখা যায়। ছোট 


মলিন, এবং গোড়ার শেষটা একটু ফোলা মাংসল হলদে 
পুঁচলো 18-22 মিমি. কালো চুর ডগাটা তলায় বা উপরে সাঁতার দেবার উপধূত্ত 


স্‌ লাল। জলের 
রা চু পালা বিরহ উর সবজেটে-কালো, নখ চওড়া ও চ্যাপঠা। a 
গুরষ একই 

রসছান-. 8০0 মিটার উচ্চতার মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর গপ খাপ মা 
বাইরে উত্তর আফ্রিকা, মালাগাসী, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ পর্ব slat 
ধলায় ডুব সাঁতার দিয়েই খাদ্যসংগ্রহ করে, দলের ? 
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অপাছ বগ ₹ ৫৪ 
অপাদ বংশ ₹ ৫৪ 
অন্ুকুন্কুট ১০৫ 
অন্বুকুকট বংশ ২ 
আউলহারা বাটান £ ১৭১ 
আরামৃখ বংশ £ ১৪৬ 
উলুক বর্গ ২ ৬ 
উলুক বংশ ৬ 
ওকাব 2 ২৫১ 
কপোত বংশ 2 ১১৭ 
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চেনা-অচেনা পাখি 


বর্ণানুকমিক সূচী 


ছোটো £ ৭৮ 
-ছোটোকান £ ৭ 
_বন £ ৭৮ 
কালীহাস £ ৩১৮ 
কালো ঈগল £ ২৯৪ 
কালো কাক ৫ ৩৩৭ 
কালো ঝুঁটি 
গিরগিটি বাজ $ ২৯০ 
কাষ্ঠকুট্ট বর্গ £ ১ 
কাণ্ঠকুট্ট বংশ £ ১ 


কান্তেচরা 5 ৩৪৪ 


কিয়া £ ২৩১ 
কুনাল পাখি £ ১৭৮ 
কুনাল বংশ ঃ ১৭৮ 
কুকো £ ৮৭ 
কৃকল বংশ 2 ১১৪ 


রি বংশ £ ১৭৫ 


কোড়াল $ ২৭১ 


_ক্রোঞ্চ বংশ £ ২০০ 


ক্লোণ্ট £ ২০০ 
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2 খু শব 1 Hy 


(1 ঙ 


গগনভেড় £ ৩৪২ 
গরুড় পাখি £ ৩৭০ 
গাঙচষা £ ১৯৩ 
গাঙচিল : ১৮৮ 
-কালোপিঠ £ ১৯০ 
_পাটকিনে ধাথা £ ১৪১ 
_হেরিং £ ১৮৯ 
গুটিমার 2 ১6 
গুর্রু £ ২২৮ 

গুলিন্দা বাটান 3 ১৬৭ 
গুলু £ ১৯৯ 

গুড়িয়াল £ ২০ 
গেওয়ালা ? ১৭২ 
গো-বক ৫ ৩২৬ 
গোত্রা ২ ১৫৪ 

গোলা পায়রা ; ১১৭ 
ঘাস পেঁচা £ ৬৭ 
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(হামারা s 408 


j 
| 


Ha 


১S 


কৰ্জা $ 
MR 
মর, বধ 

xn বণ ২ ধখ 
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ছোটো গুলিব্দা : ১৯৬ 
ছোড়ে ঘৃখু ২ ১২ 


স্বো তাজ £ ১২৩ 


উকক্কা বংশ ২ ৩৪১ 
জলকোপি বংশ ২ ১৪১ 
জলাপপি ২ ১৪১ 


ছি ক বক El ৬২৮ 
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তাত বংশ : ১৪ 


নীলকণ্ঠ বংশ ২ ৩৫ 
নীলশির ২ ৩০৪ 


পরভূত বর্গ ১ ৮০ 
পিরভৃত বংশ £ ৮০ 


পাটকিলে-_ 

গিরগিটি বাজ ২ ২১০ 
পানকৌড়ি 3 ৩৪৯ 
পানপায়রা £ ১৯০ 
পানবিক বংশ £ ১৮১ 
পানলৌয়া £ ১৭০ 
পাপিয়া £ ৮৩ 
পারাবত বর্গ £ ১১৪ 
পাহাড়ী মদনা £ ১০৬ 
পাহেটাই £ ২৬৩ 
পাড় ঘুঘু £ ১২৭ 
পিপ্লল বংশ £ ৯ 
পীক £ ১১ 

বেগুনি £ ৯২ 
পৃত্রপ্রিয় বংশ : 8৫ 
(পাকামারা £ ০৮7 
প্রিয়াত্মজ বংশ : ৩১ 
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